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বিজ্ঞপ্তি 


১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ( ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ, ২৬এ জুন ) রাত্রি ৯টায় , 
কাটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্য-পঞ্জীতে সেটি স্মরণীয় দিন__ 
এ দিন আকাশে কিন্নর-গন্ধর্বেরা নিশ্চয়ই ছুন্দুভিধ্বনি করিয়াছিল--দেববালারা অলক্ষোে 
পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল-_স্বর্গে মহোৎসব নিষ্পন্ন হইয়াছিল । , এই বৎসরের ১৩ই আষাঢ় 
বহ্ছিমচন্দ্রের জন্ম-শতবাধিকী। এই শতবাধিকী স্ুসম্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিতাা- 
পরিষৎ নানা উদ্ভোগ-আয়োজন করিতেছেন-__-দেশের প্রত্যেক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানকে” এবং 
বিশিষ্ট সাহিত্যিকদিগকে উৎসবের অংশভাগী হইবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইতেছে । সারা 
বাংল্লী দেশে বেশ সাডা পড়িয়া গিয়াছে । বঙ্গের বাহিরেও নানা স্থান হইতে সহযোগের 
প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাইতেছে । 

পরিষদের নানাবিধ আয়োজনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য_ বঙ্কিমচন্দ্র যাবতীয় 
রচনার একটি প্রামীণিক “শতবাধিক সংক্ষরণ'-প্রকাশ। বঙ্গিমচন্জ্ের সমগ্র রচনা-বাংলা 
ইংরেজী, গগ্ভ পছা, প্রকাশিত অপ্রকাশিত, উপন্াস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, চিঠিপত্রের একটি নিভূলি 
ও 90101815 সংস্করণ প্রকাশের উদ্ভম এই প্রথম--১৩০০ বঙ্গাব্দের ১৬এ চৈর তাহার 
লোকাস্তরপ্রাপ্তির দীর্ঘ পয়তালিশ বৎসর পরে_করা হইতেছে 5 এবং বঙ্গীয়-সাহিতা- 
পরিষৎ যে এই স্মমহত কাধে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তজ্জন্থা পরিষদের সঙপতি হিসাবে 
আমি গৌরব বোধ করিতেছি । | 

পু পরিষদের এই উদ্যোগে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছেন, মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামের 
কম্যধিকারী কুমার নরসিংহ মল্লদেব বাহাছুর। তাহার বরণীয় বদান্যতায় বঙ্ষিমের 
রচনা প্রকাশ সহজসাধ্য হইয়াছে । তিনি সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন । 
এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রপ্ীন সেন মহাশয়ের উদ্ভম৪ 
উল্লেখযোগ্য | 

শতবাধিক সংস্করণের সম্পাদন-ভার শ্যাস্ত হইয়াছে ঈাযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
ও শ্রীযুক্ত সজনীকাস্ত দাসের উপর । বাংলা সাহিত্যের লুপ্ত কীতি পুনরুদ্ধারের কাধে 
তাহারা ইতিমধ্যেই যশম্বী হইয়াছেন। বর্তমান সংস্করণ সম্পাদনে তাহাদের প্রত 
নিষ্ঠা অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং প্রশংসনীয় সাহিত্য-বুদ্ধির পরিচয় মিলিবে। ঠাহারা বন্ধ 
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অন্ুবিধার মধ্যে এই বিরাট্‌ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত বঙগীয়-সাহিত্য- 
পরিষদের পক্ষ হইতে আমি উভয়কে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাইতেছি। 

ধাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্পাদকদয়কে বস্কিমের সাহিত্য-স্থষ্টি ও জীবনীর উপকরণ 
দিয়া সাহায্য করিতেছেন, তাহাদের সকলের নামোল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। আমি এই 
স্থযোগে সমবেতভাবে তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপ্রীন করিতেছি । 

্রন্থগ্রকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই মাত্র বক্তব্য যে, বস্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত 
যাবতীয় গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণ হইতে পূর্ব পূর্ব সংস্করণের পাঠভেদ নির্দেশ করিয়া! 
ও স্বতন্থ ভূমিকা দিয়া এই সংস্করণ প্রস্তত হইতেছে। বঙ্কিমের যে সকল ইংরেজী-বাংল! 
রচন! আজিও গ্রস্থাকারে সংকলিত হয় নাই, অথবা এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত আছে, এবং 
বঙ্কিমের চিঠিপত্রাদি-_-এই সংস্করণে সন্ধিবিষ্ট হইতেছে। 

বিজ্ঞপ্তি এই পর্ন্ত। বঙ্কিমের স্মৃতি বাঙ্গালীর নিকট চিরোজ্জল থাকুক। 


১৩ই আষাঢ়, ১৩৪৫ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দ 


কলিকাতা সভাপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


ভূমিকা 


১২৭৯ বঙ্গাব্দের শুভ বৈশাখ মাস (১৮৭২ শ্রীষ্টান্দের এপ্রিল-মে ) বাংলা গগ্- 
সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়। এ "মাসে 'বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত “বঙ্গদর্শন পত্রিকার 
আবির্ভাব ঘটে। এই আবির্ভাব যে একট! সামান্য সাময়িক ঘটন। মাত্র নয়, বাংলা 
সাহিত্যের পরবর্তী সমস্ত ইতিহাসই যে, এই একটি ঘটনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে, 
এ কথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মাইকেল মধুস্দনের আবির্ভাব যেমন 
বাংলার নৃতন কাব্যধারার প্রবর্তন করিয়া সার্ক হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভাব 
যেমন বাংলার কথাসাহিত্যকে সজীবিত ও পল্লবিত করিয়া সার্থক হইয়াছিল, “বঙ্গদর্শনে'র 
অব্বির্ভাবের সার্থকতা! তেমনই বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্য ও সমালোচনী-সাহিত্যের অভিনব 
বিকাশ ও বিস্তারের মধ্যে । বস্তুতঃ “তত্ববোধিনী পত্রিকা”, “সর্বশুভকরী', “বিবিধার্থ 
সঙ্গ হ", “রহস্য-সন্দর্ভ ও “সোমপ্রকাশ' গ্রভৃতিতে যে সম্ভাবনার আংশিক আভাস মাত্র 
পাওয়া গিয়াছিল, বঙ্গদর্শন" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ণ বিকশিত রূপ আমর! 
প্রত্যক্ষ করিলাম। প্রবন্ধ-সমালোচনা যে কতকগুলি সংবাদ (099) ও তথ্যের সমষ্টিমাত্র 
নয়, সেগ্ুলিও যে নানা বিচিত্র রসসংযোগে সাহিত্যপদবাচ্য হইয়া উঠিতে পারে, পাঠকের 
. শিক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেরও খোরাক জোগাইতে পারে, বিঙ্গদর্শনোই 
সর্ধবপ্রথমে সেই সত্য গ্রচারিত হইল; প্রথম সংখ্যার “পত্রস্চনী”, “ভারত-কলঙ্ক” “আমরা! 
বড়লোক” “সঙ্গীত” ও “উদ্দীপনা” পাঠকের মনে সম্পূর্ণ নূতন আশার সঞ্চার করিল। 

অবশ্ট “বঙগদর্শনে'র প্রবন্ধ ও সমালোচন ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র কৃতিতই পনর 
আনা; তাহারই আদর্শ, উদ্দীপনা ও উপদেশে জগদীশনাথ রায়, রাঁজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রামদাস সেন প্রভৃতি স্বনামধন্য পঞ্ডিতবর্গ 
প্রবন্ধরচনায় ও সমালোচনায় লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্ের নব নব 
উদ্ভাবনী প্রতিভা গতাম্থগতিকতা ও একঘেয়েমির হাত হইতে প্রবন্ধ ও সমালো চনা- 
সাহিত্যকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সমাজতব, ধর্মমত ব, 
ইতিহাস, প্রত্বতত্ব, অর্থনীতি, সঙ্গীত, ভাষাতব্ব-_এমন কোনও বিষয় নাঈ, যাহাতে তিনি 
হস্তক্ষেপে করেন নাই এবং অসাধারণ সাহিত্যবুদ্ধির জোরে সক্ষমভাবেই হস্তক্ষেপ 
করিয়াছেন। বাংলায় যে প্রবন্ধ-সাহিত্য ও সমালোচনী-সাহিত্যের আমরা আজ গৌরব 
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করিয়া! থাঁকি, তাহা একা বঙ্কিমচক্দ্রেরই স্থর্টি। তাহার এই স্ষ্টিকাল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ 
হইতে ১৮৯২ খ্রীষ্টা পর্য্যন্ত কুড়ি বৎসর বিস্তৃত এবং এগুলি “বঙ্গদর্শন” “ভরমর+, 'নবজীবন? 
ও প্রচার” পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই আত্মপ্রকাশ করে । 


বঙ্কিমচন্রের প্রত্যক্ষ সম্পাদনায় “বঙ্গদর্শন? চারি বংসরকাল প্রকাশিত হইয়া ১৮৭৬ 
সালের মার্চ মাসে বন্ধ হইয়া যায়। তৎপুব্বিই তিনি 'বঙ্গদর্শনে? প্রকাশিত রঙ্গরহস্যমূলক 
প্রবন্ধগুলি ও বিজ্ঞানবিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে “কমলাকান্ত” 'লোকরহস্থ” ও 
“বিজ্ঞানরহস্ত' নাম দিয়া মুদ্রিত, ও প্রকাশিত করেন। বঙ্গদর্শন” বন্ধ হইবার পরেই 
তিনি সাহিত্য ওখশিল্পবিষয়ক প্রবস্কগুলি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার মতলব করেন। 
১৮৭৬ খ্ুষ্টা্ের জুলাই মাঁসে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত নয়টি প্রবন্ধ “বিবিধ সমালোচন? নামে 
কীঠালপাড়া, বঙ্গদর্শন যন্তরালয় হইতে শ্ত্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হয়। তখনও অনেক প্রবন্ধ অবশিষ্ট থাকে । তাহারও দশটি লইয়! ১৮৭৯ সালের এপ্রিল 
মাসে কাঠালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্্ালয় হইতেই 'প্রবন্ধ পুস্তক" প্রকাশিত হয়। সঙ্সীবচন্দ্রের 
সম্পাদনায় “বঙ্গদর্শন” তখন পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র নৃতন নৃতন প্রবন্ধ 
লিখিতেছেন। ১৮৮৭ শ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে (বঙ্গদর্শন দ্বিতীয় পর্যায় ভখন বন্ধ 
হইয়াছে, (প্রচার ও 'নবজীবন” চলিতেছে ) বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ সমালোচন" ও প্রবন্ধ পুস্তক? 
বাতিল করিয়া উভয় পুস্তকের প্রবন্ধ গুলি একত্র করিয়! (ছুই একটি পরিত্যাগ করিয়া ) 
“বিবিধ প্রবন্ধ। প্রথম ভাগ" প্রকাশ করেন। এই সংযোজন ও পরিবজ্জনের কথ! 
পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য | 


১৮৯২ শ্রীষ্টাকে অর্থাৎ মৃত্যুর বৎসরাধিক কাল পরের বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন? নৃতন 
লিখিত এবং “প্রচারে প্রচারিত প্রবন্গগুলি নিতান্ত এলোমেলো ভাবে সাজাইয়া প্রায় 
বিনা সম্পাদনায় “বিবিধ প্রধন্ধ। দ্বিতীয় ভাগ" প্রকাশ করেন। ঘবিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম 
ভাগে ও দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত গবন্ধগুলি ছাড়াও আরও অনেকগুলি প্রবন্ধ ও সমালোচন। 
আজও পধ্যপ্ত পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত আছে । এই গ্রন্থাবলীর শেষ খণ্ডে সেগুলি মুদ্রিত 
হইবে । ও 

“বিবিধ প্রবন্ধ আকারে বঙ্কিমচন্দ্র যখন স্বরচিত প্রবন্ধগুলি মুদ্রণ করেন, তখন 
কোনও রকমে জোড়াতাড় দিয়া এক একটি বই খাড়৷ করিয়া দেন, প্রবন্গুলির শ্রেণী কিভাগ 
মোটেই করেন নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ 
দত্ত মহাশয় যব করিয়া “বিবিধ প্রবন্ধের প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ নিজাইয় । 


6/ ০ 


শ্রেণীবিভাগানুযায়ী একটি সুচী প্রস্তত করিয়া দিয়াছেন। আমরা নীচে তাহা মুদ্রিত 
করিলাম । এই সঙ্গে আমরা “বঙ্গদর্শন ও 'প্রচারে'র ফাইল ঘাটিয়া এ ছুইটি পত্রিকায় 
বিভিন্ন প্রবন্ধের প্রকাশকালও নির্ধেশ করিয়! দিলাম । পাঠকের সুবিধার জন্য বর্তমান 
গ্রন্থাবলীর পৃষ্ঠা-সংখ্যাও দেওয়া হইল। . রর 


সাহিত্য 

»*. ১ উত্তরচরিত ( বঙ্গদর্শন, জ্োষ্ট-আশ্বিন ১২৭৯) রঃ ৩ 
২। গীতিকাব্য ( বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮০) ১১৯৪৬ ৭ 
৩। বিদ্যাপতি ও জয়দেব ( বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০ ) 58 ৫৩ 
৪। আধ্জাতির সুন্ম শিল্প ( বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮১) ক ৫৮ 
৫| শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা ( বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮২) রঃ 
৬। সঙ্গীত (বঙ্গরর্শন, বৈশাখ ও জা ১২৭৯) ক. শু 
৭। বাঙ্গালা ভাব| ( বঙ্গদশন, জ্যেষ্ঠ ১২৮৫ ) ১ ৩৭৮ 

প্রত্ুতন্ব 
১। দ্রৌপদী ( ১ম প্রস্তাব _বঙ্গদশন, ভাদ্র ১২৮২) টা ৬২ 
২। প্রাচীন ভারতবধের রাজনীতি ( বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮০ ) ... না 
৩। বঙ্গে ত্রাঙ্ষণাধিকার (বঙ্গদর্শন, ভাত ১২৮০ অগ্রহায়ণ ১২৮২) ী ৪. 
৪। বাঙ্গালীর উৎপত্তি ( বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮৭-টজ্যট ১২৮৮) ১১ ৩৩৫ 
ইতিহাস ও অর্থনীতি 

১। বাঙ্গালির বাহুবল ( বঙ্গদশন, শ্রাবণ ১২৮১) ৮৪৯ 
২। ভ্ারত-কলঙ্ক ( বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৭৯) ৮০ ছি 
৩। ভারতবধের স্বাধীনতা এবং পরাধধীনতা ( বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০) ্ 
৪% বঙ্গদেশের কমিক ( বঙ্গদশন, ভার, কার্তিক, ফাল্তুন, পৌধ ১২৭১৯ ) ০২৩৪ 
৫ | বাঙ্গালা শাসনের কল ( বঙ্গদর্শন, জ্যঠ ১২৮১) ১৩০৪ 
৬৮ বাঙ্গালার ইতিহাস (বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮১) ১৮ এরি 


৭। বাঙ্গালার কলঙ্ক (গ্রচার, শ্রাবণ ১২৯১) *** ৩১৪ 


৮। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ( বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮৭ ) ১ ৩২৭ 
৯। বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ ( বঙ্গদর্শন, জ্যেষ্ঠ ১২৮৯ ) ১১ ৩২৮ 


১০। রামধন পোদ (বঙ্গগশন, ভাদ্র ১২৮৮) ৩৯৫ 
রঃ ৬ 
দর্শন ও ধর্ম 
১। প্রকৃত এবং অতিপ্রকুত ( বঙ্গদর্শন, জ্োষ্ঠ ১২৮০) ৫০ 
২। ভালবাসার. অত্যাচার ( বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮১) রে 
৩। জ্ঞান ( গ্রচার, কাণ্তিক ১২৯৩ ) | উর 8৪8১ 
৪। “সাংখ্যদর্শন ( বঙ্গদর্শন, পৌষ-ফান্তূন ১২৭৯ এবং বৈশাখ ও আষাঢ় ১২৮০) ৮৮১১১ 
৫। ধণ্ম এবং সাহিত্য ! প্রচার, পৌষ ১২৯১) ১১৮১৭ 
৬। চিত্তশ্ুপ্ধি ( প্রচার, ফাল্গুন ১২৯১) ২৮১৮৩ 
৭। গোৌরদাস বাবাঞ্জির ভিক্ষার বুপি (প্রচার, পৌষ ১২৯১, বৈশাখ ও আঘাঢ ১২৯২) ১৯৭ 
৮।| কাম ( প্রচাধ, আষাঢ় ১২৯২) *** ২০৪ 
৯। তরিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশান্্ব কি বলে ( বঙ্গদর্শন, €বশাথ ১২৮২ ) ০ দু 
১০। মন্ধযত্ব কি? ( বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮৪) ৮২৮. চি 
বিবিধ 

১। অন্থুকরণ (বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮১ ) ৭৩ 
২। প্রাচীনা ও নবীনা ( বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ও আযাঢ় ১২৮১) ১,১৬১ 
৩।* বারঙ্গালাগ নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন ( প্রচার, মাঘ ১২৯১) ০১, ২০৬ 
৪। বঙ্গদর্শনের পত্র-স্থচনা ( বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৭৯) ২ ২২১ 
৫| বহুবিবাহ ( বঙ্গদশন, আষাঢ় ১২৮০) ৮... ২৮১ 
৬। বাহুবল ও বাকাবল ( বঙ্গদর্শন, জ্যেষ্ঠ ও ভাদ্র ১২৮৪) ১১০ ৩৬৮ 
৭। লোকশিক্ষা ( বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮৫ ) ৮ ৩৯২ 


বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ গুলি লইয়া বিশেষ আলোচন! হয় 
নাই। কোনও প্রবন্ধের অন্ুবাদও আমরা দেখি নাই। 

বঙ্কিমের জীবিতকালে “বিবিধ প্রবন্ধের (প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ) দ্বিতীয় 
সংস্করণ হয় নাই। ূ 


সূচী 


প্রথম ভাগ 
উত্তরচরিত 
গীতিকাব্য 
প্রকৃত এবং অতি প্রকৃত 
বি্ভাপতি ও জয়দেব 
আধ্যজাতির শ্বক্ম শিল্প 
দ্রৌপদী 
অন্থুকরণ 
শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা 
বাঙ্গালির বাহুবল ট 
ভালবাসার অত্যাচার 
জ্ঞান 
সাংখ্যদর্শন 
ভারত-কলঙ্ক 
ভারতবর্ষের স্বাধীনত। এবং পরাধীনতা। 
প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি 
প্রাচীনা এবং নবীন 


দ্বিতীয় ভাগ 
ধম্ম এবং সাহিত্য 
চিত্তশুদ্ধি 
গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি 
কাম 


বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন 


৮০ 


৮০১ 


* ৯৬ 


১০৪ 
১১১ 
১৩৩ 


১৪৫ 


ডি ১৫৩ 


১৬১ 
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ত্রিবেদ সম্বন্ধে বিজ্ঞানশীন্ত্র কি বলে 
ব্জদর্শনের পত্র-স্থচন। 

সঙ্গীত 

বঙ্গদেশের কৃষক 

বহুবিবাহ 

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার 

বাঙ্গালা শাসনের কল 

খবাঙ্গালার ইতিহাস 

বাঙ্গালার কলঙ্ক 

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 
বাজালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ 
বাঙ্গালীর উৎপত্তি 

বাহুবল ও বাক্যবল 

বাঙ্গাল! ভাষা 

মনুষ্যত্ত কি? 

লোকশিক্ষা 

রামধন পোদ 


পরিশিষ্ট 


২০৮ 
২১ 
২৮ 
২৩৪ 
২৮১ 
২৯০ 


৩০৪ 


লিলিল্ ওক 


১৮৮৭ খ্রীষ্টান মুদিত সাঙ্গবণ হইতে 


বিজ্ঞাপন 


ঈতিপূর্বেবে কতকগুলি প্রবন্ধ “বিবিধ সমালোচনা” নামে আর কতকগ্চলি “প্রবন্ধ 
পৃস্তক” ন।মে প্রকাশিত করা গিয়াছিল। এক্ষণে উভয় গ্রন্থ অপ্রাপ্য। 

দুইখামি পৃথক্‌ সংগ্রহ নিপ্প্রয়োজন বিবেচনায়, এক্ষণে এ প্রবন্ধগ্ুলি এক পুস্তকে 
সঙ্কলন করিয়া “বিবিধ প্রবন্ধ” নাম দেওয়া* গেল। যে সকল প্রবন্ধ পূর্বে “বিবিধ 
সমালোচনা” এবং “প্রথন্ধ পুস্তকে” প্রকাশিত করা গিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন কোন 
গ্রবন্ধ এবার পরিভ্যাগ কর! গিয়াছে। 

এই সকল প্রবন্ধ অনেক বৎসর পুবেব বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল । কোন 
কোন বিষয়ে এক্ষণে আমার মত পরিবত্বিত হইয়াছে; কোন কোন স্থানে ভ্রম সংশোধন 
করা গিয়াছে । কিন্তু অনেক স্থানে বিশেষ কারণবশতঃ প্রবন্ধ যেমন ছিল, তেমনি 
রাখিঙ হইয়াছে। | 


উত্তরচরিত। 


উত্তরচরিতের উপাখ্যানভাগ রামায়ণ হইতে গৃহীত । ইহাতে রামকত্তুক সীতার 
প্রত্যাখ্যান ও তৎসঙ্গে পুনম্মিলন বধিত হইয়াছে । স্কুল বৃত্তান্ত রামায়ণ ঠইতে গৃহীত বটে, 
কিন্তু অনেক বিষয় ভবভূতির স্বকপোলকল্পিত। রামায়ণে যেরূপ বাল্সীকির আশ্রমে 
সীতার বাস, এবং যেরূপ ঘটনায় পুনম্মিলন, এবং মিলনাস্তেই সীতার ভূঁতল প্রবেশ ইত্যাদি 
বমিত হইয়াছে, উত্তরচরিতে সে সকল সেরূপ বণিত হয় নাই। উত্তরচরিতে সীতার 
রসাভলবাস, লবের যুদ্ধ এবং তদন্তে সীতার সহিত রামের প্রনন্মিলন ইতাদি বপ্রিত 
হইয়াছে । এইরূপ ভিন্ন পন্থায় গমন করিয়া, ভবভতি রসজ্ঞতার এবং আত্মশক্তিজ্ঞানের 
পরিচয় দিয়াছেন । কেন না, যাহা! একবার বাল্সীকিকর্তক বণিত হইয়াছে, পৃথিবীর কোন্‌ 
কবি তাহা পুনব্বর্ণন করিয়া প্রশংসাভাজন হইতে পারেন ?* যেমন ভবভূতি এই 
উত্তরঠরিতের উপাখ্যান অন্য কবির গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি সেক্ষপীয়র তাহার 
রচিত প্রায় সকল নাটকেরই উপাখ্যানভাগ অন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, 
কিন্ত তিনি ভবনূতির ম্যায় পুব্বকবিগণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করেন নাই । হহার« 
পিশেষ কারণ আছে । সেক্ষপীয়র অদ্বিতীয় কবি। তিনি স্বীয় শক্তির পরিমাণ বিলক্ষণ 
বুঝিতেন_কোন্‌ মহাত্আা না বুঝেন? তিনি জানিতেন যে, যে সকল গ্রস্থকারদিগের গ্রশ্ 
হইতে তিনি আপন নাটকের উপাখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা কেহই তাহার 
সঙ্গে কবিত্বশক্তিতে সমকক্ষ নছেন। তিনি যে আকাশে আপন কশিতের প্রোজ্জল 
কিরণমালা বিস্তার করিবেন, সেখানে পুব্বগামী নক্ষত্রগণের কিরণ লোপ পাইবে । এজন 
ইচ্ছাপূর্ববকই পূর্বলেখকদিগের অন্ুবন্তী হইয়াছিলেন। তথাপি ইহা& পর্তব্য যে, কেণল 
একখানি'নাটকের উপাখ্যানভাগ তিনি হোমর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই 
বেলস্‌ ও ক্রেসিদা নাটক প্রণয়নকালে, ভবস্ৃতি যেরূপ রামায়ণ হইতে ভিন্ন পথে গমন 
করিয়াছেন, তিনিও তেমনি ইলিয়দ হইতে ভিন্ন পথে গিয়াছেন। 

ভবনতিও সেক্ষপীয়রের ন্যায় আপন ক্ষমতার পরিমাণ জানিতেন। তিনি আপনাকে, 
সীতানিব্বাসন বৃত্তান্ত অবলম্বনপূর্বক একখানি অত্যুৎকষ্ট নাটক প্রণয়নে সমর্থ বঙিয়া, 


৪ বিবিধ প্রবন্ধ 


বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি ইহাও বুঝিতেন যে, কবিগুরু বাল্পীকির সহিত কদাচ তিনি 
তুলনাকাজ্ষী হইতে পারেন না। অতএব তিনি কবিগুরু বাল্লীকিকে প্রণাম+ করিয়া তাহা 
হইতে দূরে অবস্থিতি করিয়াছেন। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, অস্মদ্দেশীয় নাটকে 
মৃত্যুর প্রয়োগ নিষিদ্ধ ৭ বলিয়া, ভবভূতি স্বীয় নাটকে সীতার পৃথিবীপ্রবেশ বা তদ্ৎ 
শোকাবহ ব্যাপার বিন্বাস্ত করিতে পারেন নাই। 

উত্তরচরিতের চিত্রদর্শন নামে প্রথমাঙ্ক বঙ্গীয় পাঠকসমীপে বিলক্ষণ পরিচিত; 
কেন না শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অঙ্ক অবলম্বন করিয়া, স্বপ্রণীত সীতার 
বনবাসের প্রথম অধ্যায় লিখিয়াছেন। এই চিত্রদর্শন কবিস্থলভকৌশলময়। .ইহাতে 
চিত্রদর্শনোপলক্ষে রামসীতার পূর্বববৃত্বান্ত বণত আছে। ইহার উদ্দেশ্য এমত নহে ষে, 
কবি সংক্ষেপে পুর্বঘটনার সকল বর্ণন করেন। রামসীতার অলৌকিক, অসীম, প্রগাঢ় 
প্রণয় বর্ণন করাই ইহার উদ্দেশ্য । এই প্রণয়ের স্বরূপ অনুভব করিতে না পারিলে, 
সীতানির্বাসন যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহ। হৃদয়ঙ্গম হয় না। সীতার নির্বাসন সামান্য 
সত্ীবিযৌোগ নহে। স্ত্রীবিসঙ্জন মাত্রই ক্লেশকর_নমন্মভেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে 
বিসর্জন করে, তাহারই হৃদয়োন্তেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে 
জীবনস্থখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসারসৌন্দধ্যের প্রতিমা, বার্ধক্যে যে 
জীবনাধলম্বন--ভাল বাসুক বা না বাস্থুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে 
দাসী, শয়নে যে অপ্পরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কাধ্যে যে মন্ত্রী, ক্রীড়ায় যে 
সখী, বি্ভায় যে শিষ্য, ধন্মে যে গুরু ;_-ভাল বাস্থক বা না বান্্ক, কে সে স্ত্রীকে সহজে 
বিসর্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা, স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে 
যে গুধধ,অঞ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ- বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভ1-_ভাল 
বাস্ত্ুক বা না বাস্থক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জন করিতে পারে? আর যে ভাল বাসে, 
পত্বী বিসর্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক ছুর্ঘটনা ! আবার যে রামের ন্যায় ভাল বাসে? 
যে পত্বীর স্পর্শমাত্রে অস্থিরচিত্ব,_জানে না যে, 


* ইদং গুরুভাযঃ | কবিভ্যঃ ] পূর্বেভ্যো নমোবাকং প্রশাস্মহে | 
প্রশ্তাবনা। 
৭" দুরাহবানং বধো যুদ্ধং রাজাদেশাদিবিপ্রবঃ | 
বিবাহো ভোজনং শাপো২সগে মৃত্যুরতত্তথা ॥ 
সাহিতার্ধপণে | 


উত্তরচরিত 


-__হ্ৃখমিতি বা ছুংখমিতি বা, 
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিষর্পঃ কিমু মদ: । 
তব স্পশে স্পশশে মম হি পরিমূডেক্রিয়গণো, 
বিকারশ্চৈতন্তং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥”ঃ 

যাহার পক্ষে__ * 

“ম্রান্তা জীবকুস্থম্ত বিকাশনানি, 
সম্ভপণানি সকলেন্দ্রিমমোহনানি | 
এতানি তে স্থবচনানি সরোরুহাক্ষি, 
.কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি ॥ ৭* 





যাহার বাহু সীতার চিরকালের উপাধান,-- 
“আবিবাহসময়াদ্গৃহে বনে, 
শৈশবে তদম যৌবনে পুন:। 
স্বাপহেতুরচূপাশ্রিতোহন্য়া, 
রামবাহুরুপধানমেষ ভে ॥৮ ৭) 


যার পত্ী__ 
_--গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবন্তিনয়নয়োরসাবশ্যাঃ স্পশো বপুষি বনুপশ্চন্দনরস; | 
অয়ং কে বাছঃ শিশিরমঙ্চণো মৌক্তিকসর£।” $ 


* “এক্ষণে আমি স্থখভোগু করিতেছি, কি ছুঃখভোগ করিছেছি) নিদিত 'আছি, কি জাগরিত 
আছি; কিছ্বা কোন বিষপ্রবাহ দেহে রক্তপ্রবাহের সহিত মিশিত ভইয়া, আমার এরূপ অবস্থ। ঘটাইয়। 
দিয়াছে, অথবা মদ ( মাদক দ্রবা সেবন ) জনিত মন্ততাবশত: এরূপ হইতেছে, ইহার কিছুই স্থির কুবিতে 
পৃরিতেছি না।” নুপিংহবাবুর অনুবাদ, ৩০ পুষ্টা। 

এই প্রবন্ধ নৃসিংহবাবুর অশ্থবাদের সমালোচনা উপলক্ষে লিখিত হইদ্রাছিল। অতএব সে 
অন্থবাদ সর্ববাজে সম্পূর্ণ না হইলেও তাহাই উদ্ধত হইবে । 

ণ'“কমলনয়নে । তোমার এই বাক্যগুলি, শোকাদিসম্তপ্ু জীবনরূপ কুস্থমের বিকাশক, ইন্দিয়গণের 
মোহন ও সন্তপণস্বরূপ, কর্ণের অমৃতন্বূপ, এবং মনের গলানিপরিহারক (রসায়ন) উষধস্বরূপ 1” এ ৩১ পষ্টা। 

4 “রামবা বিবাহের সময় হইতে, কি গৃহ, কি বনে, সর্বক্সত শৈশবাবস্থায় এবং পরে যৌবন, 
বঙাতেও তোমার উপাধানের ( মাথায় দিবার বালিসের ) কাযা করিয়াছে ।” এই পুষ্ঠ।। 

$ “ইনিই আমার গৃহের লক্ষীন্বরূপ, ইনিই আমার নদ্গনের অমৃতশলাকাঙ্গরূপ, উঠার এই স্পশ 
গাত্রলগ্ন চন্পনস্বরূপ স্থথপ্র, এবং ইঠারই এই বান আমার কঠস্থ শীতল এবং কোমল মুক্কাহারস্থন্ধপ 1” 


এ-এ পৃষ্ঠা। 
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' তাহার কি কষ্ট, কি সর্বনাশ, কি জীবনসর্ববন্থধ্বংসাধিক যন্ত্রণা ! তৃতীয়াঙ্কে সেই 
যন্ত্রণার উপযুক্ত চিত্র প্রণয়নের উদ্যোগেই প্রথমান্ধে কবি এই প্রণয় চিত্রিত করিয়াছেন । 
এই প্রণয় সর্প্রফুল্পকর মধ্যাহ্কনৃধ্য-_সেই বিরহযন্ত্রণা ইহার ভাবী করালকাদন্থিনী,__ 
যদি সে মেঘের কালিমা অনুভব করিবে, তবে আগে এই স্বৃধ্যের প্রখরতা দেখ। যদি 
মেই অনন্ত বিস্তৃত অন্ধকাঁরময় ছুঃখসাগরের ভীষণ স্বরূপ অনুভব করিবে, তবে এই সুন্দর 
উপকূল, প্রাসাদ শ্রেণীসমূজ্জল, ফলপুষ্পপরিশোভিত বৃক্ষবাটিকাপরিমণ্ডিত এই সর্ববস্ুখময় 
উপকূল দেখ। এই উপকূলেশ্বরই সীতাকে রামচন্ত্র নিপ্রিতাবস্থায় এ অতলম্পর্শী অন্ধকার- 
সাগরে ডরবাইলেন। 

আমরা সেই মনোমোহিনী কথার ক্রমশঃ সমালোচনা করিব । 
অস্কমুখে, লক্ষণ রাম সীতাকে একখানি চিত্র দেখাইতেছেন । জনকাদির বিচ্ছেদে 
দুণ্মনায়মান! গভিনী সীতার বিনোদনার্থ এই চিত্র প্রস্তত হইয়াছিল। তাহাতে সীতার 
অগ্নিশুদ্ধি পথ্যন্ত রানসীতার পুর্ধবৃত্তান্ত চিত্রিত হইয়াছিল। এই “চিত্রদর্শন” কেবল 
প্রেমপরিপূর্ণ_ন্সেহ যেন আর ধরে না। কথায় কথায় এই প্রেম। যখন অগ্নিশুদ্ধির 
কথার প্রসঙ্গমাত্রে রাম, সীতাবমাননা ও সীতার গীড়ন জন্য আত্মতিরস্কার করিতেছিলেন-__ 
তখন সাঁতার কেবল “হোছু অজ্জউত্ত হোছু--এহি পেক্খঙ্ম দাব দে চরিদং”-এই 
কথাতেই কত প্রেম! যখন মিথিলাবৃত্তাস্তে সীতা রামের চিত্র দেখিলেন, তখন কত প্রেম 
উছছলিয়া উঠিশ ! সীতা দেখিলেন, 
“অন্গহে দলগ্রবণীলুপপলসামলসিণিদীমসিণফোহমানমহসলেন দেহমোহগ্গেণ বিশ্ষআথমিদতাদ- 
দাঁসগাণসোন্মহ্ন্নরপিরী অনাদরখুংডিদসগ্করসরা সনো সিহ গুমুদ্ধমুহম গুলো অজ্জউন্ডো আলিহিদো |” * 
যখন রাম, সীতার বধুবেশ মনে করিয়া বলিলেন, 
প্রতম্থবিরলৈঃ প্রাস্থোন্মীলন্মনোহ রকুস্তলৈ- 
দশনমুকুলৈমু্ধালোকৎ শিশুদধতী মুখম্‌। 
ললিতল'লতৈঞ্োতস্সা প্রাযৈরকব্রিমবিশ্রমৈ- 
রকুত মধুবৈরগ্বানাং মে কুডৃহলমঞ্গকৈ: ॥-+ 


* আহা! আধাপুত্রের কি স্থন্দর চিত্র! প্রফুলপ্রায় নবনীলোত্পলবৎ শ্যামলন্গিগ্ধ কোমল 
শোভাবিশিষ্ট কি দেহ-সৌন্দযা! কেমন অবলালাক্রমে হরধন্থ ভাঙ্গিতেছেন, মুখমণ্ডল কেমন, শিখণ্ডে 
শোভিত! পিতা বিস্মিত হইয়া এই সুন্দর শোভা দেখিতেছেন! আহা কি স্থন্দর! 

পণ "মাতৃগণ তৎকালে বাপা জানকীর অঙ্গসৌষ্টবাদি দেখি কি স্থথীই হইয়াছিলেন, এবং ইনিও 
অতি সক্ষম শুক্ষস ও অনতি-নিবিড় দন্তগুলি, তাহার উভয়পাহ্বহ মনোহর কুস্তলমনোহর মুখশ্রী,। আর সুন্দর 
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যখন গোদাবরীতীর স্মরণ করিয়া কহিলেন, 
কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগা- 
দবিরলিতকপোলং জল্লতোরক্রমেণ। 
অশিখিলপরিরস্তব্যাপৃতৈকৈকদোষ্কো- 
রবিদিতগতযাম। রান্ররেব ব্যরংসীৎ। 


যখন যমুনাতটস্থ শ্যামবট স্মরণ করিয়া কহিলেন, 
অলসলুলিতমুগ্ধান্যধবসঞ্চাতখেদা- 
দশিথিলপরিরস্তৈ্দত্সংবাহনানি । 
পরিমুদিতমৃণালীদুর্ববলান্তঙ্গকানি, 
তবমুরসি মম রুত্বা যত্র নিদ্রামবাপ্তা ॥ 


যখন নিদ্রাভঙ্গান্তে রামকে দেখিতে ন। পাইয়া কৃত্রিম কোপে সীতা বলিলেন, 
ভোছু,'কুবিন্মং, জই তং পেক্খমাণু অন্তণো পহবিস্মং | £ 
তখন কত প্রেম উছলিয়া উঠিতেম্ছ! কিন্তু এই অতি বিচিত্র কবিত্বকৌশলময় 
চিত্রদর্শনে আরও কতই সুন্দর কথা আছে! লক্ষ্মাণের সঙ্গে সীতার, কৌতুক, “বচ্ছ ইঅং 
বি অবরা কা ?- মিথিলা হইতে বিবাহ করিয়া আসিবার কথায় দশরথকে রামের স্মরণ_- 
“ম্মরামি! হস্ত স্মরামি !” মস্থরার কথায় রামের কথা অন্তরিতকরণ ইত্যাদি । শ্বর্পনখার 
চিএ দেখিয়া সীতার ভয় আমাদের অতি মিষ্ট লাগে, 
সীতা । হ] অজ্জউত্ত এত্তিঅং দে দংসণং | 
রামঃ। অগ্ি বিপ্রয়োগত্রন্তে ৷ চিত্রমেতহ। 


১আকিরণ-সদৃশ নিম্মল এবং রুত্রিমবিলাসরহিত ক্ষুদ্র ক্ষু্ হত পদাদি অঙ্গদ্বারা তাহাদের আনন্দের একশেষ 
করিয়াছিলেন ।” নুসিংহবাবুর ম্গবাদ। এই কবিতাটি বালিকা বধূর বর্ণনার চূড়া । 

* “একত্র শয়ন করিয়া পরম্পরের কপোলদেশ পরম্পরের কপোলের সহিত সংলগ্ন করিয়া এব' 
উভয়ে এক এক হস্ত দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অনবরত মুদ্ধম্বরে ৪ যদুচ্ছাক্রমে বন্থবিধ গল্প করিতে 
করিতে অজ্জাতসারে রাত্রি অতিবাহিত করিতাম।” 

* “যেখানে তুমি পথজনিত পরিশ্রমে ক্লান্তা হইয়া ঈষৎ কম্পবান্, তথাপি মনোহর এবং গা 
আলিঙ্গনকালে অতান্ত মর্দিনদায়ক, আর দলিত মুণালিনীর গ্রাম জান ৪ ছুর্বাল তন্তাদি অঙ্গ আমার 
বক্ষস্থেননে রাখিয়া নিঙা গমন করিয়াছিলে ।” এ বাবুর অন্বাদ । 

4 হৌক-_আমি রাগ করিব_যদি তাহাকে দেখিয়া না ভুলিয়া যাই । 


৮ বিবিধ প্রবন্ধ 
সীতা। যধাতধা হোছু ছুজ্জণো অহৃহং উপ্লাদেই। * 

্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে এটি অতি সুমিষ্ট ব্যঙ্গ ; অথচ কেবল ব্যঙ্গ নহে। 

কালিদাসের বর্ণনাশক্তি অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ভবভূতির বর্ণনাশক্তিও উত্তম। 
কালিদাসের বর্ণনা তাহার অতুল উ্পমাপ্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী হয়। 
ভবনূতির উপমাপ্রয়োগ অতি বিরল; কিন্তু বর্ণনীয় বন্ত তাহার লেখনীমুখে স্বাভাবিক 
শোভার অধিক শোভা ধারণ করিয়া! বসে। কালিদাস, একটি একটি করিয়া বাছিয়া 
বাছিয়া সুন্দর সমগ্রীগুলি একত্রিত করেন; সুন্দর সামগ্রাগুলির সঙ্গে তদীয় মধুর ক্রিয়া! 
সকল সূচিত করেন, তাহার উপর আবার উপমাচ্ছলে আরও কতকগুলিন সুন্দর সামগ্রী 
'আনিয়া চাপাইয়া দেন। এজন্য তাহার কৃত বর্ণনা, যেমন স্বভাবের অবিকল অনুরূপ, 
তেমনি মাধুধ্যপরিপূর্ণ হয়; বীভৎসাদি রসে কালিদাস সেই জন্য সফল হয়েন না। 
ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া মধুর সামগ্রী সকল একত্রিত করেন না; যাহ বর্ণনীয় বস্তুর 
প্রধানাংশ বলিয়৷ বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। ছুই চারিটা স্থুল কথায় একটা চিত্র 
সমাপ্ত করেন__কালিদাসের ম্যায় কেবল বসিয়ঠ বসিয়া তুলি ঘসেন না। কিন্তু সেই ছুই 
চারিটা কথায় এমন একটু রস ঢালিয়া দেন যে, তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমুজ্জল, কখন মধুর, 
কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে। মধুরে কালিদাস অদ্ধিতীয়--উৎকটে ভবভূতি। 

উপরে উত্তরচরিতের প্রথমাঙ্ক হইতে উদাহরণস্বরূপ কতকগুলিন বর্ণনা উদ্ধৃত 
হইয়াছে,_যথা রামচন্দ্র ও জানকীর পরস্পরের বর্লিত বরকন্া রূপ । ভবভূতির বর্ণনাশক্তির 
বিশেষ পরিচয়-দ্বিতীয় ও তৃতীয়াঙ্কে জনস্থান এবং পঞ্চবটা এবং ষষ্ঠাঙ্কে কুমারদিগের যুদ্ধ। 
প্রথমান্ক হইতে আমরা আর একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ উদ্ধত করি। 

. "বচ্ছ, এসো কুস্থমিদক অঙ্গতরুতগ্বিদবরহিণো কিপ্রামহেত। গিরী, জভ্থ অণুভাবসোহগ্গমেত্ব- 

পরিসেমধূসরসিরী মুহুত্ মুচ্ছন্ঠে তুএ পরুদিএণ অবলম্বিদো তরুঅলে অজ্জউত্বে! আলিহিদো।” * 

ছইটিমাত্র পদে কবি কত কথাই ব্যক্ত করিলেন! কি করুণরসচরমস্থরূপ চিত্র 
স্থজিত করিলেন ! 


* সীতা । হা আয্যপুক্র, তোমার সঙ্গে এই দেখা । 
রাম। বিরহের এত ভয়--এ যে চিন্তর। 
সীতা । যাহাই হউক না-_ছুর্জন হলেই মন্দ ঘটায় 
শ' বৎস, এই যে পর্বত, যদুপরে কুক্থমিত কদস্ে ময়ুরেরা পুচ্ছ ধরিতেছে-_উহার নাম কি ? 
দেখিতেছি, তরুতলে আধ্যপুত্র লিখিত--তীহার পূর্বসৌন্দধ্যের প্রিশেষমাত্র ধুষর শ্রীতে তাহাকে চেনা 
যাইতেছে । তিনি মৃহ্মু: মূচ্ছা যাইতেছেন-_কাদিতে কাদতে তমি তাকে ধবিয়া আছ। 
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চিত্র দর্শনাস্তে সীতা নিদ্রা গেলেন। ইত্যবসরে হম্মুধ আসিয়। সীতাপবাদ সগ্ধাদ 
ধামকে শুনাইল। রাম সীতাকে বিসর্জন করিবার অভিপ্রায় করিলেন। 


রামচন্দ্রের চরিত্র নির্দোষ, অকলঙ্ক, দেবোপম বলিয়া ভারতে খ্যাত, কিন্তু বস্তুত: 
বান্সীকি কখন রামচন্দ্রকে নির্দোষ বা সর্ধবগুণবিভূত্তিত বলিয়া! প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন 
নাই। রামায়ণগীত শ্ত্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের অনেক দোষ, কিন্ত সে সকল দোষ গুণাতিরেক- 
মাত্র। এই জন্য তাহার দোষগুলিনও মনোহর । কিন্তু গুণাতিরেকে যে সকল দোষ, তাহা 
মনোহর হইলেও দোষ বটে! পরশুরাম অতিরিক্ত পিতৃভক্ত বলিয়া মাতৃহস্তা, তাহ! 
বলিয়। কি মাতৃবধ দোষ নহে? পাগুবেরা মাতৃ-কথার অতিরিক্ত বশ বলিয়। এক পত্বীর 
পঞ্চ স্বামী, তাই বলিয়া কি অনেকের একপত্বীত্ব দৌষ নয়? গর 

রামচন্দত্রও অনেক নিন্দনীয় কন্ম করিয়াছেন ।-যথা। বালিবধ। কিন্তু তিনিষে 
সকল অপরাধে অপরাধী, তন্মধ্যে এই সীতা! বিসর্জনাপরাধ সর্বাপেক্ষা গুরুতর । শ্রীরামের 
চরিত্র কোন্‌ দোষে কলুষিত করি করিয়। কবি তাহাকে এই অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন, 
তাহার আলোচন৷ কর! যাউক। নু 

ধাহারা সাম্রাজ্য শাসনে ব্রতী হয়েন, প্রজারঞ্জন তাহাদিগের একটি মহঙ্ধপ্ন। গ্রীক 
ও রোমক ইতিবৃত্তে ইহার অনেক উদাহরণ প্রকাশিত আছে। কিন্তু ইহার সীমাও আছে। 
সেই সীমা অতিক্রম করিলে, ইহা! দোষরূপে পরিণত হয়। যে রাজা প্রজার হিতার্থ 
আপনার অহিত করেন, সে রাজার প্রজারঞ্জনপ্রবৃত্বি গণ । ব্র্টস কৃত আত্মপুজের বধ- 
দণ্ডাজ্ঞা এই গুণের উদাহরণ । যে রাজ! প্রজার প্রিয় হইবার জন্য হিতাহিত সকল কাধ্যেই 
প্রবৃত্ত, সেই রাজার প্রজারঞ্জনপ্রবৃত্তি দোষ। নাঁপোলেয়নদিগের যুদ্ধে প্রবৃত্তি ই্ার 
উদ্বাহরণ। রোবস্পীর ও দাতোকৃত বহু প্রজাবধ ইহার নিকৃষ্টতর উদাহরণ । 

ভবভৃতির রামচন্দ্র এই প্রজারঞজনপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সীত।কে বিসঙ্জন করেন। 
অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রজারঞ্জক ছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের চরিত্রে স্বার্থপরতামাত্র ছিল 
না। সুতরাং তিনি স্বার্থ জন্ প্রজারঞ্জনে ব্রতী ছিলেন না। প্রজজারঞ্জন রাজাদিগের কর্তব্য 
বলিয়াই, এবং ইক্ষাকুবংশীয়দিগের কুলধর্ম্ম বলিয়া তাহাতে তাহার এতদূর দার্টা। তিনি 
অষ্টাবক্রের সমক্ষে পৃর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, 

স্বেহং দয়াং তথ| সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি । 
আরাধনায় লোকস্ত | নান্তি যে বাথা ॥ * 


* “প্রজারঞনের অন্থরোধে ন্েেহ, দয়া, আত্মন্থখ, কিবা জানকীকে বিমঙ্জন করিতে হলেও আছি ] 
কোনরূপ ক্লেশ বোধ করিব না” নৃসিংহবাবুর অন্গবাদ। 


পপি -শিশাশি শী শশী শিশিত এটি ০8 এইজ 


বিবিধ প্রবন্ধ 
এবং ছু্্ধের মুখে সীতার অপবাদ শুনিয়াও বলিলেন, 
সত্যং কেনাপি কাধোণ লোকশ্যারাধনম্‌ ব্রতং | 
যৎ পুজিতং হি তাতেন মাঞ্চ প্রাণাংস্চ মুক্তা ॥ * 
ভবভূতির রামচন্দ্র এই বিষমৎভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া কুলধর্ম্ম এবং রাজধর্ম্ম পালনার্থ, 
ভার্্য।কে পবিত্রা জানিয়াও ত্যাগ করিলেন । রামায়ণের রামচন্দ্র সেরূপ নহেন। তিনিও 
জানিতেন যে, সীত। পবিভ্রা,_ 
হু অন্রাত্ু। চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্থিনীম্‌। 

তিনি কেবল রাজকুলস্ুলভ অকীর্তিশস্কাবশতঃ পবিত্রা পতিমাত্রজীবিতা পত্বীকে ত্যাগ 
করিলেন। «আমি রাজা শ্রীরামচন্্র ইক্ষাাকুবংশীয়, লোকে আমার মহিষীর অপবাদ করে! 
আমি এ অকীপ্তি সহিব নাঁযে স্ত্রীর লোকাপবাদ, আমি তাহাকে ত্যাগ করিব ।” 
এইরূপ রামায়ণের রামচন্দ্রের গঞ্ধিবত চিত্তভাব। 

বাস্তবিক সর্বত্রই, রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভূতির রামচন্দ্র অধিকতর কোমল- 
প্রকৃতি। ইহার এক কারণ এই, উভয় চিত্র, গ্রন্থ রচনার সময়োপযোগী । রামায়ণ 
প্রাচীন গ্রন্থ । কেহ কেহ বলেন যে, উত্তরকাগ্ড বালীকিপ্রণীত নহে । তাহা হউক বা না 
হউক, ইহা যে প্রাচীন রচনা, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই । তখন আধ্্যজাতি বীরজাতি ছিলেন । 
আধ্য রাজগণ বীরম্থভাবসম্পন্ন ছিলেন । রামায়ণের রাম মহাবীর, তাহার চরিত্র গাস্তীরধ্য 
এবং ধৈধ্যপরিপূর্ণ। ভবভূতি যৎকালে কবি--তখন ভারতবরাঁয়ের আর সে চরিত্রের 
নহেন। ভোগাকাজক্ষা, অলসাদির দ্বারা, তাহাদের চরিত্র কোমলপ্রকৃত হইয়াছিল । 
তবডৃতির রামচন্দ্র সেইরূপ। তাহার চরিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই নাই। গাস্তীষ্য এবং 
ধৈধ্যের বিশেষ অভাব । তাহার অধীরতা৷ দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়া ঘ্বণা হয়। 
সীতার অপবাদ শুনিয়া ভবভৃতির রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকান্থলভ বিলাপ করিলেন, 
তাহাই ইহার টদ[হরণ স্থল। তিনি শুনিয়াই মুচ্ছিত হইলেন। তাহার পর ছুমুখের কাছে 
অনেক কাদাকাট! করিলেন। অনেক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তন্মধ্যে অনেক সকরুণ 
কথ! আছে বটে, কিন্তু এত বাগাড়ম্বরে করুণরসের একটু বিদ্ধ হয়। এত বালিকার মত 
কাদিলে রামচন্দ্রের প্রতি কাপুরুষ বলিয়া ঘ্বণা হয়। উদাহরণ; 


আপা পা কিস 


* "লোকের আরাধনা কর সাধু ব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্বাতোভাবেই বিখেয়, এবং এইটি তাহাদের 
পক্ষে মহত্ব্রতন্বরূপ। কারণ, পিতা আমাকে এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিঘ্াও তাহা প্রতিপালন 
করিয়াছিলেন ।”--এ। 


উত্তরচরিত | ১১ 


“হা দেবি দেবঘজনসম্ভবে ! হা স্বজন্মানথগ্রহপবিত্রিতবসুদ্ধরে ! হা নিমিজনকবংশনম্দিনি ! 
হা পাবকবশিষ্ঠারুত্বতী প্রশন্তশীলশালিনি । হা রামময়জীবিতে ! হা মহারণ্যবাসপ্রিয়সধি ! হা 
প্রিয়স্তোকবাদিনি ! কথমেবংবিধায়ান্তবায়মীদৃশঃ পরিণাম: 1” * 


এইরূপ স্থলে রামায়ণের রামচন্দ্র কি করিয়াছেন? কত কাদিয়াছেন? কিছুই 
না। মহাবীরপ্রকৃত শ্রীরাম সভামধ্যে সীতাপবাঁদের কথ শুনিলেন। শুনিয়া সভাসদ্গণকে 
কেবল এই কথা জিজ্ঞাস করিলেন, “কেমন, সকলে কি এইরূপ বলে 1” সকলে তাহাই 
বলিল। তখন ধীরপ্রকৃতি রাজা আর কাহাকে কিছু না বলিয়! সভ। হইতে উঠিয়া গেলেন। 
মূচ্ছাও গেলেন না,_মাতাও কুটিলেন না-_ভূমেও গড়াগড়ি দিলেন না। পরে নিভৃত 
হইয়া, কাতরতাশৃন্তা ভাষায় ত্রাতৃবর্গকে ডাকাইলেন। ভ্রাতগণ আসিলে, পরধ্তবৎ * 
অবিচলিত থাকিয়া, তাহাদিগকে আপন অভিপ্রায় জানাইলেন। বলিলেন, “আমি 
সীতাকে পবিত্র জানি-_সেই জন্যই গ্রহণ করিয়াছিলাম_ কিন্তু এক্ষণে এই লোকাপবাদ ! 
অতএব আমি সীতাকে ত্যাগ করিব ।” স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া, লক্ষ্মণের প্রতি রাজাজ্ঞ। প্রচার 
করিলেন, “তুমি সীতাকে বনে দিয়া আইস ৮ যেমন অন্থান্ত নিত্যনৈমিত্তিক রাজকাধ্যে 
রাজান্ুচরকে রাজা নিযুক্ত করেন, সেইরূপ লক্ষ্পণকে সীতাবিসজ্জনে নিযুক্ত করিলেন। 
চক্ষে জল, কিন্তু একটিও শোক-স্চক কথ! ব্যবহার করিলেন না। “মন্মীণি কৃস্তুতি” 
ইত্যাদি বাক্য সীতাবিয়োগাশঙ্কায় নহে__অপবাদ সম্বন্ধে। তথাপি তাহার এই কয়টি 
কথায় কত ছুঃখই আমর! অনুভূত করিতে পারি ! এই স্থল উত্তরকাণ্ড হইতে উদ্ধত এবং 
অনুবাদিত করিলাম । 


তন্যৈবং ভাষিতং শ্রুত্বা রাঘব: পরমার্তবৎ। 
উবাচ সথহৃদঃ সর্ববান কথমেতত্বদস্ত মাম্‌॥ 
সর্ব তু শিরসা ভূমাবভিবাদ্ঠ প্রণম্য চ। 
প্রভু রাঘবং দীনমেবমেতন্ন সংশয়; ॥ 
শ্রত্বা তু বাক্যং কাকুৎস্থঃ সর্ব্বষাং সমুদ্রীরিতম্‌ । 
বিসর্জয়ামাস তদা বয়ন্তান্‌ শত্রন্থদনঃ ॥ 

র্‌ 


*» হা দেবি যজ্ঞভূমিসস্তবে ! হা জন্াগ্রহণপবিত্রিতবন্থক্ষরে! হা নিমি এবং আনকবংশের 
আনন্দদাত্রি! হা অগ্নি বশিষ্ঠটদেব এবং অরুন্ধতীসদূশ প্রশংসনায়চরিতে ! হা রামময়জীবিতে ! হা 
মহাবনঝসপ্রিয়সহচরি ! হা মধুরভাবিণি! হা মিতবাদিনি! এইকপ হইয়া শেষে তোমার অপূষ্ট 
এই ঘটিল।”__নৃসিংহবাবুর অনুবাদ | 


০ 


বিবিধ প্রবন্ধ 


বিস্জ/ তু ৃহত্বগং বুদ্ধ! নিশ্চিত্য রাঘব: | 
সমীপে দ্বাস্থমাসীনমিদং বচনমন্রবীৎ ॥ 
শীগ্রমানয় সৌমিত্রিং লক্্ণং শুভলক্ষণং | 
ভরতং চ মহাভাগং শক্রত্বমপরাজিতং ॥ 
ঈ | ঈ 

তে তু দৃষ্1 মুখং তশ্ত সগ্রহং শশিনং যথা । 
সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভয়া পরিবজ্জিতং ॥ 
বাম্পপূর্ণে চ নয়নে দৃষ্টা রামস্য ধীমত;। 
হতশোভং যথা পদ্ং মুখস্থীক্ষ্য চ তশ্য তে ॥ 
ততোহভিবাদ্য ত্বরিতাঃ পাদৌ রামস্থ মৃদ্ধাভি: | 
তস্থুঃ সমাহিতা: সর্ষে রামস্ত্্ণ্য বর্তয়ৎ ॥ 
তান্‌ পরিঘজ্য বাহুভ্যামুখাপ্য চ মহাবল: | 
আসনেঘা সতেত্যুক্ত। ততো৷ বাক্যং জগাদ হ॥ 
ভবস্তে! মম সর্বস্বং ভবস্তো৷ 'জীবিতং মম | 
ভবন্তিশ্চ কুতং রাজাং পালয়ামি নরেশ্বরাঃ | 
ভবস্তঃ কৃতশাস্ার্থা বৃদ্ধা! চ পরিনিষ্টিতাঃ। 
সংভূয় চ মদর্থোইয়মদ্ষেষ্টব্যো। নরেশ্বরাঃ ॥ 

তথা বদতি কাকুতস্থে অবধানপরায়ণাঃ | 
উদ্ধিগ্নমনসঃ সর্ব কিন্নরাজাভিধাশ্যতি ॥ 
তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্কেষাং দীনচেতসাম্‌। 
উবাচ বাকাং কাকুংস্থো মুখেন পরিশ্ুযতা ॥ 
সব শৃণুত ভদ্রং বো মা কুরুধবং মনোইন্যথা | 
পৌরাণাং মম সীতায়া যাদ্রশী বর্তৃতে কথা ॥ 
পৌরাপবাদঃ স্থমহান্‌ তথা জনপদস্য চ। 
বন্ততে ময়ি বীভৎস! সা মে মন্বাণি রুস্ততি ॥ 
অহং কিল কুলে জাত ইক্ষাকৃণাং মহাত্মনাম্‌। 
সীতাপি সংকুলে জাতা জনকানাং মহাত্মনাম্‌॥ 


য় ০ ০ 


অস্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুন্ধাং যশশ্থিনীম্‌। 
ততো গৃহীত্বা বৈদেহীমযোধ্যামহমাণ।তঃ ॥ 
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অয়ং তু মে মহান্‌ বাদ: শোকম্চ বদি বর্তৃতে। 
পৌরাপবাদঃ সুমহাংস্তথা জনপদশ্য চ। 
অকাত্তিধন্ত গীয়েত লোকে ভূতশ্য কম্ুচিৎ ॥ 
পতত্যেবাধমাল্লেো কান্‌ যাবচ্ছবধ: প্রকীর্ত্যতে | 
অকীত্িনিন্দ্যতে দেবৈ: কী্ি্পোকেষু পৃজ্যতে 
কীতত্যর্থ, তু সমারস্তঃ সর্কেষাং স্থমহাত্মনাম্‌। 
অপাহং জীবিতং জঙ্াং যুন্মান্‌ বা! পুরুষর্যভা: ॥ 
| অপবাদভয়ান্তীতঃ কিং পুনর্জনকাত্মজ্াম্‌। ] 
.তম্মাস্তবস্তঃ পশ্ন্ত পতিতং শোকসাগরে ॥ 

নহি পশ্ঠাম্যহং ভূতে কিঞ্চিদছুঃখমতোইধিকং | 
স ত্বং প্রভাতে সৌমিত্রে হথমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথং ॥ 
আরুহু সীতামারোপায বিষয়াস্তে সমুৎস্থজ। 
গঙ্গায়ান্্ পরে পারে বান্মীকেন্্র মহাতুনঃ ॥ 
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশস্তমসাতীরমাশ্রিতঃ | 
তত্রৈনাস্থিজনে দেশে বিস্জ্য রঘুনন্দন ॥ 
শীস্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুধ বচনং মম। 

ন চান্বিন্‌ প্রতিবক্তব্য: সীতাং প্রতি কথঞ্চন ॥ 
তম্মাব্বং গচ্ছ সৌমিত্রে নাজ্র কাধ্যা বিচারণা। 
অপ্রীতিহি পরা মহ্াং ত্বয়ৈতৎ প্রতিবারিতে ॥ 
শাপিতা হি ময়া যুয়ং পাদাভ্যাং জীবনেন চ। 
ষে মাং বাক্যাস্তরে ব্রমুরহনেতৃং কথঞ্চন | 
অহিতানাম তে নিত্যং মদভীষ্টবিঘাতনাৎ । 
মানয়স্ত ভবস্তো৷ মাং যদি মচ্ছাসনে স্থিতাঃ | 
ইতোহগ্য নীয়তাং সীতা কুরুঘ বচনং মম ॥ * 


* অহ্বাদ। তাহার এই মত কথা শুনিয়া রাম, পরম ছুঃখিতের ন্যায় সুহৎ সকলকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কেমন, এইক্প কি আমাকে বলে?” সকলে ভূমিতে মস্তক নত করিয়া অভিবাদন ও প্রণাম 
করিয়া, ছু:খিত রাঘবকে প্রত্যুত্তরে কহিল, "এইরূপই বটে-_-সংশয় নাই 1” তখন শক্রুদমন রামচন্দ্র সকলের 
এই কথা শুনিয়া বয়স্তবর্গকে বিদায় দিলেন । বন্ধুবর্গকে বিদায় দিয়া, বুদ্ধির দ্বারা অবধারিত করিয়া সমীপে 
আসীনু দৌবারিককে এই কথা বলিলেন যে, গুভলক্ষণ সমিত্রা-নম্দন লক্ষ্পকে ও মহাভাগ ভরতকে এ 
অপরাজিত শক্রন্কে শীপ্ত আন। * * * তাহারা রামের মুখ, রাহ্গ্রস্ত চন্জরের ন্যায় এবং সন্ধ্যাকালীন 
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+ এই রচনা অতি মনোমোহিনী। রামায়ণের রাম ক্ষত্রিয় মহোজ্জলকুলসভৃত, 
মহাতেজহী। তিনি পৌরাপবাদ শ্রবণে, হাদিদ্ধ সিংহের হ্যায় রোষে দুঃখে গর্জন করিয়া 
উঠিলেন। পিসি রামচন্দ্র তৎপরিবর্তে রী মত পা 7 কাদিতে বসিলেন। 


শিপ শা 


আদিতোর। ্যায় প্রভাহীন নবি যান: রামচন্দ্র ন্যনযুগল নেলি এবং মুখ হতশোভ পদ্মের 
তায় দেখিলেন| তাহারা ত্বরিত তাহার অভিবাদন করিয়া এবং তাহার পদযুগল মন্তকে ধারণ করিয়া 
সকলে সমাহিত হইয়া রহিলেন। রাম অশ্রপাত করিতে লাগিলেন। পরে বাহুযুগলের দ্বারা তাহাদিগকে 
আলিঙ্গন ও উ্থাপনপূর্ববক মহাবল রামচন্দ্র তাহাদিগকে “আসনে উপবেশন কর” এই বলিয়া কহিতে 
লাগিলেন, “হে নরেশ্বরগণ! আমার সর্বস্ব তোমরা; তোমরা আমার জীবন; তোমাদিগের কৃত রাজ্য 
আমি পালন করি। তোমরা শাস্্ার্থ অবগত) এবং তোমাদের বুদ্ধি পরিমাজ্জিত করিয়াছ। হে 
নরেশ্বরগণ, তোমর! মিলিত হইয়া, যাহা বলি তাহার অর্থান্ুসন্ধান কর।” রামচন্দ্র এই কথা বলিলে 
অবধানপরায়ণ ভ্রাতৃগণ, “রাজা কি বলেন” ইহা ভাবিয়! উদ্বিগ্রচিত্ত হইয়! রহিলেন । 

তখন সেই দীনচেতা উপবিষ্ট ভ্রাতৃগণকে পরিশ্ু্ষমুখে রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, “তোমাদিগের 
মঙ্গল হউক! আমার সীতার সম্থদ্ধে পৌরজনমধ্যে যেরূপ কথা বর্তিয়াছে, তাহা শুন-_মন অন্যথা করিও 
না। জনপদে এবং পৌরজনমধ্যে আমার স্মহান্‌ অপবাদরূপ বীভৎস কথা রটিয়াছে, আমার তাহাতে 
মন্মচ্ছেদ করিতেছে । আমি মহাত্মা ইক্ষাকুদিগের কুলে জন্মিয়াছি, সীতাও মহাত্মা জনকরাজের সং্কুলে 
জন্মিয়াছেন। আমার অন্তরাত্মাও জানে যে, যশস্থিনী সীতা শুদ্ধচরিত্রা | 

ঝা ক রা 

তখন আমি বৈদেহীকে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় আসিলাম। এক্ষণে এই মহান অপবাদে আমার 
হবদয়ে শোক বধিতেছে। পৌরজনমধ্যে এবং জনপদে স্থমহান্‌ অপবাদ হ্ইয়াছে। লোকে যাহার 
অকীত্িগান করে, যাবৎ সেই অকীত্ডি%লাকে প্রকীন্তিত হইবে, তাবৎ মে অধমলোকে পতিত থাকিবে । 
দেবতার! অকীন্তির নিন্দা করেন, এবং কীন্তিই সকল লোকে পৃজনীয়া। সকল মহাত্মা ব্যক্তিদের 
যত কীতিরই জন্য । হে পুরুষর্ষভগণ, আমি অপবাদভয়ে ভীত হইয়া জীবন ত্যাগ করিতে পারি, সীতার 
ত কথাই নাই। | 

অতএব তোমরা! দেখ, আমি কি শোকসাগরে পতিত হইয়াছি ! আমি ইহার অধিক দুঃখ জগতে 
আর দেখি না। অতএব হে সৌমিত্রে! তুমি কলা প্রভাতে স্থমন্্রাধিষ্ঠিত রথে সীতাকে আরোপণ 
করিয়া স্বয়ং আরোহণ করিয়া, তাহাকে দেশাস্তরে ত্যাগ করিয়া আইস। গঙ্গার অপর পারে তমসা নদীর 
তীরে মহাত্মা বান্ধীকি মুনির স্বগতুল্য আশ্রম। হে রঘুনন্দন! সেই বিজনদেশে তুমি ইহাকে_ত্যাগ 
: করিয়া শীত আইস,_আমার বচন রক্ষা কর-_সীতাপরিত্যাগ বিষয়ে তুমি ইহার প্রতিবাদ কিছুই 
করিও না। অতএব হে সৌমিত্রে! যাও-_-এ বিষয়ে আর কিছু বিচার করিবার প্রয়োজন নাই । , তুমি 
যদি ইহার বারণ কর, তবে আমার পরমাগ্রীতিকর হইবে। 'আঁমি চরণের স্পর্শে এবং জীবনের দ্বারা 
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তাহার ক্রন্দনের কিয়দংশ পুর্ধ্রবেই উদ্ধৃত করিয়াছি। _রামায়ণের সঙ্গে তুলনা করিবার 
জন্য অবশিষ্টাংশও উদ্ধত করিলাম । 

রাম। হা কষ্টমতিবীভৎসকম্্া নৃশংসোহসশ্রি সংবৃত্ত: 
শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাং প্রিয়াং 
সৌহ্ৃদাদপৃথগাশয়ামিমাম্‌। 
ছল্পনা পরিদ্দামি মৃত্যবে 
সৌনিকো গৃহশকুস্তিকামিব ॥ 
তৎ কিমস্পর্শনীয়: পাতকী দেৰীং দূষমামি। 
[ সীতায়া: শির: শ্বৈরমুক্রময্য বাভমাকর্ষন্‌ ] 
অপূর্বকর্শচাগ্ডালময়ি মুগ্ধে বিমুঞ্চ মাম্‌। 
শ্রিতাসি চন্দনভ্রান্ত্যা ছুব্বিপাকং বিষদ্রমম্‌ ॥ 
উত্থায়। হস্ত বিপধাত্তঃ সম্প্রতি জীবলোক:, অদ্য পধাবমিতং জীবিতপ্রয়োজনং রামস্থা, শৃন্যমধুন। 
জীর্ণারণাং আগ, অসার: সংসার:, কষ্টপ্রাযং শরীরং, অশরণোহসম্মি। কিং করোমি, কা গতি:। 
অথবা। 
ছুঃখসংবেদনাম়ৈব রামে চৈতন্তমাহিতম্‌। 
মন্মোপঘাতিভি: প্রাণৈর্বভ্রকীলায়িতং স্থিরৈঃ ॥ 
হা অন্থ অরুন্ধতি, হা ভগবস্তৌ বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রৌ, হা ভগবন্‌ পাবক, হা দেবি ভূতধাত্রি, 
হা তাত জনক, হা তাত, হা মাতরঃ, হা পরমোপকারিন্‌ লক্কাপতে বিভীষ্ণ, হা প্রিয়সথ মহারাজ 
্গ্রীব, হা সৌম্য হমুমন্, হা সখি ত্রিজটে, দষিতাঃ স্থঃ পরিভতাঃ স্ব: রামহতকেন। অথবা 
কোনামাহমেতেধামাহবানে। & 
তে হি মন্তে মহাম্মানঃ কৃতত্েন ছুরাম্মন। | 
ময়া গৃহীতনামানঃ স্পশ্টস্ত ইব পাপ্]ুনা ॥ 
মোহহম্‌। ও 
বিশ্রস্তাদুরসি নিপত্য লন্ধনিদ্রা- 
মুনুচ্য প্রিয়গৃহিণীং গৃহস্ক শোভাম্‌। 
আতঙ্বন্ফুরিতকঠোরগর্ভ গুববীং 
ক্রব্যাস্তো বলিমিব নিত্ব্ণঃ ক্ষিপাঘি 1, 


ভোমাদিগকে শপথ করাইতেছি যে, যে ইহাতে আমাকে অনুনয় করিবার জন্য কোনরূপ কোন কথা বলিবে, 
আমার অভীষ্টহানি হেতৃক তাহার শক্র খ্যাতি নিত্য বর্ঠিবে। যদি আমার আজ্ঞাবহ থাকিয়া, তোমরা 
আমাকে সম্মান কৰিতে চাও, তোমরা তবে আমার বচন রক্ষা কর, অদ্য সীতাকে লইয়া যাও। 


বিবিধ প্রাবন্ 


৬ 
সীতায়াঃ পাদ শিরস্ি কত্বা। দেবি দেবি, অয়ং 
পশ্চিমন্তে রামস্য শিরসি পাদপস্কজম্পশঃ 
ইতি রোদিতি। * 


ইহার অনেকগুলিন কথা সক্রুণ বটে, কিন্তু ইহা আর্ধ্যবীধ্যপ্রতিম মহারাজ 
রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়া, আধুনিক কোন বাঙ্গালি বাবুর মুখ হইতে নির্গত 
হইলে উপযুক্ত হইত। কিন্তু-ইহাতেও কোন মান্য আধুনিক লেখকের মন উঠে নাই। 


* হায় কি“কষ্ট। নিষ্টরের মত, কি ত্বণাজনক কর্ণই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ! বাল্যাবস্থা হইতে 
ধাহাকে প্রিয়তমা বলিয়া প্রতিপালিত করিয়াছি; ধিনি গাঢ় প্রণয়বশতঃ কোন রূপেই আপনাকে আমা 
হইতে ভিন্ন বোধ করেন না, আজি আমি সেই প্রিয়াকে মাংসবিক্রয়ী যেমন গৃহপালিতা পক্গিণীকে 
অনায়াসে বধ করে, সেই রূপ ছল ক্রমে করাল কালগ্রাসে নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব 
পাতকী স্থুতরাং অস্পৃশ্য আমিঙদেবীকে আর কেন কলঙ্কিত করি? (ক্রমে ক্রমে সীতার মন্তক আপনার 
বক্ষস্থেল হইতে নামাইয়া বাহু আকর্ষণ পূর্বক ) অয়ি মুগ্ধে! এ অভাগাকে পরিত্যাগ কর। আমি 
অনৃষ্টগর এবং অশ্রতপূর্বব পাপ কর্ম করিয়া চগ্ডালত্ প্রাপ্ত হইয়াছি! হায়! তুমি চন্দনবৃক্ষভ্রমে এই 
ভয়ানক বিষবৃক্ষকে (কি কুক্ষণেই ) আশ্রয় করিয়াছিলে? (উঠিয়া) হায় এক্ষণে জীবলোক উচ্ছিনন 
হইল। রামেরও আর জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই | এক্ষণে পৃথিবী শূন্য এবং জীর্ণ অরণ্য সদৃশ 
নীরস বোধ হইতেছে। সংসার অসার হইয়াছে। জীবন কেবলমাত্র ক্লেশের নিদানস্বরূপ বোধ হইতেছে । 
হায়! এতদিনে আশ্রয়বিহীন হইলাম। এখন কি করি (কোথায় যাই) কিছুই স্থির করিতে 
পারিতেছি না। ( চিন্তা করিয়া) উঃ! আমার এখন কি গতি হইবে? অথবা (সে চিস্তায় আর কি 
হইবে?) যাবজ্জীবন ছুংখভোগ করিবার নিমিত্তই (হতভাগ্য ) রামের দেহে প্রাণবাযুর সঞ্চার 
হইয়াছিল, নতুবা ণিজ জীবন পধ্যস্তেও কেন বন্ের ন্যায় মর্্রভেদ করিতে থাকিবে? হা! মাত: অরুদ্ধতি ! 
হা ভগবন্‌ বশিষ্ঠদেব! হা মহাত্মন্‌ বিশ্বামিত্র! হা ভগবন্‌ অগ্নে! হা নিখিল ভূতধাত্রি ভগবতি 
বন্বদ্ধরে! হা তাত জনক! হা পিত: (দশরথ )! হা কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণ! হা পরমোপকারিন্‌ 
লঙ্কাপতি বিভীষণ! হা প্রিয়বন্ধো! স্থগ্রীব! হা সৌম্য হঙ্গমন্। হা সখি ত্রিজটে। আজি হতভাগ্য 
পাপিষ্ঠ রাম তোমাদিগের সর্বনাশ (সর্ধস্বাপহরণ) এবং অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। (চিন্তা করিয়া) 
অথবা এই হতভাগা এখন তাহাদিগের নামোল্লেখ করিবারও উপযুক্ত নহে । কারণ, এই পাপাত্মা কৃতত্্ 
পামর কেবলমাত্র সেই সকল মহাত্মাদিগের নাম গ্রহণ করিলেও তাহারা পাপস্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা । 
যেহেতুক আমি দুবিশ্বাস বশত: বক্ষস্থেলে নিড্রিতা প্রেয়সীকে স্বপ্রাবস্থায় উদ্বেগ বশত; ঈষং কম্পিত 
গর্ভভরে মন্থর] দেখিয়াও অনায়াসেই উন্মোচন পূর্বক নির্দয় হৃদয়ে মাংসাশী রাক্ষসদিগকে উপহারের ঠায় 
নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ( সীতার চরণদ্বয় মন্তকদারা গ্রহণপূর্বক ) দেবি! দেবি! রামের 
দ্বারা তোমার পদপন্কজের এই শেষস্পর্শ হইল! ( এই বরিয়াঁ রোদন করিতে লাগিলেন । ) 


উত্তরচরিত ৃ ১৩ 


তিনি স্বপ্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠকালে রামের 
কায়া পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালির মেয়ের! স্বামী বা পুজরকে বিদেশে 
চাকরি করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাদে বটে। 


ভবভূতির পক্ষে ইহা বক্তব্য যে, উত্তরচরিত নাটক; নাটকের উদ্দেশ্য হ্ৃচ্চিত্র ; 
রামায়ণ প্রভৃতি উপাখ্যান কাব্যের উদ্দেশ ভিন্নপ্রকার। সে উদ্দেশ্য কাধ্যপরম্পরার 
সরস বিবৃতি। কে কি করিল, তাহাই উপাখ্যান কাব্যে লেখকের প্রতীয়মান করিতে 
চাহেন; সে সকল কাধ্য করিবার সময়ে কে কি ভাবিল, তাহু। স্পষ্টীকৃত করিবার প্রয়োজন 
তাদুশ বলবৎ নহে। কিন্ত নাটকে সেই প্রয়োজনই বলবং। নাটককারের নিকট আমর! " 
নায়কের হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র চাহি। সুতরাং তাহাকে চিত্তভাব অধিকতয় স্পন্তীকৃত 
করিতে হয়। অনেক বাগাড়ম্বর আবশ্যক হয়। কিন্তু তথাপি উত্তরচরিতের প্রথমাঙ্কের 
রামবিলাপ মনোহর নহে। সে কথাগুলিন বীরবাক্য নস্ত্ে-নবপ্রেমমুগ্ধ অসারবান্‌ 
যুবকের কথা । 

প্রথমাঙ্ক ও দ্বিতীয়াঙ্কের মধ্যে দ্বাদ্ুশবৎসর কাল ব্যবধান। উত্তরচরিতের একটি 
দোষ এই যে, নাটকবগিত ক্রিয়া সকলের পরস্পর কালগত নৈকট্য নাই। এই সম্বন্ধে 
উইপ্টর্স টেল নামক সেক্ষগীয়রকৃত বিখ্যাত নাটকের সঙ্গে ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে । পর, 


এই দ্বাদশবৎসর মধ্যে সীতা যমল সন্তান প্রসব করিয়া স্বয়ং পাতালে অবস্থান 
করিলেন, তাহার পুত্রের! বাল্মীকির আশ্রমে প্রতিপালিত এবং সুশিক্ষিত হইতে লাগিল। 
রামচন্দ্রের পৃর্বপ্রদত্ত বরে দিব্যান্ত্র তাহাদের ম্বতঃসিদ্ধ হইল। এদিকে রামচন্দ্র অশ্বমেধ 
যক্ঞান্ুষ্টান করিতে লাগিলেন। লক্ষণের পুজ চন্দ্রকেতু সৈম্ লইয়া যজ্ঞের অশ্বরক্ষণে 
প্রেরিত হইলেন। কোন দিন রামচন্দ্র দৈবাদেশে জানিলেন যে, শম্ুক নামক কোন 
নীচজাতীয় ব্যক্তি তাহার রাজ্যমধ্যে তপশ্চরণ করিতেছে। ইহাতে তাহার রাজামধো 
অকালমৃত্যু উপস্থিত হইতেছে। রামচন্দ্র এ শুদ্র তপন্থীর শিরশ্ছেদ মানসে সশস্ত্র 
তাহার অনুসন্ধানে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শন্বক পঞ্চবটার বনে তপঃ 
করিতেছিল্ত। 
দ্বিতীয়াঙ্কের বিষ্স্তকে মুনিপত্বী আত্রেয়ী এবং বনদেবতা বাসস্তীর প্রমুখাৎ এই 
সকল তৃত্বাস্ত প্রকাশ হইয়াছে । যেমন প্রথমাঙ্কের পূর্বের প্রস্তাবনা, সেইরূপ অন্যান্ত আস্কের 
পূর্বে একটি একটি বিষ্ষস্তক আছে। এগুলি অতি মনোহর । কখন বিছুষী খধিপত্বী, কখন 
প্রেমময়ী বনদেবী, কখন তমসা৷ মুরলা নদী, কখন বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, এইরূপে সৌন্দর্ধ্যময়ী 
৩ 


১৮ বাবধ প্রবন্ধ 


টির দ্বারা ভবডৃতি বিফ্ন্তক সকল অতি রমণীয় করিয়াছেন । দ্বিতীয়ান্কের আন্ত 


শ্নার। যথা; 
অর্নগবেশ] তাপসী । অয়ে, বনদেবতেয়ং ফলকুম্থমপর্ বারে মামুপতিষ্তে । (১) 
শিক্ষ! সম্বন্ধে আত্রেয়ীর কথা বড় স্বন্র__ 
বিতরতি গ্তকুঃ প্রাজ্জে বিদ্যাং যখৈব তথা জড়ে 
নচ খলু তয়োজ্ঞনে শক্তিং করোত্যপহস্তি বা। 
ভবতি চ.তয়োভ্‌ য়ান্‌ ভেদ: ফলং প্রতি তদ্যথা 
প্রভবতি শুচিবিস্বোদগ্রাহে মণির মৃদাং চয়ঃ ॥ (২) 
হরেস্‌ হেমান উইলসন্‌ বলেন যে, উত্তরচরিতে কতকগুলি এমত সুন্দর ভাব আছে 
যে, তদপেক্ষা সুন্দর ভাব কোন ভাষাতেই নাই। উপরে উদ্ধত কবিতা এই কথার 
উদাহরণন্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন । 
রামচন্দ্র শন্কুকের সন্ধান করিতে করিতে পঞ্চবটার বনে শশ্ুককে পাইলেন, এবং 
খড়াদ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। শহুক, দিব্য পুরুষ ; রামের প্রহ্থারে শাপমুক্ত হইয়া 
রামকে প্রণিপাত করিল। এবং জনস্থানাদি রামচন্দ্রের পূর্ববপরিচিত স্থান সকল দেখাইতে 
লাগিল। উভয়ের কথোপকথনে বনবর্ণনা অতি মনোহর । 
ি্কশ্যামাঃ কচিদপরতো ভীষণাভোগকক্ষাঃ 
স্থানে স্থানে মুখরককুভো বাঙ্কতৈনিঝ'রাণামূ। 


এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিদগর্তকাস্তীরমিআঃ 
সন্দস্থান্তে পরিচিততৃবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ ॥ 


এতাশি খলু সর্বভূতলোমহর্ষণানি উন্মব্তচপরশ্বাপদকুলসন্কুলগিরিগহবরাণি জনস্থানপর্যযস্তদীর্ঘ! 
রণানি দক্ষিণাং দিশমভিবর্তৃন্তে | 
তথাহি 
শিক্কজণ্তিমিতা: কচিৎ কচিদপি প্রোচ্চওসববস্বনাঃ 
্াহপ্রতীর়ভোগহাসপ্রদীহাহ | 


২ পি পপি পিসী স্লিপ লি পিপল াল্পি শ ১ দিস সিলিকা 


(১) অহো! এই বনদেবতা ফলপুষ্পপল্পবার্ধের দ্বারা আমার তা করিতেছেন। 
(২) গু বুদ্ধিমান্কে যেমন শিক্ষা দেন, জড়কেও তদ্রপ দিয়া থাকেন। কাহারও জ্ঞানের বিশেষ 


লাহাধা বা ক্ষতি করেন পা। কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে ফলের তারতমা ঘটে । কেবল নির্শল 
মণিই প্রতিবিশ্ব গ্রহণ করিতে পারে; মৃত্তিকা তাহা পারে ন্‌[।: 


.উত্তরচরিত | ১৯ 


সীমানঃ প্রদরোদরেষু বিলসংস্বল্লান্তসো যাল্থয়ং 
তৃসতত্তিঃ প্রতিস্থধ্যকৈরজগরন্থেদদ্রবঃ পীয়তে ॥ 


অথৈতানি মদকলময়ূরকঠকো মূলচ্ছবিভিরব্রকীর্ণানি পধান্ৈরবিরলনিবিষ্টনীলবহলচ্ছায়তক্চণ- 
তরুষণ্ডমণ্ডিতানি অসম্থান্তবিবিধম্বগধৃথানি । পশ্াতু মহানুভাবঃ প্রশাস্তগন্ভীরাণি মধামারণ্যকানি । 


ইহ সমদশকুস্তাক্রান্তবানীরবীরুৎ- 
প্রসবস্থরভিশীতন্বচ্ছতোয়া বহস্তিশ 
ফলভরপরিণামস্থা মজন্থৃনিকুঞ্জ- 
স্থলনমুখরতৃরিশ্রোতসো নিঝ রিণ্য; ॥ 


অপিচ 
দর্ধতি কুহরভাজামত্র তল্লুকযূনা- 
মন্রসিতগ্তরূণি স্তানম্বরুতানি। 
শিশিরকটুকষায়ঃ স্ত্যায়তে শল্পকীনা- 
মিভদলিতবিকীর্ণ গন্থিনিষান্নগন্ধঃ ॥ (১) 


প্রবন্ধের অসহা দৈর্ঘ্যাশস্কায় আর অধিক উদ্ধত করিতে পারিলাম না। 

(১) এই যে পরিচিতভূমি দণ্ডকারণ্য ভাগ দেখা যাইতেছে । কোথাও শ্গিদ্বশ্টাম। কোথাও ভয়ঙ্কর 
কক্ষণৃশ্ত, কোথাও বা নিঝরগণের ঝরঝরশবে দিক সকল শব্দিত হইতেছে; কোথা? পুণ্যতীর্, কোথাও 
মুশিগণের আশমপদ, কোথাও পর্বত, কোথাও নদী এবং মধ্যে মধো অরণ্য। 

এ যে জনস্থান পধ্ন্ত দীর্ঘ অরণ্য সকল দক্ষিণদিগে চলিতেছে । এ সকল পর্বলোকলোমহধণ-_ 
অত্র গিরিগহবর উন্মত্ত প্রচণ্ড হিং পশুগণে সমাকুল। কোথাও বা একেবারে নিংশব ; কোথা পশুদিগের 
প্রচণ্ড গঞ্জনপরিপূর্ণ ; কোথাও বা স্বেচ্ছান্থপ্ত গভীর গর্জনকারী তুজঙ্গের শিশ্বাসে অগ্নি প্রজ্লিত ৷ 
কোথাও গর্তে অল্প জল দেখা যাইতেছে । তৃষিত রুকলাসেরা অক্জগরের ঘর্মবিন্ু পান করিতেছে । 

*₹. *. * দেখুন, এই মধ্ামারণ্য সকল কেমন প্রশাস্ত গম্ভীর! মদকল ময়ূরের কণের স্যাম 
কোমলচ্ছবি পর্বতে অবকীর্ণ ; ঘননিবিষ্ট, নীলপ্রধান কান্তি, অনতিপ্রৌঢ বৃক্ষসমূহে শোভিত; এবং ভয়শন্য 
বিবিধ মুগযুখে পরিপূর্ণ । স্বচ্ছতোয়া নির্বরিণীসকল বন্ুত্ত্রোতে বহিতেছে, আনন্দিত পক্ষী সকল তরস্থ 
বেতস্লতার উপর বসিতেছে, তাহাতে বেতসের কুম্থম বৃগ্ঠচ্যুত হইয়া সেই জলে পড়িয়া জলকে স্থগ্দি 
এবং স্থশীতল করিতেছে; শতরোতঃ পরিপরুফলময় শ্যামজম্ববনান্তে স্মলিত হওয়াতে শৰ্িত হইতেছে । 
গিরিবিবরবাণী যুবা তন্ুকদিগের খৃৎকারশব প্রতিধ্বনিতে গন্ভীর হইতেছে । এবং গজগণের দ্বারা ভগ্ 
শল্পকী বৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থি হইতে শীতল কটু কষায় স্থগন্ধ বাহির হইতেছে । 


ঃ বিবিধ প্রবন্ধ 


[য়ের পর পুনরাগমনপর্বক রামকে জানাইলেন যে, অগস্ত্য রামাগমন 
মে আমন্ত্রিত করিতেছেন । শুনিয়া রাম তথায় চলিলেন। গমনকালীন 
আমর! সচরাচর অন্ুপ্রাপালঙ্কারের প্রশংসা 


শঙ্কুক বিদ 
শুনিয়া! তাহাকে আশ্র 
ক্রোঞ্খবত পর্বতাদির বর্ণনা অতি মনোহর। 
করি না, কিন্ত এরূপ অন্ুপ্রাসের উপর বিবক্ত হওয়াও যায় না। 
গঞ্কুপ্রকুটীরকৌশিকঘটা ঘুৎকারবতকীচক- 
গঙ্ধাডম্বরমুকমৌকুলিকুলঃ ক্রৌঞ্চা বতোহয়ং গিরিঃ | 
এতশ্মিন্‌ গ্রচলাকিনাং প্রচলতামুদেজিতাঃ কৃজিতৈ- 
রুছ্ধেলস্তি পুরাণরো হিণতরুস্বন্ধেষু কুস্তীনসাঃ ॥ 
এতে তে কুহরেযু গদগদনদদেগাদাবরীবারয়ো 
মেঘালঙ্কতমৌলিনীলশিখরাঃ ক্ষৌণীভূতো৷ দক্ষিণা: | 
অন্যোন্ত প্রতিঘাতসম্কুলচলকল্লোলকোলাহলৈ- 
রুত্তালান্ত ইমে গভীরপয়সঃ পুণ্যা;ঃ সরিৎসঙ্গমাঃ ॥ (১) 
ততীয়াঙ্ক অতি মনোহর | সত্য বটে যে, এই উৎকৃষ্ট নাটকে ক্রিয়াপারম্পধ্য বড় 
মনোহর নহে, এবং তৃভীয়াঙ্ক সেই দোষে বিশেষ দুষ্ট। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম 
অঙ্ক যেরূপ বিস্তৃত, তদকুরূপ বহুল ক্রিয়াপরম্পর৷ নায়ক নায়িকাগণ কর্তৃক সম্পন্ন হয় নাই। 
যিনি মাক্বেথ পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে, নাটকে বণিতা৷ ক্রিয়া সকলের বাহুল্য, 
পারম্পধ্য এবং শীঘ্র সম্পাদন, কি প্রকার চিত্তকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। কাধ্যগত এই গুণ 
নাটকের একটি প্রধান গুণ। উত্তরচরিতে তাহার বিরলপ্রচার ; বিশেষতঃ প্রথম ও 
ততীয়াঙ্কে। তথাপি ইহাতে কবি যে অপুর্ব কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গুণে 
আমর সে সকল দোষ বিস্মৃত হই। | 
দ্বিতীয়াঙ্কের বিষ্স্তক যেমন মধুর, তৃতীয়াঙ্কের বিক্ষম্তক ততোধিক। গোদাবরী: 
সংমিলিতা, তমসা ও মুরলা নায়ী ছুইটি নদী রূপ ধারণ করিয়! রামসীতাবিষয়িণী কথা 
কহিতেছে। 


শপ পপ সাপ 


(১) এই পর্বাত ক্রৌধ্ধাবত। এখানে অব্যক্তনাদী কঙকুটারবাসী পেচককুলের ঘুৎকারশিত 
বাযুযোগধ্বশিত বংশবিশেষের গুচ্ছে ভীত হইয়া! কাকেরা নিঃশবে আছে। এবং ইহাতে সর্পেরাঁ, চঞ্চল 
মযুরগণের কেকারবে ভীত হইয়া পুরাতন বটবৃক্ষের স্বদ্ধে লুকাইয়া আছে । আর এই সকল দক্ষিণ পর্বত। 
পর্বতকুহরে গোদাবরীবারিরাশি গদগদনিনাদ করিতেছে; শিরোদেশ মেঘমালায় অলঙ্কৃত হইয়া নীল 
শোভা ধারণ করিয়াছে; আর এই গভীরজলশালিনী পবিত্র নদীগণের সঙ্গম পরস্পরের প্রতিঘাতসম্কুল 
চঞ্চল তরঙ্গকোলাহলে দুর্ধর্ধ হইয়া রহিয়াছে । টু 


. উত্তরচরিত ২১ 


অগ্ঠ দ্বাদশ বংসর হইল, রামচন্দ্র সীতাকে বিসর্জন করিয়াছেন। প্রথত্ন বিরছে 
তাহার যে গুরুতর শোক উপস্থিত হইয়াছিল, ভাহা পূর্বে বণিত হইয়াছে । কালসহকারে 
সে শোকের লাঘব জন্মিবার সম্তাবন! ছিল। কিন্তু তাহ ঘটে নাই; সর্ধসস্তাপহর্তা কাল 
এই সম্ভাপের শমতা সাধিতে পারে নাই ।  * 

অনিভিদ্নো গভী রত্থাদস্তগগটঘনব্যথঃ। 
পুটপাকগ্রতীকাশে! রামস্য করুণো রস: ॥ (১। 

এইরূপ মর্দমমধ্যে রুদ্ধ সন্তাপে দগ্ধ হইয়া রাম, পরিক্ষীণ শরীরে রাজকর্মানুষ্ঠান 
করিতেন। রাজকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে, সে কষ্টের তাদৃশ বাহ প্রকাশ পায় না; কিন্ত 
আজ পঞ্চবটীতে আসিয়া রামের ধৈর্যাবলম্বনের সে উপায়ও নাই। এ আবার সই 
জনস্থান ; পদে পদে সীতাসহবাসের চিহ্ুপরিপূর্ণ। এই জনস্থানে কত কাল, কত সুখে, 
সীতার সহিত বাস করিয়াছিলেন, তাহা পদে পদে মনে পড়িতোছে। রামের সেই দ্বাদশ 
বংসরের রুদ্ধ শোকপ্রবাহ ছুটিয়াছে_-সে প্রবাহবলে, এই গোদাবরীআ্রোত:স্থ লি 
শিলাচয়ের ন্যায় রামের হৃদয়পাষাণ আজি কোথায় যাইবে, কে বলিতে পারে ! 

জনস্থানবাহিনী করুণাদ্রাবিতা নদীগুলিন্‌ দেখিল যে, আজি বড় বিপদ্‌। তখন 
মুরলা কলকল করিয়া গোদাবরীকে বলিতে চলিল, “ভগবতি ! সাবধান থাকিও--আজ 
রামের ঝড় বিপদ । দেখিও, রাম যদি মূচ্ছ! যান, তবে তোমার জলকণা পুর্ণ শীতল তরঙ্গের 
বাতাসে মৃদু মৃদু তাহার মুচ্ছা ভঙ্গ করিও।” রঘুকুলদেবতা ভাগীরথী এই শোকতপনাতপ- 
সম্তাপ হইতে রামকে রক্ষা করিবার জন্য এক সর্বসম্তাপসংহারিণী ছায়াকে জনস্থানে 
পাঠাইলেন। সেই ছায়ার স্সিপ্কতাঁয় অগ্যাপি ভারতবধ মুগ্ধ রহিয়াছে । সেই ছায়! 
হইতে কবি এই তৃতীয়াঙ্কের নাম রাখিয়াছিলেন “ছায়11”-_-এই ছায়া, সেই বন্ুকালবিস্মৃতা, 
পাতালপ্রবিষ্টা, শীর্ণদেহমাত্রবিশিষ্টা হতভাগিনী রামমোহিনী সীতার ছায়া । 

সীত৷ লবকুশকে প্রসব করিলে পর, ভাগীরথী এবং পুথিবী বালক দুইটিকে বাল্মীকির 
আশ্রমে রাখিয়া সীতাকে পাতালে লইয়া গিয়া রাখিয়াছিলেন। অদ্য কুশলবের 
জন্মতিথি__সীতাকে ন্বহস্তাবচিত কুসুমাঞ্জলি দিয়া পতিকুলাদিপুরুষ স্ূধ্যদেবের পুজা 
করিতে ভাগীরতী এই জনস্থানে পাঠাইলেন। এবং আপন দৈবশক্তি প্রভাবে রঘুকুলবধূকে 
অদর্মনীয়া করিলেন। ছায়ারূপিনী সীতা সকলকে দেখিতে পাইতেছিলেন। সীতাকে 
কেহ দেখিতে পাইতেছিল না। 


* (১) অবিচলিত গভীরত্ৃহেতুক হৃদয়মধ্যে রুদ্ধ, এ জন্ত গাঢ়বাথ রামের সম্তাপ মুখবন্ধ পাত্রমধ্ো 
পাকের সন্তাপের ন্যায় বাহিরে প্রকাশ পায় না। 
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সীতা তখন জানেন ন। যে, রাম জনস্থানে আসিয়াছেন। সীতাও আসিয়া জনস্থানে 
প্রবেশ করিলেন। তখন তাহার আকৃতি কিরূপ? তাহার মুখ “পরিপাতুছর্বল কপোল- 
নুন্দর”্__কবরী বিলোল-_শারদাতপসন্তপ্ত কেতকীকুমুমান্তর্গত পত্রের ম্যায়, বন্ধন বিচ্যুত 
কিসলয়ের মত সীতা! সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন । জনস্থানে তাহার গভীর প্রেম ! 
ূর্ববন্থখের স্থান দেখিয়া বিস্বৃতি জন্মিল-_-আবার সেই দিন মনে পড়িল। যখন সীতা 
রামসহবাসে এই বনে থাঁকিতেন, তখন জনস্থানবনদেবতা৷ বাসম্তভীর সহিত তাহার সখিত্ব 
হইয়াছিল। তখন, সীতা একটি করিশাবককে স্বহস্তে শল্পকীর পল্পবাগ্রভাগ ভোজন 
করাইয়া পুজের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখন সেই 'করিশাবকও ছিল। 
এইমাত্র সে বধূসঙ্গে জলপানে গিয়াছে । এক মন্ত যুখপতি আসিয়া অকস্মাৎ তৎপ্রতি 
আক্রমণ করিল। সীতা তাহা দেখেন নাই । কিন্তু অস্থাত্রস্থিতা বাসন্তী দেখিতে পাইয়া- 
ছিলেন। বাসন্তী তখন উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, “সর্বনাশ হইল, সীতার পালিত 
করিকরভকে মারিয়া ফেলিল !” রব সীতার কর্ণে গেল। সেই জনস্থান, সেই পঞ্চবটা ! 
সেই বাসন্তী ! সেই করিকরভ ! সীতার ভ্রান্তি জন্মিল। পুজাকৃত হস্তিশাবকের বিপদে 
বিহবলচিত্ত হইয়া তিনি ডাকিলেন, “আধ্যপুজ ! আমার পুক্রকে বাঁচাও 1” কি ভ্রম! 
আধ্যপুজ? কোথায় আধ্যপুজ 1 আজি বার বৎসর সে নাম নাই! অমনি সীতা 
মুচ্ছিত। হইয়। পড়িলেন। তমসা তাহাকে আশ্বস্তা করিতে লাগিলেন । এ দিকে রামচন্দ্র 
লোপামুদ্রার আহ্বানানুসারে আগস্ত্যাশ্রমে যাইাতেছিলেন। পঞ্চবটী বিচরণ করিবার 
মানসে সেইখানে বিমান রাখিতে বলিলেন। রামের কণন্বর মৃচ্ছিতা সীতার কাণে গেল। 
অমনি সীতার মুচ্ছাভঙ্গ হইল-_সীতা ভয়ে, আহলাদে, উঠিয়া বসিলেন । বলিলেন, “একি 
এ? জলভর! মেঘের স্তনিতগম্ভীর মহাশব্দের মত কে কথা কহিল? আমার কর্ণ- 
বিবর যে ভরিয়া গেল! আজি কে আমা হেন মন্দভাগিনীকে সহসা আহলাদিত করিল ?” 
দেখিয়া তমসার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তমসা বলিলেন, “কেন বাছা, একটা অপরিস্কৃট 
শব্দ শুনিয়া মেঘের ডাকে ময়ূরীর মত চমকিয়া উঠিলি ?” সীতা বলিলেন, “কি বলিলে 
ভগবতি? অপরিষ্ফুট? আমি যে স্বরেই চিনেছি, আমার সেই আধ্যপুজ্র কথা 
কহিতেছেন।” তমসা তখন দেখিলেন, আর লুকান বৃথা--বলিলেন, “শুনিয়াছি, মহারাজ 
রামচন্দ্র কোন শূদ্র তাপসের দণ্ড জন্য এই জনস্থানে আসিয়াছেন।” শুনিয়া সীতা কি 
বলিলেন 1 বার বৎসরের পর স্বামী নিকটে, নয়নের পুত্তলীর অধিক প্রিয়, হৃদয়ের 
শোণিতেরও অধিক প্রিয়, সেই স্বামী আজ্তি বার বংসরের পর নিকটে, শুনিয়া সীতা কি 
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বলিলেন? শুনিয়া সীতা কিছুই আহৃলাদ প্রকাশ করিলেন না_“কই স্বামী__-কোথায় সে 
প্রাণাধিক 1” বলিয়। দেখিবার জন্য তমসাকে উৎগীড়িত। করিলেন না, কেবল বলিলেন__ 
“দিঠ্ঠিআ অপরিহীনরাঅধন্মো কৃখু সো রাআ”-_“সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধশ্খ পালনে 
ক্রটি হইতেছে না।””- | 
যে কোন ভাষায় যে কোন নাটকে যাহা কিছু আছে, এতদংশ সৌন্দধ্যে তাহার 
তুল্য, সন্দেহ নাই। “দিঠৃঠিআ অপরিহীনরাঅধন্মো কৃখু সো রাআ।” এইরূপ বাক্য 
কেবল সেক্ষপীয়রেই পাওয়া! যায়। রাম আসিয়াছেন স্লনিয়া সীতা আহলাদের কথা 
কিছুই বলিলেন না, কেবল বলিলেন, “সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধন্মপালনে ক্রি 
হইতেছে না।” কিন্তু দূর হইতে রামের সেই বিরহক্রিষ্ট প্রভাতচন্দ্রমগ্ুলবৎ জীকার 
দেখিয়া, “সখি, আমায় ধর” বলিয়। তমসাকে ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন। এ দিকে রাম 
পঞ্চবটী দেখিতে দেখিতে, সীতাবিরহপ্রদীপ্তানলে পুড়িতে পুড়িতে, “সীতে! সীতে 1” 
বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দেখিয়া সীতাও উচ্চস্বরে কাদিয়া 
উঠিয়া তমসার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া ডুকিলেন, “ভগবতি তমসে! রক্ষা কর! রক্ষা 
কর! আমার স্বামীকে বাঁচাও !” ূ 
তমসা বলিলেন, “তুমিই বাঁচাও । তোমার স্পর্শে উনি বাচিতে পারেন 1” শুনিয়া 
সীতা বলিলেন, “যা হউক তা হউক, আমি তাহাই করিব!” এই বলিয়া সীতা রামকে 
স্পর্শ করিলেন। (১) রাম চেতন প্রাপ্ত হইলেন । 


(১) “যা হউক তা হউক।” এই কথার কত অর্থগান্তীধ্য ! বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বাকের 
টীকায় লিখিয়াছেন যে, “আমার পাণিম্পর্শে আধ্যপুত্র বাচিবেন কি না, জানি না, কিন্ত ভগবতী 
বলিতেছেন বলিয়া আমি স্প্শ করিব।” ইহাতে এই বুঝিতে হইতেছে যে, পাণিম্পর্শ সফল হইবে কি 
শা, এই সন্দেহেই সীতা বলিলেন, “যা হউক তা হউক!” কিন্তু আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় মে, 
সে সন্দেহে সীতা বলেন নাই যে, "যা হবার হউক 1» সীতা ভাবিয়াছিলেন, "রামকে স্পর্শ করিবার আমার 
কি অধিকার? রাম আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আমাকে বিনাপরাধে বিসঙ্ন করিয়াছেন, 
বিসঙ্জন করিবার সময়ে একবার আমাকে ডাকিয়াও বলেন নাই যে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম__ 
আজি বার বৎসর আমাকে ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ রহিত করিয়াছেন, আজি আবার তাহার প্রিয়পত্বীর মত 
ঠাহার গাত্রম্পর্শ করিব কোন্‌ সাহসে? কিন্ত তিনি ত মৃতপ্রায়! ধা হউক তা হউক, আমি তাহাকে 
স্পর্শ করিব।” তাই ভাবিয়া সীতাম্পর্শে রাম চেতনাপ্রাপ্ধ হইলে, লীতা বলিলেন, “ভন্মবদি তমসে ! 


ওসরগ্ষ, জই দাব মং পেক্খিম্মদি তদো অণৰ ভণুগ্রাদসমিধাণেণ অহিঅদরং মম মহারাও কুবিস্মপি ।” 
তবু “মম মহারাও 1৮ 


বিবিধ প্রবন্ধ 
২৪ | 


* পরে সীতার পুররবকালের প্রিয়সখী, বনদেবতা বাসন্তী সীতার গু্রীরুত করিশাবকের 

সহায়ান্বেবণ করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিতা হইলেন । রামের সঙ্গে তাহার সাক্ষাং 
হওয়ায়, রাম করিশিশুর রক্ষার্থ গেলেন। সে হস্তিশিশু স্বয়ং শক্রজয় করিয়া করিণীর 
সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্র্ণনা,অতি মধুর । 


যেনোদপচ্ছদিসকিশলয়সিগ্দস্তাস্করেণ 
ব্যাকুষ্স্তে স্তন লবলীপন্লবঃ কর্ণপূরাৎ। 
সোহয়ং পুত্রস্তব মদমূচাং বারণানাং বিজেতা 
'যুৎ্কল্লযাণং বয়সি তরুণে ভাজনং তশ্য জাত; ॥ 
সবি বাসষ্টি, পশ্ঠ পশ্ঠ, কাদ্ছাঙ্বৃত্তিচাতুর্ধযমপি অস্তশিক্ষিতং বংসেন। 
লীলোংখাতমুশালকাণ্ডক বলচ্ছেদেষু সম্পাতিতা; 
পুষ্পংপুষ্ষরবা সিতন্য পয়সে। গণুষসংক্কান্তয়ঃ | 
সেকং শীকরিণ। করেণ বিহিত; কামং বিরামে পুন- 
ধস্সেহাদনরালপনালনলিশীপত্রাতপত্রং ধৃতম্‌ ॥ (১) 
এদিকে পুজীকৃত করী দেখিয়া সীতার গর্ভজ পুজদিগকে মনে পড়িল। কেবল 
স্বামিদর্শনে বঞ্চিতা নছেন,__পুজমুখ দর্শনেও বঞ্চিতা। সেই মাতৃমুখনির্গত পুত্রমুখস্মতি- 
বাক্য উদ্ধত করিতেছি । 
মগ পুত্তকাণং ইসিবিরলকো মলধঅলদসণুজ্জলকবোলং অণুবদ্ধমুদ্ধকাঅলিবিহসিদং ণিবদ্ধকাক- 
সিহগুঅং অমলমুহপুগডরী অজুঅলং ণ পরিচুস্িদং অজ্জউত্তেণ। (২) 
সেই গোদাবরীশীকরশীতল পঞ্চবটী বনে, রাম, বাসম্তভীর আহ্বানে উপবেশন করিলেন । 
দূরে, গিরিগহ্বরগত গোদাবরীর বারিরাশির গদগদ নিনাদ শুন যাইতেছে । সম্মুখে 


৯ পীনতিশীি 





(১) যে নবোদগত মুণাপপল্লবের গায় কোমল দন্ত দ্বারা তোমার কর্ণদেশ হইতে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র লবলী- 
পল্লব টানিয়া লইত, সেই তোমার পুত্র মদমত্ত বারণগণকে জয় করিল, স্থৃতরাং এখনই সে যুবাবয়সের 
কল্যাণভাজন হইয়াছে । * * সখি বাসম্তি, দেখ, বাছ। কেমন নিজ কাস্তার মনোরঞননৈপুণ্যও শিখিয়াছে। 
খেলা করিতে করিতে মুণালকাণ্ড উৎপাটিত করিয়া ভাহার গ্রাসের অংশে স্থগন্ধি পল্স্থবাসিত জলের 
গতুষ মিশাইয়া দিতেছে) এবং শুণ্ডের দ্বারা পথ্যাপ্ধ জলকশায় তাহাকে সিক্ত করিয়া, গ্মেহে অবক্রদণ্ 
নলিনীপত্রের আতপত্র ধরিতেছে । 

(২) আমার সেই পুত্র ছুটির অমলমুখপদ্মযুগল, যাহাতে কপোলদেশ ঈষদ্বিরল এবং কৌমল ধবল 
দশনে উজ্জল, যাহাতে মুছুমধুর হাপির অব্যক্তধ্বনি অবিরল লাগিয়া রহিয়াছে, যাহাতে কাকপক্ষ নিবদ্ধ 
আছে, তাহা আধাপুত্র কতৃক পরিচুম্িত হইল না! ১ | 


উত্তরচরিত ২৫ 
পরস্পর প্রতিঘাতসঙ্কুল উত্তালতরঙ্গ সরিংসঙ্গম দেখা! যাইভেছে। দক্ষিণে শ্যামচ্ছবি অনস্ত 
কাননশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। চারি দিকে সীতার পৃর্ববসহবাসচিহ্ন সকল বিষ্মান রহিয়াছে। 
তথায় একটি কদলীবনমধ্যবন্তাঁ শিলাতলে, পূর্ববপ্রবাসকালে, রাম সীতার সঙ্গে শয়ন 
করিতেন; সেইখানে বসিয়া সীতা হরিণশিশুগণকে তৃণ খাওয়াইতেন ; এখনও হরিণেরা 
সেই প্রেমে সেইখানে ফিরিয়া বেড়াইতেছে। বাসন্তী সেইখানে রামকে বসিতে বলিলেন । 
রাম সেখানে ন! বসিয়া, অন্যত্র উপবেশন করিলেন। সীতা, পূর্বে পঞ্চবটাবাসকালে একটি 
ময়ুরশিশু প্রতিপালন করিয়াছিলেন। একটি কদম্ববৃক্ষ সীতা স্বহস্তে রোপণু করিয়া, স্বয়ং 
বন্ধিত করিয়াছিলেন। রাম দেখিলেন যে, সেই কদন্ববৃক্ষে ছুই একটি নবকুস্থমোদগম 
হইয়াছে । তছুপরি আরোহণ করিয়া সীতাপালিত সেই ময়ুরটি নৃত্যান্তে ময়ূরী সঙ্গে রব 
করিতেছিল। বাসস্তী রামকে সেই ময়ুরটি দেখাইলেন। দেখিয়া রামের মনে পড়িল, 
সীতা তাহাকে করতালি দিয়। নাচাইতেন, নাচাইবার সময়ে তালের সহিত সীতার চক্ষুও 
পল্লপবমধ্যে ঘুরিত ; এইরূপে বাসন্তী রামকে পূর্বস্থৃতিপীডিত করিয়া,__সখীনিব্বাসনজনিত 
রাগেই এইরূপ গীড়িত করিয়া, প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ ! কুমার লঙ্গ্মণ ভাল 
আছেন ত?” কিন্তু সে কথা রামের কানে গেল না--তিনি সীতাকরকমলবিকীর্ণ জলে 
পরিবদ্ধিত বৃক্ষ, সীতাকরকমলবিকীর্ণ নীবারে পুষ্ট পক্ষী, সীতাকরকমলবিকীর্ণ তৃণে প্রতি- 
পালিত হরিণগণকেই দেখিতেছিলেন। বাসম্তী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ ! 
কুমার লক্ষ্মণ কেমন আছেন ?” এবার রাম কথ শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ভাবিলেন, বাসন্তী 
“মহারাজ !” বলিয়। সম্বোধন করিলেন কেন? এত নিশ্রণয় সম্বোধন। আর কেবল 
কুমার লক্ষণের কথাই জিজ্ঞাসিলেন, তবে বাসন্তী সীতাবিসর্জনবৃত্তাস্ত জানেন। রাম 
প্রকান্তে কেবল বলিলেন, “কুমারের কুশল,” এই বলিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। 
বাসন্তী তখন মুক্তকঠ। হইয়া কহিলেন, “দেব! এত কঠিন হইলে কি প্রকারে? 

ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং 
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরম্ৃতং ত্বমঙ্গে । 


তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি নয়নের কৌমুদী, অঙ্গে তুমি 
আমার অমৃত, এইরূপ শত শত প্রিয় সম্বোধনে যাহাকে ভুলাইতে, তাহাকে--” বলিতে 
বলিতে সীতাম্থতিমুগ্ধা বাসম্ভতী আর বলিতে পারিলেন না; অচেতন হইলেন। রাম 
তাহাকে আশ্বস্তা করিলেন । চেতন! পাইয়া বাসন্তী কহিলেন, “আপনি কেমন করিয়। 
এ কাজ করিলেন 1” 
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্াম। লোকে বুঝে না বলিয়া । 

বাসন্তী । কেন বুঝে না? 

রাম। তাহারাই জানে । | 

তখন বাসন্তী আর সহিতে পারিলেন না ।. বলিলেন, “নিষ্ঠুর ! দেখিতেছি, কেবল 
যশ; তোমার অত্যন্ত প্রিয় ।” 

এই কথোপকথনের সমুচিত প্রশংসা করা ছুঃসাধ্য। সীতাবিসর্জন জন্য বাসন্তী 
রামপ্রতি ক্রোধযুক্তা হইয়াছিলেন, তিনি মানসিক যন্ত্রণারূপ সেই অপরাধের দণ্ড প্রণীত 
করিলেন, সহজেই রাঁমের শোকসাগর উছলিয়া উঠিল। রামের যে একমাত্র শোকোপ- 
'শমের উপায় ছিল-_আত্মপ্রসাদ, তাহাও বিনষ্ট করিলেন। রাম জানিতেন যে, তিনি 
প্রজারঞ্জনরূপ কুলধর্মের রক্ষার্থ ই সীতাবিসর্জনরূপ মর্্মচ্ছেদী কাধ্য করিয়াছেন ।__মর্ম্মচ্ছেদ 
হউক, ধন্ম রক্ষা হইয়ীছে। বাঁসম্তী দেখিলেন যে, সে ধর্মরক্ষা কেবল স্বার্থপরতার পৃথক্‌ 
একটি নামমাত্র । সে কুলধন্দন রক্ষার বাঁসনা কেবল রূপান্তরিত যশোলিগ্মা মাত্র । কেবল 
যশোলাভের স্বার্থপর বাসনার বশবর্তী হইয়া রাম এই কাজ করিয়াছেন। বাসম্ভী আরও 
দেখিলেন যে, যে যশের আকাঙ্ায় তিনি এই নিষ্ঠুর কায করিয়াছিলেন, সে আকাজ্ষাও 
ফলবতী হয় নাই। তিনি এই প্রকার যশের লাভ লালসায় পত্বীবধরূপ গুরুতর অপযশের 
ভাগী হইয়াছেন। বনমধ্যে সীতার কি হইল, তাহার স্থিরতা কি? ইহার অপেক্ষা গুরুতর 
অপযশ আর কি হইতে পারে? 


তখন রামের শোকপ্রবাহ আবার অসন্বরণীয় বেগে ছুটিল। সীতার সেই জ্যোৎক্নাময়ী 
মৃছুমুগ্ধমণালকল্প দেহলতিকা৷ কোন হিংস্র পশু কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই 
ভাবিয়া রাম “সীতে! সীতে !” বলিয়া সেই অরণ্যমধ্যে রোদন করিতে লাগিলেন । 
কখন বা যে কলঙ্ককুৎসাকারক পৌরজনের কথায় সীতা বিসঙ্জন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের 
উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, “আমি অনেক সহা করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও ।” 
বাঁসস্তী ধের্যাবলম্বন করিতে বলিলেন । রাম বলিলেন, “সখি, আবার ধৈর্যের কথা কি 
বল? আজি ছাদশ বৎসর সীতাশুন্য জগৎ-_সীতা৷ নাম পর্য্স্ত লুপ্ত হইয়ান্ছ__-তথাপি 
বাচিয়া আছি--আবার ধৈধ্য কাহাকে বলে?” রামের অত্যন্ত যন্ত্রণা দেখিয়া বাসস্তী 
তাহাকে জনস্থানের অন্যান্য প্রদেশ দেখিতে অন্থুরোধ করিলেন। রাম উঠিয়। পরিভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাসম্ভীর মনে নািহিনিটা সিতিভিহি হত 
ভুলিলেন না। বাসম্তী দেখাইলেন 7 :: 
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অশ্মিশ্নেব লতাগৃহে ত্বমভবনতনাগদতেক্ষণ: 
সা হংসৈ: কৃতকৌতৃকা চিরমভূদেগাদা বরীসৈকতে । 
আয়াস্ত্যা পরিছুর্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বন্ধন্তয়া 
কাতধ্যাদরবিন্দকুটলনিভো মগ প্রণামাঞ্জলিঃ। (১) 
আর রাম সহা করিতে পারিলেন না । ভ্রান্তি জম্মিতে লাগিল। তখন উচ্চৈঃস্বারে 
রাম ডাকিতে লাগিলেন, ণ্চণ্ডি জানকি, এই যে চারি দিকে তোমাকে দেখিতেছি-_-কেন 
দয়া কর না? আমার বুক ফাটিতেছে; দেহবন্ধ ছি'ড়িতেছে ; জগৎ শুন্য দেখিতেছি ২ 
নিরন্তর অন্তর জবলিতেছে ; আমার বিকল অস্তরাত্বা অবসন্ন হইয়া, অন্ধকারে ডুবিতেছে ; ' 
মোহ আমাকে চারি দিক্‌ হইতে আচ্ছন্ন করিতেছে ; আমি মন্দভাগ্য-_এখন কি কদ্দিব শি 
বলিতে বলিতে রাম মৃচ্ছিত হইলেন। 
ছায়ারূপিণী সীতা তমসার সঙ্গে আগ্ঠোপাস্ত নিকটে ছিলেন। বাসম্তী রামকে 
গীড়িত করিতেছেন দেখিয়া, সীতা পুনঃ পুনঃ তাহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন-_-কত বার 
রামের রোদন শুনিয়া আপনি মন্দপীড়িত হইুতেছিলেন, আবার সীতা রামচন্দ্রের ছুঃখের 
কারণ হইলেন বলিয়া, কত কাতরোক্তি করিতেছিলেন। আবার রামকে মৃচ্ছিত দেখিয়া 
সীতা কাঁদিয়া উঠিলেন, “আধ্যপুক্র ! তুমি যে সকল জীবলোকের অঙ্গলাধার! তুমি এ 
মন্দভাগিনীকে মনে করিয়া বার বার সংশয়িতজীবন হইতেছ? আমি যে মলেম।” 
এই বলিয়া সীতাও মৃচ্ছিতাপ্রায়! তমসা এবং বাসম্তী তাহাকে উঠাইলেন। সীতা 
সসন্ত্রমে রামের ললাট স্পর্শ করিলেন। কি স্পর্শস্ুখ ! রাম যদি মৃৎপিণ্ড হইয়া থাকিতেন, 
তাহা হইলেও তাহার চেতনা হইত। আনন্দনিমীলিতলোচনে স্পর্শস্থখ অনুভব করিতে 
লাগিলেন, তাহার শরীরধাতু অন্তরে বাহিরে অমৃতময় প্রলেপে যেন লিপ্ত হইল-__ড্ঞান 
লাভ করিলে আনন্দেতে আর এক প্রকার মোহ তাহাকে অভিভূত করিল। রাম 
বাসম্তীকে বলিলেন, «সখি বাসস্তি ! বুঝি অনৃষ্ট প্রসন্ন হইল !” 


বাসন্তী । কিসে? 
রাম। আর কি সখি! সীতাকে পাইয়াছি। 
বাসন্তী। কৈ তিনি? 
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(১) সীতা চির রর হংস লইয়া কৌতুক করিতে তে নি রিনিতা তখন চিনি এই 
লতাগৃহে থাকিয়া তাহার পথ চাহিয়া রহিতে। মীতা আসিয়া তোমাকে বিশেষ ছুষ্মনায়মান দেখিয়া, 
তোমাকে প্রণাম করিবার সন্ত পন্মকলিক তুল্য অঙ্গুলির দ্বারা কি সুন্দর অঞ্চলিবদ্ধ করিতেন ! 


২৮ বিবিধ প্রবন্ধ 


* রাম। এই যে আমার সম্মুখেই রহিয়াছেন। 

বাসম্ভী। মর্ম্মভেদী প্রলাপ বাক্যে আমি একে প্রিয়সখীর ছুঃখে জ্বলিতেছি, তাহাতে 
আবার এমনতর এ হতভাগিনীকে কেন জ্বালাইতেছেন ! 

রাম বলিলেন, “সখি প্রলাপ কই? বিবাহকালে বৈবাহিক মঙ্গলকূত্রযুক্ত যে হাত 
আমি ধরিয়াছিলাম-_-আর যে হাতের অমৃতশীতল স্বেচ্ছালন্ধ স্ুখস্পর্শে চিনিতে পারিতেছি, 
এ ত সেই হাত! সেই তুহিনসদৃশ, বর্ধাশীকরতুল্য শীতল, কোমল লবলীবৃক্ষের নবাস্থুর- 
তুল্য হস্তই আমি পাইয়াঁছি 1” * 

এই বলিয়া রাম তাহার ললাটস্থ অদৃশ্য সীতা-হস্ত গ্রহণ করিলেন। সীতা ইতিপূর্বেবই 
রীমের আনন্দমমোহ দেখিয়া অপস্থত হইবেন বিবেচন! করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই চিরসন্ভাব- 
সৌম্যশীতল স্বামিস্পর্শে তিনিও মুগ্ধা হইলেন; অতি যত্বে সেই রামললাটস্থিত হস্তকে 
ধরিয়া রাখিলেও সে হস্ত কাপিতে লাগিল, ঘামিতে লাগিল, এবং জড়বৎ হইয়া অবশ হইয়া 
আসিতে লাগিল! যখন রাম, সীতার হস্তের চিরপরিচিত অমৃতশীতল, স্ুখস্পর্শের কথ৷ 
বলিলেন, সীতা মনে মনে বলিলেন, “আর্ধ্যপুত্র* আজিও তুমি সেই আর্ধ্যপুত্রই আছ !” 
শেষে যখন রাম সীতারু কর গ্রহণ করিলেন, তখন সীতা দেখিলেন, স্পর্শমোহে প্রমাদ 
ঘটিল। কিন্ত রাম সে হাত ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না; আনন্দে তাহার ইন্দ্রিয়সকল 
অবশ হইয়া আসিয়াছিল, তিনি বাঁসস্তীকে বলিলেন, “সখি, তুমি একবার ধর।” সীতা 
সেই অবকাশে হাত ছাড়াইয়৷ লইলেন ; লইয়া, স্পর্শস্থখজনিত স্বেদরোমাঞ্চকম্পিতকলেবরা 
হইয়া পবনকম্পিত নবজলকণাসিক্ত স্ষুটকোরক কদস্থের ম্যায় ঈীড়াইয়া রহিলেন। মনে 
করিলেন, “কি লজ্জা, তমসা দেখিয়া কি মনে করিতেছেন। ভাবিতেছেন, এই ইহাকে 
ত্যাগ করিয়াছেন, আবার ইহার প্রতি এই অনুরাগ ৷” 


রাম ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, কই, কোথা সীতা-_সীতা ত নাই। তখন রামের 
শোকপ্রবাহ দ্বিগুণ ছুটিল। রোদন করিয়া, ক্রমে শান্ত হইয়া বাসম্ভীকে বলিলেন, “আর 
কতক্ষণ তোমাকে কীদাইব? আমি এখন যাই ।” শুনিয়া সীতা! উদ্বেগের সহিত তমসাকে 
অবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভগবতি তমসে ! আধ্যপুজর যে চলিলেন,?” তমসা 
বলিলেন, “চল, আমরাও যাঁই।” সীতা বলিলেন, “ভগবতি, ক্ষমা কর! আমি ক্ষণকাল 
এই ছুল্লভ জনকে দেখিয়া লই ।” কিন্তু বলিতে বলিতে এক বজ্ুতুল্য কঠিন কথা সীতার 
কানে গেল। রাম বাসম্ভীর নিকট বলিতেছেন, “অশ্বমেধের জন্য আমার এক সহধন্মিণী 
আছে_-” সহধন্মিণী| সীতা কম্পিতকলেবরা! হইয়া মনে মনে বলিলেন, "আধ্যপুত্র! 
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রর ৃ 
কে সে?” “এই অবসরে রামও কথা সমাপ্ত করিলেন, “সে সীতার হিরপ্নয়ী প্রতিকৃতি ।” 
শুনিয়া সীতার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল; বলিলেন, “আধ্যপুজ ! এখন তৃমি তুমি 
হইলে। এতদিনে আমার পরিত্যাগলজ্জাশল্য বিমোচন করিলে |” রাম বলিতেছেন, 
“তাহারই দ্বারা আমার বাম্পদিদ্ধ চক্ষুর বিনোদন্ত করি।” শুনিয়। সীতা বলিলেন, “তুমি 
যার এত আদর কর, সেই ধন্ত। তোমার যে বিনোদন করে, সেই ধন্য । সে জীবলোকের 
আশানিবন্ধন হইয়াছে ।” 

রাম চলিলেন। দেখিয়া সীতা, করযোড়ে, “ণমো৷ ণমো অপুববপুঞ্জণিদদংসাণং , 
অজ্জউত্তচরণকমলাণং” এই বলিয়া প্রণাম করিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তমসা তাহাকে 
আশ্বস্ত করিলেন। সীতা বলিলেন, “আমার এ মেঘাস্তরে ক্ষণকাল জন্য পৃণিমাচন্্র দেখ 
মাত্র |” 

তৃতীয়াঙ্কের সার মন্্ব এই | এই অঙ্কের অনেক দোষ আছে। ইহা নাটকের পক্ষে 
নিতান্ত অনীবশ্যক | নাটকের যাহ। কাধ্য, বিসর্জনান্তে রাম সীতার পুনম্মিলন, তাহার সঙ্গে 
ইহার কোন সংশ্রব নাই। এই অঙ্ক পরিত্যক্ত হইলে নাটকের কাধ্যের কোন হানি হয় 
না। সচরাচর এরূপ একটি সুদীর্ঘ নাটকাঙ্ক নাউটকমধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া, বিশেষ 
রসভঙ্গের কারণ হয়। যাহা কিছু নাটকে প্রতিকৃত হইবে, তাহা উপসংহৃতির উদ্ঠোজক 
হওয়া উচিত। এই অঙ্ক কোন অংশে তদ্রুপ নহে । বিশেষ, ইহাতে রামবিলাপের দৈর্ঘ্য 
এবং পৌনংপুন্ক অসহা। তাহাতে রচনাকৌশলের বিপধ্যয় হইয়াছে। কিন্তু সকলেই 
মুক্তকণ্ে বলিবেন যে, অন্ত অনেক নাটক একবারে বিলুপ্ত হয়, বরং তাহাও স্বী কর্তব্য, 
তথাপি উত্তরচরিতের এই তৃতীয়াঙ্ক ত্যাগ করা যাইতে পারে না। কাব্যাংশে ইহার তুল্য 
রচনা অতি ছুলভ। | 

উত্তরচরিত সমালোচন ক্রমে এত দীর্ঘায়ত হইয়া উঠিয়াছে যে, আর ইহাতে অধিক 
স্থান নিয়োগ করা কর্তব্য নহে । অতএব অবশিষ্ট কয় অস্কের সমালোচনা! অতি সংক্ষেপে 
করিব। 

এ দ্দকে বাল্মীকি প্রচার করিলেন যে, তিনি এক অভিনব নাটক রচন] করিয়াছেন। 
তদভিনয় দর্শন জন্য সকল লোককে নিমন্ত্রিত করিলেন। তব্দর্শনার্থ বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী, 
কৌশল্যা, জনক প্রভৃতি বাল্মীকির আশ্রমে আসিয়া সমবেত হইলেন। তথায় লবের 
সুন্দর কাস্তি এবং রামের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া কৌশল্যা অত্যন্ত গসুক্যপরবশ হইয়া, 
তাহার সহিত আলাপ করিলেন। ছৃহিতৃবিয়োগে জনকের শোকরিষ্ট দশা, কৌশল্যার 
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সহিত ঠাহার আলাপ, লবের সহিত কৌশল্যার আলাপ, ইত্যাদি অতি মনোহর, কিন্ত 
সে সকল উদ্ধত করিবার আর অবকাশ নাই। 
চন্দ্রকেতু, অশ্বমেধের অশ্বরক্ষক সৈন্য লইয়া, বাল্মীকির আশ্রম সন্গিধানে উপনীত 
হইলেন। তাহার অবর্তমানে সৈম্যদিখের সহিত লবের বচসা হওয়ায় লব অশ্ব হরণ 
করিলেন এবং যুদ্ধে চন্দ্রকেতুর সৈম্যদিগকে পরাস্ত করিলেন। চন্দ্রকেতু আসিয়া 
তাহাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্রকেতু এবং লব পরস্পরের প্রতি বিপক্ষতাচরণকালে 
এত দূর উভয়ে উভয়ের প্রতি সৌজন্য এবং সদ্যবহার করিলেন যে, ইহা__নাটকের এতদংশ 
পড়িয়া বোধ হয় যে,' সভ্যতার চুড়াপদবাচ্য কোন ইউরোপীয় জাতি কর্তৃক প্রণীত 
হয়াছে। ভবভূতির সময়ে ভারতবর্ষীয়ের! সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছিলেন, ইহা! তাহার এক প্রমাঁণ। 
আকাশে যেরূপ নক্ষত্র ছড়ান, ভবভূতির রচনামধ্যে সেইরূপ কবিত্বরত্ব ছড়ান আছে। 
চতুর্থ এবং পঞ্চম অঙ্ক হইতে এই সকল রত আহরণ করিতে পারিলাম না, তথাপি পঞ্চম 
হইতে ছুই একটি উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। লব চন্দ্রকেতুর সৈন্যের 
সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে চন্দ্রকেতু তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করাতে তাহাদিগকে 
ত্যাগ করিয়া চন্দ্রকেতুর দিকে ধাবমান হইলেন, “স্তনয়িতব 'রবাদিভাবলীনামবমার্ধাদিব 
দৃপ্তসিংহশাবঃ।” (১) তিনি চন্দ্রকেতুর দিকে আসিতেছেন, পরাজিত সৈম্তগণ তখন তাহার 
পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে 
দর্পেণ কৌতুকবতা ময়ি বন্ধলক্ষ্য: 
পশ্চাদ্বলৈরমুহুতোহয়মুদীর্দন্বা। 
দ্বেধাসমুদ্ধতমর্ত্তরলস্থয ধরতে 
মেঘস্ মাঘবতচাপধরস্থ লক্ষ্মীম্‌ ॥ (২) 
নিঃসহায় পাদচারী বালকের প্রতি বহু সেনা ধাবমান দেখিয় চন্দ্রকেতু তাহাদিগকে 
নিবারণ করিলেন। দেখিয়া লব ভাবিলেন, “কথমন্তুকম্পতে নাম?” ভারতবর্ষীয় 
কোন গ্রন্থে এরূপ বাক্য প্রযুক্ত আছে, এ কথা অনেক ইউয়োপীয় সহজে বিশ্বাস 
করিবেন ন!। /. 


শশী পাপী ৮৩০পাশী উপ শটি শিিটি ১০ 


(৯ যেমন মেঘের শব্দ শুনিয়া, দৃ্ সিং ংহ-শিশুও হ্তি বিনাশ হইতে নি; নিবৃত্ত হ হয়, সেইরূপ । 
(২) সকৌতুক দর্পে আমার প্রতি বদ্ধলক্ষা হইয়! ধনু উখিত করিয়া, সৈন্যের দ্বারা পশ্চাতে অনুস্থত 
হইয়া, ইনি ছুই দিগ, হইতে বাযুসঞ্চালিত এবং ইন্দ্রধনুশোতিন্ঠি মেঘের মত দেখাইতেছেন। 





এ উত্তরচরিত 1 ৩২ 


লব কর্তৃক ভূত্তকান্ত্র প্রয়োগ বর্ণনা অস্বাভাবিক, অতিপ্রকৃত, এবং অস্পষ্ট হইলেও, 
আমর! তাহা উদ্ধ'ত ন! করিয়া থাকিতে পারিলাম না; 
পাতালোদরকুগ্রপুপ্িততমংশ্যামৈন ভোজ স্তকৈ- 
রত্তপ্তশ্ষুরদারকৃটকপ্লজ্যোতিজ্জলদ্দীপ্তিভি: | 
কল্পাক্ষেপকঠোরভৈরবমরুদ্বান্তৈরবাকীধাতে 
মীলন্মেঘতড়িৎকড়ারকুহরৈবিদ্ধ্যাপ্রিকূটেরিব ॥ (১) 
লবের সহিত রামের রূপসাদৃশ্য দেখিয়া, মুমন্ত্রের মনে একবার আশা জন্মিয়াই, 
সীতা নাই, এই কথা৷ মনে পড়াতে সে আশা তখনই নিবারিত হইল। ভাবিলেন, 
“লতায়াং পূর্ববলুনায়াংপ্রস্থস্তাগমঃ কুতঃ1” বৃদ্ধ সুমন্ত্ের মুখে এই বাক্য শুনিয়া, সন্ঘদয় 
পাঠকের রোমিও সম্বন্ধে বৃদ্ধ মণ্টাগুর মুখে কীটদংশিত কুস্বমকোরকের উপমা মনে পড়িবে। 
ষষ্ঠাঙ্কের বিষ্ষস্তকটি' বিশেষ মনোহর । বিষ্ভাধরমিথুন গগনমার্গে থাকিয়া লব- 
চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। যুদ্ধ তাহাদিগের কথোপকথনে বণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন* যে, ভবভূতির কাব্যের “মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতে 
এবং প্রাকৃতে এমত দীর্ঘ সমাসঘটিত রচনা আছে, তাহাতে অর্থ বোধ ও রসগ্রহ সম্বন্ধে 
ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে” ভবভূতির অসাধারণ দোষ নির্বাচনকালে বিগ্ভাসাগর মহাশয় 
এই কথা বলিয়াছেন। আমরা পূর্বে যাহা উত্তরচরিত হইতে উদ্ধত করিয়াছি, তন্মধ্যে 
এইরূপ দীর্ঘ সমাসের অনেক উদাহরণ পাওয়। যাইবে । এই বিফস্তকমধ্যে এরূপ 
দীর্ঘ সমাসের বিশেষ আধিক্য । আমরা কয়েকটি উদ্ধত করিতেছি, যথা পুষ্পবৃষ্টি ;__ 
“অবিরললুলিতবিকচকনক কমলকমনীয়সন্ততিঃ অনরতর'তরুণমণিমুকুলনিকরমকরন্দহুন্ধর; পুষ্প- 
নিপাতঃ 1” | 
পুনশ্চ, বাণন্থষ্ট অগ্নি 4 
“উচ্চগুবজ্খণ্ডাৰস্ফোটপটুতরম্কুলিঙ্গবিকৃতিঃ উন্তালতুমুললেলিহানজালাসস্তারভৈরবে! ভগণান্‌ 
উর্বর ধঃ।৮ 
পুন্্, বারুণাস্ত্স্থ্ মেঘ 7 
“অবিরলবিলোলধুগন্তবিজ্জুল্নদাবিলাসমগ্ডিদেহিং মত্বমোরকসামলেহিং জলহরেহিং |” 


(১) পাতালাভ্যস্তরবন্তরী কু্ঘমধো রাশীরুত অন্ধকারের ন্যায় রুষ্ণবর্ণ এবং উত্তপ্র, প্রদীপ পিস্তলের 
পিঙ্গলবং জ্যোতিধিশিষ্ট জস্তকাস্বগুলির দ্বারা আকাশমণ্ডল ত্রদ্ধা গুপ্রলয়কালীন দুনিবার ভৈরব বায়ুর ছারা 
বিশ্ষিপ্ন এবং মেধমিলিত বিছ্যুৎ্কর্তৃক পিঙ্গলবর্ণ এবং গ্রহাযুক্ বি্ধ্যা্রিশিখরব্যাপ্নবং দেখাইতেছে। 


* এবং তৎকালে স্থষ্টির অবস্থা! 

“প্রবলবাতাবলিক্ষোভগভীরগুণগুণায়মানমেঘমেছ্রান্বকারণীরন্ধ,নিবদ্ধম্‌ একবারবিশ্বগ্রসনবিকট- 
বিকরালকালকণ£মুখকন্দরবিবর্তমানমিব যুগাস্তযোগনিদ্রানিরুদ্বসর্ববদ্ধারনারায়ণোদরনিবিষ্টমিব ভূতজাতং 
প্রবেপতে |” 


ঈদৃশ দীর্ঘ সমাস যে রচনা-দোষমধ্যে গণ্য, তাহা! আমরা স্বীকার করি। যাহ! 
কিছুতে অর্থ বোধের বিদ্ হয়, তাহাই দোষ । ঈদৃশ সমাসে অর্থ বোধের হানি, স্ৃতরাং 
ইহা দোষ। নাটকে ইহা বিশেষ যে দোষ, তাহাও স্বীকার করি ; কেন না ইহাতে নাটকের 
অভিনয়োপযোগিতার হানি হয়। তথাপি এই সমাসগুলি কবিত্বপরিপূর্ণ, ইহা! অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইবে। 

লব ও চন্দ্রকেতু যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাম সেই স্থানে উপনীত হইলেন । 
তিনি উভয়কে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিলেন । লব তাহাকে রাজা রামচন্দ্র বলিয়া জানিতে 
পারিয়া, ভক্তিভাবে প্রণাম ও নম্রভাবে তাহার সহিত আলাপ করিলেন ।” কুশও যুদ্ধসম্বাদ 
শুনিয়। সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং লব কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া রামের সহিত সেইরূপ 
ব্যবহার করিলেন। রাম উভয়কে সন্সেহ আলিঙ্গন এবং পিতৃযোগ্য প্রণয়সম্তাষণ করিতে 
লাগিলেন। পরে সকলে, বাল্মীকির আশ্রমে, ততপ্রণীত নাটকাভিনয় দেখিতে গেলেন। 


তথায় রামামুজ্ঞাক্রমে লক্ষ্মণ দ্রষ্টবর্গকে যথাস্থানে সন্গিবেশিত করিতে লাগিলেন । 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, পৌরগণ, জনপদবাসী প্রজা ও দেবাস্বর এবং ইত্তর জীব, স্থাবর জঙ্গম 
সকলে খধিপ্রভীববলে সমাগত হইয়া, লক্ষ্মণকর্তৃক যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলেন। পরে 
অভিনয়ারস্ত হইল। রাম ও লবকুশ দরষ্টু ব্গমধ্যে ছিলেন । 

সীতা বিসর্জন বৃত্তাস্তই এই অদ্ভুত নাটকের প্রথমাংশ। সীত! লক্ষ্ণকর্তৃক পরিত্যক্ত 
হইলে, তাহার কাতরতা, গঙ্গাপ্রবাহে দেহসমর্পণ, তন্মধ্যে যমলসন্তান প্রসব, গঙ্গা এবং 
পৃথিবী কর্তৃক তাহার ও শিশুদিগের রক্ষা ও তৎসঙ্গে সীতার প্রস্থান ইত্যাদি অভিনীত 
হইল। দেখিয়া রাম মুচ্ছিত হইলেন। তখন লক্ষণ উচ্চস্বরে বাল্ীকিকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “ভগবন্! রক্ষা করুন! আপনার কাব্যের কি মর্ম?” ' নটদ্দিগকে 
বলিলেন, “তোমরা অভিনয় বন্ধ কর।” 

তখন সহসা দেবধি কর্তৃক অস্তরীক্ষ ব্যাপ্ত হইল! গঙ্গার বারিরাশি মধিত হইল। 
ভাগীরথী এবং পৃথিবীর সহিত জলমধ্য হইতে উঠিলেন_কে? স্বয়ং সীতা । দেখিয়া 
লক্ষ্মণ বিশ্মিত এবং আহলাদিত হইয়া রামকে ডাঞ্চিলেন, “দেখুন ! দেখুন!” কিন্ত রাম 


. উত্তরচরিত র ৩৩ 
তখনও অচেতন। তখন সীতা অরুন্ধতীকর্তক আদিষ্ট! হইয়া রামকে স্পর্শ করিশ্রেন। 
বলিলেন, “উঠ, আধ্্যপুক্র !” 

রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন। পরে যাহা ঘটিল, বল! বাহুল্য। সেই সর্বলোক- 
সমারোহ সমক্ষে সীতার সতীত্ব দেবগণকর্তৃক স্বীকৃত হইল। দেববাক্যে প্রজাগণ বুঝিল। 
সীতা লবকুশকেও পাইলেন । রামও তাহাদিগকে পুজ বলিয়া চিনিলেন। পরে সপুজ! 
তার্ধ্যা গৃহে লইয়। গিয়া সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন । 

নাটকের ভিতর এই নাটকখানি যিনি অভিনীত দেখিবেন বা পাঠ করিবেন, তিনিই 
যে অশ্রপাত করিবেন, তদ্িষয়ে সংশয় নাই । কিন্তু আমরা এতদংশ উদ্ধৃত করিলাম না। 
এই উপসংহার অপেক্ষা রামায়ণের উপসংহার অধিকতর মধুর এবং করুণ রসপূর্ণ। আঁমিয়ী 
পাঠকের শ্রীত্যর্থে তাহাই উদ্ধত করিতে বাসনা করি। বাল্মীকি কর্তৃক সীতা অযোধ্যায় 
আনীত হয়েন। যে স্ুচনায় খষি সীতাকে আনয়ন করেন, তদ্ধিশেষ বঙ্গীয় পাঠকমাত্রেই 
«সীতার বনবাস” পাঠ করিয়া অবগত আছেন ।-_সতীত্ব সম্বন্ধে শপথ করিলে সীতাকে 
গ্রহণ করিবেন, রাম এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই কথা প্রচার হইলে পর, 
সীত1-শপথ দর্শনার্থ বু লোকের সমাগম হইল। 


১০৯ সর্গ। 


তশ্যাং রজন্যাং বুষ্টায়াং যজ্ঞবাটং গতো নৃপ:। 
ঝধীন্‌ সর্ববান্‌ মহাতেজা: শব্ধাপয়তি রাঘব: ॥ 
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্প: | 
বিশ্বামিত্রো দীর্ঘতপা দুর্ববাসাশ্চ মহাতপাঃ ॥ 
পুলন্ত্যোহপি তথা শক্তির্ার্গবশ্চৈর বামন; | 
মার্কণডয়শ্চ দীর্ঘামুশ্মো দগলাশ্চ মহাযশাঃ ॥ 
গর্গশ্চ চ্যবনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধশ্মবি। 
ভরদ্বাজশ্চ তেজন্থী অগ্রিপুন্রশ্চ স্থপ্রভঃ ॥ 
নারদ: পর্বতশ্চৈব গৌতমশ্চ মহাযশাঃ। 
এতে চান্যে চ বহবে মুনয়: সংশিতত্রতা: ॥ 
কৌতৃহলসমাবিষ্টাঃ সর্ব এব সমাগতাঃ | 
রাক্ষসাশ্চ ম্তাবীর্ধযা বানরাশ্চ মহাবলাঃ ॥ 
সর্বব এব সমাজগ্াশ্হাত্মানঃ কুতৃহলাং। 


68 


বিবিধ প্রবন্ধ 


বিয়া যেচ শদ্রাশ্চ বৈশ্ঠাশ্চৈব সহঅশঃ ॥ 
নানাদেশাগতাশচৈব ব্রাঙ্মণা: সংশিতব্রতাঃ | 
সীতাশপথবীক্ষার্থং সর্ব এব সমাগতাঃ ॥ 
তদা সমাগতং সর্ববমশ্মভৃতমিবাচলং । 
তথা ুনিবরস্ত্ সসীতঃ সমুপাগমৎ। 
তমৃিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্থগচ্ছদবাঝ্ুখী । 
কৃতালির্ববাম্পকলা কৃত্বা রামং মনোগতং ॥ 
তাং দৃষ্ট1 শ্রৃতিমায়াতীং ব্রহ্মাণমনগামিনীং। 
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥ 
ততো হলহলাশবদঃ সর্কেষামেবমাবভোৌ | 
ছুখজন্নবিশালেন শোকেনাকুলিতাত্বনাং ॥ 
সাধু রামেতি কেচিত্ত, সাধু সীতেতি চাপরে। 
উভাবেব চ তত্রান্তে প্রেক্ষকাঃ সংপ্রচুক্তুশ্ঃ 
ততো মধ্যে জনৌমস্য প্রবিশ্ত মুনিপুজবঃ | 
মীতাসহায়ো বাম্মীকিরিতিহোবাচ রাঘবং ॥ 
ইয়ং দাশরথে সীতা স্থব্রতা ধশ্মচারিণী। 
অপবাদাৎ পরিত্যক্তা মমীশ্রমসমীপতঃ ॥ 
লোকাপবাদভীতম্য তব রাম মহাব্রত। 
প্রত্যয় দাস্যতে সীতা তামনুজ্ঞাতুমহ্সি ॥ 
ইমৌ তু জানকীপুভ্রাবুভৌ চ ঘমজাতকৌ। 
স্থতৌ তবৈব ছুদ্র্ষো সত্যমেতদ্ত্রবীমি তে ॥ 
প্রচেতসোহহং দশম: পুভ্রো রাঘবনন্দন। 

ন স্মরামানৃতং বাক্যমিমৌ তু তব পুত্রকৌ ॥ 
বহুবর্ষসহম্্াণি তপশ্চধ্যা ময়া কতা। 
নোপান্ীয়াং ফলস্তস্তা ছুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী ॥ 
মনসা কর্মমণ| বাচা ভূতপূর্বং ন কিষিষং। 
তম্তাহং ফলমঞ্নামি অপাপা মৈথিলী যদি ॥ 
অহং পঞ্চস্থ ভূতেষু মনঃষষ্েষু রাঘব । 
বিচিন্ত্য সীতা শুদ্ধেতি জগ্রাহ বননিঝ'রে ॥ 
ইয়ং শুদ্ধসমাচারা অপাপা পতিদেবতা। 
লোকাপবাদভীত-্ব প্রত্যন়ং সব দাশ্তি ॥ 


উত্তরচ্সিত ৩৫ 


তম্মাদিয়ং নরবরাত্মজ শুন্ধভাব! 
দিব্যেন দৃষ্টিবিয়েণ ময়া প্রদিষ্টা। 
লোকাপবাদকলুষীরুতচেতসা ঘা 

ত্াক্তা ত্বয়৷ প্রিয়তমা বিদিতাপি শুদ্ধ! ॥ 


১১৭ সর্গ। 
বান্মীকেনৈবমুক্তত্ব রাঘব: প্রত্যভাষত্। 
প্রাঞ্জলিজ্জগতো মধ্যে দৃষ্টা! তাং দেববণিনীং ॥ 
এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি ধর্মবিৎ। 
প্রত্যয়ন্্ মম ব্রহ্ষংস্তব বাক্যৈরকল্মষৈ: ॥ 
প্রত্যয়শ্চ পুরা দত্তো৷ বৈদেহা স্থরসঙ্গিধৌ । 
শপথশ্চ রুতন্তত্র তেন বেশ প্রবেশিতা ॥ 
লোকাপবাদে বলবান্‌ যেন ত্যক্তা হি মৈথিলী। 
সেয়ং লোকভয়াদ্ব্রঙঈক্নপাপেত্যভিজানতা ॥ 
পরিত্যক্তা ময়া সীতা তত্তবান্‌ ক্ষস্ধমহতি। , 
জানামি চেমৌ পুজৌ মে যমজাতৌ কুশীলবৌ ॥ 
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহাং প্রীতিরস্ক মে। 
অভিগ্রায়ন্ত বিজ্ঞায় রামস্তয সুরসত্তমাঃ ॥ 
সাতায়াঃ শপথে তশ্মিন্‌ সর্ব এব সমাগতা:। 
পিতামহং পুরদ্কৃত্য সর্ব এব সমাগতাঃ ॥ 
আদিত্যা বসবে রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদগণাঃ | 
সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সর্ব্দে তে সর্ব্বে চ পরমর্ষয়ঃ ॥ 
নাগা: স্পর্ণাঃ সিদ্ধাশ্চ তে সর্বে হৃষ্টমানসা; | 
ষ্ট। দেবানৃষীংশচৈব রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ ॥ 
প্রত্যয়ো মে মুনিশ্রষ্ঠ খধিবাক্রকল্সষৈ: | 
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহাং প্রীতিরস্্ মে ॥ 
সীতাশপথসংভ্রাস্তাঃ সর্ব এব সমাগতাঃ | 
ততো বাযুঃ শুভ: পুণ্যো দিব্যগন্ধো মনোরমঃ ॥ 
তং জনৌঘং স্থর্েষ্ঠো হলাদয়ামাস সর্ববতঃ | 
তদস্ভূতমিবাচিত্ত্যং নিরৈক্ষস্ত সমাহিতা: | 
মানবাঃ সর্বরাষ্্রেভ্যঃ পূর্ববং কৃতযুগে যথা ॥ 
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সর্বান্‌ সমাগতান্‌ দুষ্ট! সীতা কাষায়বাসিনী। 


অব্রবীৎ গ্রাঞ্চলির্বাক্যমধোদৃষ্টিরবাজ্ধুখী ॥ 
যথাহং রাঘবাদন্তং মনসাপি ন চিন্তয়ে। 
তথা মে মাধবী ছেবী বিবরং দাতুমস্তি ] 
মনসা কর্ণ! বাচা যথা রামং সমচ্চয়ে | 
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহতি ॥ 
যখৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ। 
, তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ 
তথা শপস্ত্যাং বৈদেহাং 'প্রাছুরা সীত্তদভূতং | 
ভূতলাদুখিতং দিব্যং সিংহাসনমন্ুত্তমং ॥ 
ধিয়মানং শিরোভিস্ব নাগৈরমিতবিক্রমৈঃ | 
দিবাং দিব্যেন বপুষা দিবারত্ববিভৃষিতৈঃ | 
তম্মিংস্ক ধরণীদেবী বান্ৃভ্যাং গৃহা মৈথিলীং। 
স্বাগতেনাভিনন্ব্যৈনামাসনে চোপবেশয়ৎ ॥ 
তামাসনগতাং দৃষ্ট। প্রবিশস্তীং রসাতলং। 
. পুষ্পবৃষটিরবিচ্ছি্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ। 
সাধুকারশ্চ স্বমহান্দেবানাং সহসোখিতঃ | 
সাধু সাধ্বিতি বৈ সীতে মন্তান্তে শীলমীদৃশং ॥ 
এবং বন্বিধ! বাচো হ্াস্তরীক্ষগতা: স্থরাঃ। 
ব্যাজহহন ইমনসো দৃষ্টা সীতাপ্রবেশনং ॥ 
যজ্ববাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ সর্বব এব তে। 
রাজানশ্চ নরব্যাস্তরা বিশ্ময়ান্নোপরেমিরে ॥ 
অস্তরীক্ষে চ ভূমৌ চ সর্কে স্থাবরজঙ্গমা: | 
দানবাশ্চ মহাকায়া; পাতালে পন্নগাধিপাঃ ॥ 
কেচিছ্িনেছুঃ সংহষ্টাঃ কেচিদ্ধ্যানপরায়ণাঃ | 
কেচিদ্রামং নিরীক্ষস্তে কেচিৎ সীতামচেতসঃ ॥ 
সীতাপ্রবেশনং দুষ্ট! তেষামাসীৎ সমাগম: । 
তমুহূর্তমিবাত্যর্থং সমং সন্মোহিতং জগৎ ॥ (১) 
(১) সেই রজনী অতিবাহিত, হইলে, মহাতেজা রাজা রামচজ্্র যজস্থল গমনপূর্বক খধিসকলকে 
আহ্বান করাইলেন। অনস্তর বশিষ্ঠ, বামদেব, কশাপবংশোস্তু জাবালি, দীর্ঘতপা বিশ্বামিত্র, মহাতপা 
ু্ব্বাসা, পুলস্তা, শক্তি, ভাব, বামন, দীর্ঘায়ু মাকে, মহাযশা মৌদগল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্ম শতাননদ, 
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.. আমরা উত্তরচরিত নাটকের প্রকৃত সমালোচন করি নাই। পাঠকের সহিত 'আমু- 
পৃর্ধিবক নাটক পাঠ করিয়া যেখানে যেখানে ভাল লাগিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দিয়াছি। 





২০ স্পসাশশীটীশিপিশীশি প শিপিতাাচা শা ীিপিশীপীশিদ তি পিপস্প পিপাসা পীপা 





তেজন্বী ভরঘ্বাজ, অগ্রিপুত্র হ্থপ্রভ, নারদ, পর্বত ও মহাখশা ডি এবং অন্তান্ত সংশিতব্রত মুনিগণ 
কৌতুহলাক্রাস্ত হইয়া সকলেই সমাগত হইলেন। মহাবীধ্য রাক্ষসগণ ও মহাবল বানরগণ, মহ।আা 
কত্রিয়গণ, এবং সহম্র সহ বৈশ্ঠ ও শৃদ্রগণ এবং নানা দেশাগত ত্রতধারী ব্রাক্ষণসকল কুতৃহলবশতঃ 
লীতাশপথ দর্শন জন্য সকলেই সমাগত হইলেন । 

মহষি বাল্ীকি, তৎকালে সমাগত জনমগ্ডলী কৌতুকণর্শার্থ পর্বতবং নিশ্লভাবে দণ্ডায়মান)" 
ইহা অবণ করিয়া সীতাসহিত শীঘ্র আগমন করিলেন। সীতাও কৃতাঞ্জলি, বাম্পাকুলনয়না এবং শ্ঞ্মুখী 
হইঘা মনোমধ্যে রামকে চিস্তা করিতে করিতে সেই খধির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। 
ব্রদ্ধের অঙ্গগামিনী শ্রুতির ন্যায় বাল্পীকির পশ্চাদ্বত্তিনী সেই সীতাকে দেখিবামাত্র সেই স্থলে অতি মহং 
সাধুবাদ হইতে লাগিল। তৎপরে ছুখেজ অতিমহৎ শোক হেতু ব্যথিতাস্কঃকরণ জপসকের বিপুল 
হলহলা শব্ধ উত্থিত হইল। দর্শকবৃন্দমধ্যে কতকগুলি সাধু রাম, কতকগুলি সাধু জানকী ও কতকগুলি 
উভয়ই সাধু, এই প্রকার কহিতে লাগিল।  * 

তদনস্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বালীকি সীতা সহিত জনবুন্দমধ্যে প্রবিষ্ট হট্ুয়া রামকে এইরূপ বলিতে 
লাগিলেন। হে দাশরথি! ধর্মচারিণী, স্ুত্রতা এই সীতা লোকাপবাদ হেতু আমার আশ্রম সমীপে 
পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। হে মহাত্রত রাম! ইনি এক্ষণে লোকাপবাদভীত তোমার নিকট প্রতায় 
প্রদান করিবেন; তুমি অঙ্থজ্ঞা কর। এই দুদধর্য যমল জানকীপুত্র তোমারই পুন্র, ইহা আমি তোমাকে 
সত্য বলিতেছি। হে রাঘবনন্দন ! আমি প্রচেতার দশম পুত্র, আমি মিথ্যা বাক্য ম্মরণও করি না? 
ইহারা তোমারই পুত্র। আমি বহু সহম্র বর্ণ তপস্তা করিয়াছি) যগ্পি এই জানকী ছুশ্চারিণী হয়েন, 
তাহা হইলে আমি যেন তাহার ফল প্রাঞ্ধ না হই। কায়মনে এবং কর্খদ্থারা আমি পূর্বে কখনই 
পাপাচরণ করি নাই ; যঙ্চপি জানকী নিম্পাপা হয়েন, তবে আমি যেন তাহার ফলভোগ করিতে পারি। 
হে রাঘব! আমি পঞ্চ ভূত ও ষষ্টস্থানীয় মনেতে সীতাকে বিশ্তুদ্ধ বিবেচনা করিয়াই বননিঝ'রে গ্রহণ 
করিয়াছিলাম। এই অপাপা পতিপরায়ণ! শ্ুদ্ধচারিণী, লোকাপবাদভীত তোমার নিকট প্রত্যয় প্রদান 
করিবেন। হে রাজনন্দন! যেহেতু তুমি তোমার এই প্রিয়তমাকে বিশুদ্ধ জানিয়াও লোকাপবাদ ভয়ে 
পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তজ্জন্তই দিব্যজ্ঞানে বিশুদ্ধা জানিয়াও এই শপথার্থ আদেশ করিয়াছি । 

রাম বান্মীকি কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া এবং সেই দেববণিনী জানকীকে দেখিয়া, কৃতাঞ্জলিপূর্নাক 
জগংস্থ জনগণের সমীপে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। হে ধর্মভ্ত ! হে মহাভাগ ! আপনি যাহা বলিতেছেন, 
তাহাই সত্য । হে ব্রহ্গন্‌! আপনার পবিত্র বাক্যেতেই আমার প্রত্যয় হইয়াছে, এবং বৈদেহীও লক্কামধ্যে 
পূর্বফালে দেবগণ সমীপে প্রত্যয় প্রদান ও শপথ করিয়াছেন, তজ্জন্থই আমি ইহাকে গৃহে প্রবিষ্ট করাইয়া- 
ছিলাম। হেত্রদ্বন! এই জানকীকে আমি পবিস্রা জানিয়াও শুদ্ধ লোকাপবাদভয়ে ত্যাগ করিয়াছি। 


বিবিধ প্রবন্ধ 
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ংশ পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া পাঠককে দেখাইয়াছি। এরপে গ্রন্থের প্রকৃত 


গ্রন্থের গ্রত্যেক অ 
এক একখানি প্রস্তর পৃথক্‌ পথক্‌ করিয়া দেখিলে তাজমহলের 


দোষগুণের ব্যাখ্যা হয় না। 


-_ শী সং ১ 
০ 
পালিত 


আর যমল কুশীলব আমারই পুত্র, আমি তাহা জানি) কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন । আমি 
যে কারণে জানকীকে ত্যাগ করিয়াছি, সেই লোকাপবাদ আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা বলবান্। জগন্মধো 

পবিত্রা জানকীতে আমার প্রীতি থাকুক । 

অনন্তর সীতা-শপথ বিষয়ে রামেবু অভিপ্রায় জানিয়া দেবগণ ব্রহ্মাকে পুরোবস্ী করিয়া! সেই স্থলে 
সমাগত হইলেন এবং আদিত্যগণ বন্থগণ রুদ্রগণ বিশ্বদেবগণ বাষুগণ সকল সাধ্যগণ দেবগণ সকল পরমধিগণ 
নাগ£৪ক্ষিগণ সকলেই হাষটাস্তঃকরণ হইয়া সে স্থলে আগমন করিলেন । রাম সমাগত সেই সকল দেবগণ 
ধধিগণকে দেখিয়া পুনর্ধবার বাম্মীকিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। 

হে মুনিেষ্ঠ ! পবিত্র ধষিবাক্যে আমার প্রত্যয় আছে। জগতে বিশুদ্বশালিনী সীতার প্রতি 
আমার প্রীতি থাকুক কিন্তু সীতাশপথ দর্শনজন্য কৌতৃহলাক্রাস্ত হইয়া সকলে সমাগত হইয়াছেন। 

তখন দিবা গন্ধবিশিষ্ট মনোহর এবং সর্বপাপপুণ্য-সাক্ষী পবিজ্র বামু প্রবাহিত হইয়| সেই জনবৃন্দকে 
আহলাদিত করিল। পূর্বকালে সত্যযুগের স্থায় সেই 'আশ্চর্ধ্য অচিস্তনীয় ব্যাপার, সকল রাষ্ট্র হইতে 
সমাগত জনমগ্ডলী সমাহিত,হইয়া দেখিতে লাগিল। কাষায়-বস্ত্রপরিধানা সীতা সকলকে সমাগত দেখিয়া 
অধোমুখী, অধোদুষ্টি এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন । যদি আমি মনেতেও রাম ভিন্ন অন্য 
চিন্তা না করিয়া! থাকি, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন। যদি আমি কায়মনোবাক্যে 
রামা্চন করিয়া থ।কি, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন। “আমি রাম ভিন জানি না,” 
আমার এই বাক্য যদি সত্য হয়, তবে পুৃথিবীদেবী আমাকে বিবর (প্রদান করুন। 

বৈদেহী এইরূপ শপথ করিলে, তখন অমিতবিক্রম, দিব্য বত্বালস্কত নাগগণ কর্তৃক মস্তকে বাহিত, 
দিব্যকাস্ি, দিব্য সিংহাসন রসাতল হইতে সহসা আবিভ্ত হইল এবং সেই স্থলে পৃথিবীদেবী ছুই বাহুবারা 
সীতাকে গ্রহণ করিয়া এবং স্বাগত প্রশ্নে অভিনন্দন করিয়া সেই উত্তমাসনে উপবেশন করাইলেন। 

সিংহাসনারূঢা সেই সীতাকে রসাতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তদুপরি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে 
লাগিল এবং দেবগণেষ অতি বিপুল সাধুবাদ হঠাৎ উখ্থিত হইল। সীতার রসাতল প্রবেশ দেখিয়া 
অন্তরীক্ষগত দেবগণ হষ্টাম্তকরণ হইয়া, “সীতা সাধু সীতা সাধু ধাহার এইরূপ চরিত্র” ইত্যাদি নানাপ্রকার 
বাকা কহিতে লাগিলেন। যন্তস্থলগত সেই সকল মুনিগণ ও মনথস্তত্রেষ্ট রাজগণ এই অদ্ভুত ঘটনাহেতু বি্ময় 
হইতে বিরত হইতে পারিলেন না। তৎকালে আকাশে, ভূতলে স্থাবর জঙ্গম পদার্থ ও মহাকায় দানবগণ 
এবং পাতালে নাগগণ সকলেই হষ্টাস্তঃকয়ণ হইয়াছিলেন। তাহার হষ্টমনে শব করিতে লাগিলেন? 
কাহার! বা ধ্যানস্থ হইলেন, কাহারাও বা রামকে দেখিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বা নিঃসংজ হইয়া 
লীতাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমাগত, সেই সকল খি প্রতৃতির সীতার রসীতল 
প্রবেশ দেখিয়া এই প্রকার সমাগম হইয়াছিল এবং সেই ুহূতে সমূদায় জগৎ সমকালেই মোহিত হইয়াছিল। 


উত্তরচরিত ৬৯ 


| ৪ 
গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। একটি একটি বৃক্ষ পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়! দেখিলে উদ্ভানের 
শোভা অনুভূত করা যায় না। এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া মন্তমৃত্তির অনির্ব্চনীয় 
শোভা বর্ণন করা যায় না। কোটি কলস জলের আলোচনায় সাগরমাহাত্ম্য অনুভূত করা 
যায় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের । এ স্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার 
সব্বাংশের পর্যযালোচন!। করিলে প্রকৃত গুণাঞ্চণ বুঝিতে পারা যায় না । যেমন অট্রালিকার 
সৌন্দধ্য বুঝিতে গেলে সমুদয় অট্রালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগরগৌরব অনুভূত 
করিতে হইলে, তাহার অনস্তবিস্তার এককালে চক্ষে "গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্য 
নাটক সমালোচনও সেইরূপ । মহাভারত এবং রামায়ণের অনেকাংশ এমন অপকৃষ্ট যে, 
তাহা কেহই পড়িতে পারে না। যে আণণুবীক্ষণিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবে, সৈ 
কখনই এই ছুই ইতিহাসের বিশেষ প্রশংসা করিবে না। কিন্ত মোটের উপর দেখিতে 
গেলে বলিতে হইবে যে, এই ছুই ইতিহাসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য পৃথিবীতে আর 
নাই। . 

স্থতরাং উত্তরচরিত সম্বন্ধে মোটের উপুর ছুই চারিটা কথা না বলিলে নয়। অধিক 
বলিবার স্থান নাই । ৃ 

কবির প্রধান গুণ, স্থ্টিক্ষমতা । যে কবি স্ষ্টিক্ষম নহেন, তীহার রচনায় অন্য অনেক 
গণ থাকিলেও বিশেষ প্রশংসা নাই। কালিদাসের খতুসংহার, এবং টমসনের তদ্িষয়ক 
কাব্যে উৎকৃষ্ট বাহ প্রকৃতির বর্ণনা আছে। উভয় গ্রন্থই আছ্যোপাস্ত সুমধুর, প্রসাদগুণ- 
বিশিষ্ট, এবং স্বভাবান্ুকারী। তথাপি এই ছুই কাব্য প্রধান কাব্য বলিয়া গণ্য হইতে 
পারে না__কেন না, তছুভয়মধ্যে স্থষ্টিচাতুর্য্য কিছুই নাই। 

স্প্টিক্ষমত1 মাত্রই প্রশংসনীয় নহে। অনেক ইংরাজি আখ্যায়িকালেখকের রচনা- 
মধ্যে নৃতন স্থষ্টি অনেক আছে। তথাপি এ সকলকে অপকষ্টগ্রস্থমধ্যে গণনা করিতে হয়। 
কেন না, সেই সকল স্থষ্টি স্বভাবানুকারিণী এবং সৌন্দধ্যবি শিষ্টা নহে । অতএব কবির 
টি স্বভাবানুকারী এবং সৌন্দধ্যবিশিষ্ট না হইলে, কোন প্রশংসা নাই। 

সৌন্দর্য এবং স্বভাবানুকারিতা, এই ছুয়ের একটি গুণ থাকিলেই কবির স্থষ্টির 
কিছু প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু উভয় গুণ না থাকিলে কবিকে প্রধান পদে অভিষিক্ত করা 
যায় না। আরব্য উপন্যাস বলিয়া যে বিখ্যাত আরব্য গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে, তাল্লেখকের 
স্থপ্টির মনোহারিত্ব আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে স্বভাবানুকারিত! না থাকায় 
আলেফ লয়লা” পৃথিবীর অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যগ্রস্থমধ্যে গণ্য নহে । 


বিবিধ প্রবন্ধ 


কেবল স্বভাবান্ুকারিণী স্থগ্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই। যেমন জগতে দেখিয়া 
থাকি, কবির রচনার মধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্রনৈপুণ্যের 
প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে চিত্রনৈপুণ্যেরই প্রশংসা, স্ষ্টিচাতুর্ধ্ের প্রশংসা 
কি? আর তাহাতে কি উপকার হুইল? যাহা বাহিরে দেখিতেছি, তাহাই গ্রন্থ 
দেখিলাম; তাহাতে আমার লাভ হইল কি? যথার্থ প্রতিকৃতি দেখিয়া আমোদ 
আছে বটে-_কেবল স্বভাব-সঙ্গত গুণবিশিষ্ট! স্থষ্টিতে সেই আমোদ মাত্র জন্মিয়া 
থাকে। কিন্তু আমোদ ভিন্ন, অন্ত লাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্য বলিয়া গণিতে 
হয়। | 
স্” অনেকে এই কথা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ করিবেন। কি এ দেশে, কি সুসভা 
ইউরোপীয় জাতিমধ্যে, অনেক পাঠকেরই এইরূপ সংস্কার যে, ক্ষণিক চিত্তরঞ্জন ভিন্ন 
কাব্যের অগ্য উদ্দেশ্য নাই । বস্বতঃ অধিকাংশ কাব্যে (বিশেষতঃ গ্ঠ কাব্যে বা আধুনিক 
_ নবেলে ) এই চিত্তরঞ্জন প্রবৃত্তিই লক্ষিত হয়-_তাহাতে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন গ্রস্থকারের অন্য 
উদ্দেশ্য থাকে না; এবং তাহাতে চিত্তরঞ্জনোপ্যোগিত। ভিন্ন আর কিছু থাকেও না। কিন্ত 
সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণা৷ যাইতে পারে ন1। 

যদি চিত্বরঞ্জনই কাব্যের উদ্দেশ্ঠ হইল, তবে বেস্থামের তর্কে দোষ কি?* কাব্যেও 
চিত্তরপ্রন হয়, শতরঞ্ খেলায়ও চিত্তরঞ্জন হয়। বরং অনেকেরই এবান্হো। অপেক্ষা 
একবাজি শতরঞ্চ খেলায় অধিক আমোদ হয়। তবে তাহাদের পক্ষে কাব্য হইতে শতরধচ 
উৎকৃষ্ট বস্ত ? এবং স্কট কাঁলিদাসাদি অপেক্ষা একজন পাকা খেলোয়াড় বড় লোক! 
অনেকে বলিবেন যে, কাব্যপ্রদত্ত আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ__সেই জন্য কাব্যের ও কবির 
প্রাধান্ । শতরঞ্ের আমোদ অবিশুদ্ধ কিসে? 

এরূপ তর্ক যদি অযথার্থ না হয়, তবে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আর 
কিছু অবশ্য আছেই আছে। সেটি কি? 

অনেকে উত্তর দিবেন, “নীতিশিক্ষা |” যদি তাহ] সত্য হয়, তবে “হিতোপদেশ' 
রঘ্বুবংশ হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য । কেন না, বোধ হয়, হিতোপদেশে রঘুবংশ হইতে নীতি- 
বাছল্য আছে। সেই হিসাবে কথামালা হইতে শকুন্তলা কাব্যাংশে অপকৃষ্ট। | 

কেহই এ সকল কথা স্বীকার করিবেন না। যদি তাহ! ন। করিলেন, তবে "কাব্যের 
মুখ্য, উদ্দেশ্ত কি? কি জন্য শতরপ্ণ খেলা ফেলিয়া শকুন্তলা পড়িব? 
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* বেস্থাম বলেন; আমোদ সমান হইলে কাবোরএরধং গুষ্পিন খেলার একই দর । 


৪1 


হুদ 


উত্তরচরিত (৪ 

কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে- কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই 
উদ্দেশ্ত। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্ত মন্ৃপ্ের চিত্বোৎকর্ষ সাধন-_চিত্তশুদ্ধি জনন । কবিরা 
জগতের শিক্ষাদাতা-_কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও 
নীতিশিক্ষা দেন না। তাহারা সৌন্দধ্যের চরঙ্গোৎকর্ষ সজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদি 
বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোতকধের স্থষ্টি কাব্যের মুখা উদ্দেশ্য ৷ প্রথমোক্তটি 
গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্ট । 

কথাট! পরিষ্কার হইল না। যদিও উত্তরচরিত সমালোচন পক্ষে এ কথা আর 
অধিক পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন নাই, তথাপি প্রস্তাবের গৌরবান্ুরোধে আমরা তাহাতে 
প্রবৃত্ত হইলাম । ্ঃ 

চোর চুরি করে। রাজা তাহাকে বলিলেন, “তুমি চুরি করিও না; আমি তাহা 
হইালে তোমাকে অবরুদ্ধ করিব।” চোর ভয়ে প্রকাশ্য চুরি হইতে নিবৃত্ত হইল, কি 
তাহার চিত্তশুদ্ধি জন্মিল না। সে যখনই বুঝিবে, চুরি করিলে রাজা জানিতে পারিবেন না, 
তখনই চুরি করিবে। 

তাহাকে ধর্মোপদেশক বলিলেন, “তুমি চুরি করিও না-চুরি ঈশ্বরাজ্ঞাবিরুদ্ধ 1” 
চার বলিল, “তাহ! হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর যখন আমার আহারের অপ্রতুল করিয়াছেন, 
তখন আমি চুরি করিয়াই খাইব।” ধর্মোপদেশক বলিলেন, “তুমি চুরি করিলে নরকে 
যাইবে ।” চোর বলিল, “তদ্ঘিষয়ে প্রমাণাভাব |” 

নীতিবেত্তা কহিতেছেন, “তুমি চুরি করিও না কেন না, চুরিতে সকল লোকের 
অনিষ্ট, যাহাতে সকল লোকের অনিষ্ট, তাহা কাহারও কর্তব্য নহে ।” চোর বলিবে, “যদি 
সকল লোক আমার জন্য ভাবিত, আমি তাহ। হইলে সকলের জন্ত ভাবিতে পারিতাম। 
লোকে আমায় খেতে দিক্‌, আমি চুরি করিব না। কিন্তু যেখানে লোকে আমায় কিছু 
দয় না, সেখানে তাহাদের অনিষ্ট হয় হউক, আমি চুরি করিব।” | 

কবি চোরকে কিছু বলিলেন না, চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না। কিন্ত তিনি 
এক সব্ধজসমনোহর পবিত্র চরিত্র স্বজন করিলেন। সর্বজনমনোহর, তাহাতে চোরের ও 
মন মুগ্ধ হুইবে। মনুষ্ের স্বভাব, যে যাহাতে মুগ্ধ হয়, পুনঃ পুনঃ চিত্ত প্রীত হইয়। 
তদালোচন। করে। তাহাতে আকাজ্া জন্মে কেন না, লাভাকাঙ্্ষার নামঠ অনুরাগ । 
এইরূপে পবিত্রতার প্রতি চোরের অনুরাগ জম্মে। সুতরাং চুরি প্র তি অপবিত্র কাধ্যে 
মে বীতরাগ হয়। 

৬ 


৪২ বিবিধ প্রবন্ধ 


“আত্মপরায়ণতা মন্দ__তুমি আত্মপরায়ণ হইও না।” এই নৈতিক উক্তি রামায়ণ 
নাহ। কথাচ্ছলে এই নীতি প্রতিপন্ন করিবার জন্য রামায়ণের প্রণয়ন হয় নাই । কিন্ত 
রামায়ণ হইতে ভারতবর্ষের আত্মপরায়ণতা দোষ যতদূর পরিহার হইয়াছে, ততদূর, কোন 
নীতিবেত্তা, ধর্্মবেত্তা, সমাজকর্তা বাৎ রাজ! বা. রাজকন্মচারিকর্তৃক হয় নাই। সুবিবেচক 
পাঠকের এতক্ষণ বোধ হইয়। থাকিবেক যে, উদ্দেশ্য এবং সফলতা! উভয় বিবেচনা করিলে, 
রাজা, রাজনীতিবেত্তা, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ববেত্বা, ধর্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, 
বৈজ্ঞানিক সর্ববাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠত্ব । কবিত্ব পক্ষে যেরূপ মানসিক ক্ষমতা আবশ্যক, 
তাহা বিবেচনা করিলেও কবির সেইরপ প্রাধান্য । কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা, এবং 
উপকারকর্তা, এবং সর্ববাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তিসম্পন্ন। 


কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎ কাধ্য সিদ্ধ করেন? যাহা সকলের চিত্বকে 
আকৃষ্ট করিবে, তাহার স্থপ্তির দ্বারা । সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, সে কি? সৌন্দর্য্য; 
অতএব সৌন্দধ্য স্থ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য । সৌন্দর্য্য অর্থে কেবল বাহ্য প্রকৃতির বা 
শারীরিক সৌন্দর্য নহে। সকল প্রকারের সৌন্দধ্য বুঝিতে হইবেক। যাহা স্বভাবান্ুকারী 
নহে, তাহাতে কুসংস্কারাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না। এ জন্য স্বভাবান্ুকারিতা 
সৌন্দর্যের একটি গুণ মাত্রন্বভাবান্ুকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য্য জন্মে না। তবে যে আমরা 
স্বভাবানুকারিতা এবং সৌন্দর্য ছুইটি পৃথক্‌ গুণ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছি, তাহার কারণ, 
সৌন্দধ্যের অনেক অর্থ প্রচলিত আছে । 

আর একটি কথা বুঝাইলেই হয়। এই জগৎ ত সৌন্দর্যময়-_তাহার প্রতিকৃতি 
মাত্রই সৌন্দর্্যময় হইবে। তবে কেন আমরা উপরে বলিয়াছি যে, যাহা প্রকৃতির 
প্রতিকৃতি মাত্র, সে স্থষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই ? তাহার কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি 
_অন্ুুলিপি মাত্র-_তাহাকে “স্থষ্টি” বল! যাঁয় না। যাহা সতের প্রতিকৃতি মাত্র নহে-_ 
তাহাই স্থষ্টি। যাহ স্বভাবান্থুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি । 
তাহাতেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা! প্রকৃত, তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। 
কেন না, তাহা অসম্পূর্ণ, দৌষসংস্পুষ্ট, পুরাতন, এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট । . কবির স্থষ্ট 
তাহার স্বেচ্ছাধীন-_সুুতরাং সম্পূর্ণ, দোষশুন্য, নবীন, এবং স্পষ্ট হইতে পারে। 

এইরূপ যে সৌন্ধ্যস্থষ্টি কবির সর্বপ্রধান গুণ__সেই অভিনব, স্বভাবামুকারী, 
স্বভাবাতিরিক্ত সৌন্দধ্যসথগ্টি-গুণে, ভারতবরাঁয় কবিদিগের মধ্যে বাল্মীকি এবং মহাভারত- 
কার প্রধান। এক এক কাব্যে ঈদৃশ স্থপ্টিবৈচিষ্ত্য প্রায় জগতে ছুর্লভ। 
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এ সম্বন্ধে ভবড়ূতির স্থান কোথায়? তাহা তাহার তিনখানি নাটক পর্য্যালোচিত 
না করিলে অবধারিত করা যায় না। তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে । কেবল উত্তরচরিত 
দেখিয়া তাহাকে অতি উচ্চাসন দেওয়] যায় না। উত্তরচরিতে ভবভূতি অনেক দূর পধ্যস্ত 
বাল্সীকির অন্ুবর্তী হইতে বাধ্য হইয়াছেন, স্থতরাং ঠাহার স্প্টিমধ্যে নবীনত্বের অভাব, এবং 
সৃষ্িচাতুর্যের প্রচার করিবার পথও পান নাই। চরিত্র স্থজন সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে 
পারে যে, রাম ও সীতা ভিন্ন কোন নায়ক নায়িকার প্রাধান্য নাই। সীতা, রামায়ণের 
সীতার প্রতিকৃতি মাত্র । রামের চরিত্র, রামায়ণের রামের চরিত্রের উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতিও 
নহে--ভবসৃতির হস্তে সে মহচ্চিত্র যে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্বেই প্রতিপন্ন করা 
গিয়াছে। সীতাও তাহার কাছে, অপেক্ষাকৃত পরসাময়িক স্ত্রীলোকের চরিত্র কতক দুর 
পাইয়াছেন। 

তাই বলিয়া এমত বল! যায় না যে, উত্তরচরিতে চরিত্রস্থষ্টি-চাতুধ্য কিছুই লক্ষিত 
হয় না। বাসস্তী ভবভূতির অভিনব স্থষ্টি বটে, এবং এ চরিত্র অত্যন্ত মনোহর । আমরা 
বাসম্তীর চরিত্রের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছি, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। 
এই পরছুঃখকাতরহৃদয়া, স্নেহময়ী, বনচারিণী যে অবধি প্রথম দেখা,দিলেন, মেই অবধিই 
তাহার প্রতি পাঠকের গ্রীতি সঞ্চার হইতে থাকিল। 

তণ্তিন্ন চন্দ্রকেতু ও লবের চিত্রও প্রশংসনীয় । প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় ভবড়ুতিও 
জড় পদার্থকে রূপবান্‌ করণে বিলক্ষণ সুচতুর। তমসাঁ, মুরলা, গঙ্গা, এবং পৃথিবী এই 
নাটকে মানবীরূপিণী। সেই রূপগুলিন যে মনোহর হইয়াছে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। 

কবির স্থষ্টি_-চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কাধ্যাদিতে পরিণত হয়। ইহার মধ্যে 
কোন একটির স্ুষ্টি কবির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। সকলের সংযোগে সৌন্দধ্যের 
স্টিই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্থা । চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কাধ্য, এ সকলের সমবায়ে যাহা 
দাড়াইল, তাহ! যদি সুন্দর হইল, তবেই কবি সিদ্ধকাম হইলেন। 

ভবভূতির চরিত্রস্থজনের ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছি । অন্যান বিষয়ে তাহার স্থজন- 
কৌশলের পরিচয় ছায়া নামে উত্তরচরিতের তৃতীয়াঙ্ক । আমাদিগের পরিশ্রম যদি নিক্ষল 
ন! হইয়া থাকে, তবে পাঠক সেই ছায়ার মোহিনী শক্তি অনুড়ূত করিয়াছেন। ঈদৃশ 
রমণীয়া স্থষ্টি অতি ছুর্লভ। 

স্থট্টি-কৌশল কবির প্রধান গুণ। কবির আর একটি বিশেষ গুণ রসোন্তাবন । 
দসাষ্ভাবন কাহাকে বলে, আমরা বুঝাইতে বাসন! করি, কিন্তু রস শব্দটি ব্যবহার করিয়াই 
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আমরা সে পথে কাট! দিয়াছি। এ দেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলি 
একালে পরিহার্য্য। ব্যবহার করিলেই বিপদ ঘটে । আমর! সাধ্যান্থুসারে তাহা বর্ন 
করিয়াছি, কিন্তু এই রসশব্দটি ব্যবহার করিয়া বিপদ্‌ ঘটিল। নয়টি বৈ রস নয়, কিন্তু মনু 
চিত্ববৃত্তি অসংখ্য । রতি, শোক, ক্রোধ, স্থায়ী ভাব; কিন্তু হর্ষ, অমর্ধ প্রভৃতি ব্যভিচারী 
ভাব। ন্লেহ, প্রণয়, দয়া, ইহাদের কোথাও স্থান নাই ;না স্থায়ী, না ব্যাভিচারী-- 
কিন্তু একটি কাব্যান্নপযোগী কদধ্য মানসিক বৃত্তি আদ্িরসের আকারম্বরূপ স্থায়ী ভাবে 
প্রথমে স্থান পাইয়াছে। স্েহ,'প্রণয়, দয়াদিপরিজ্ঞাপক রস নাই; কিন্তু শাস্তি একটি রস। 
সুতরাং এবন্বিধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য্য সম্পন্ন হয় না। আমরা 
যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি-আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি । 


মনুষ্যের কাধ্যের মূল তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি। সেই সকল চিত্তবৃত্তি অবস্থানুসারে 
অত্যন্ত বেগবতী হয়। সেই বেগের সমুচিত বর্ণনদ্বার। সৌন্দধ্যের স্থজন, কাব্যের উদ্দেশ্য । 
অস্মদেশীয় আলঙ্কারিকেরা সেই বেগব্তী মনোবৃত্তিগণকে “স্থায়ী ভাব” নাম দিয়া এ 
শব্দের এরূপ পরিভাষা করিয়াছেন যে, প্রকৃত কথা বুঝা ভার। ইংরাজি আলঙ্কারিকেরা 
তাহাকে (0388810178) বলেন। আমরা তাহার কাব্যগত প্রতিকৃতিকে রসোন্ভাবন 
বলিলাম । 


রসোস্ভাবনে ভবভূতির ক্ষমতা অপরিসীম। যখন যে রস উদ্ভাবনের ইচ্ছা 
করিয়াছেন, তখনই তাহার চরম দেখাইয়াছেন। তাহার লেখনী-মুখে স্পেহ উছলিতে 
থাকে-_শোক দহিতে থাকে, দস্ত ফুলিতে থাকে । ভবভূতির মোহিনী শক্তিগ্রভাবে 
আনর] দেখিতে পাই যে, রামের শরীর ভাঙিতেছে; মর্ম ছি'ড়িতেছে; মস্তক ঘুরিতেছে 
চেতনা লুপ্ত হইতেছে--দেখিতে পাই, সীতা কখন বিন্ময়স্তিমিতা; কখন আনন্দোখিতা ; 
কখন প্রেমাভিডতা; কখন অভিমানকুষ্টিতা; কখন আত্মাবমাননাস্কুচিতা; কখন অন্ুতাপ- 
বিবশী; কখন মহাশোৌকে ব্যাকুলা। কবি যখন যাহা দেখাইয়াছেন, একেবারে নায়ক 
নায়িকার হৃদয় যেন বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন। যখন সীতা বলিলেন, “অন্ধহে-- 
জলভরিদমেহথণিদগস্ভতীরমংসলো৷ কুদোণু এসো ভারদীণিগঘোসো ! ভরিজ্জমাণকবিবরং 
মং বি মন্দভাইণিং ঝত্তি উ্মাবেদি!” তখন বোধ হইল, জগৎ সংসার সীতার প্রেমে 
পরিপূর্ণ হইল। ফলে রসোন্ভাবনী শক্তিতে ভবভূতি পৃথিবীর প্রধান কবিদিগের সহিত 
তুলনীয়। একটি মাত্র কথা বলিয়া মানবমনোবৃত্তির সমুদ্রবৎ সীমাশৃহ্থতা চিত্রিত করা, 
মহাকবির লক্ষণ। ভবভূতির রচন! সেই লক্ষণীক্রাস্ত। পরিতাপের বিষয় এই যে, সে 
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শক্তি থাকিতেও ভবভূতি রামবিলাপের এত বাহুল্য করিয়াছেন। ইহাতে তাহার যশের 
লাঘব হইয়াছে । | 

আমাদিগের ইচ্ছ। ছিল যে, এই রামবিলাপের সহিত, আর কয়খানি প্রসিদ্ধ 
নাটকের কয়েকটি স্থান তুলিত করিয়া তারতম্য দেখাই । কিন্তু স্থানাভাবে পারিলাম না। 
সহৃদয় পাঠক, শকুস্তলার জন্য ছুম্মস্তের বিলাপ, দেস্দিমোনার জচ্য ওথেলোর বিলাপ, এবং 
ইউরিপিদিসের নাটকে আল্কেস্তিষের জন্য আদ্মিতসের বিলাপ, এই রামবিলাপের সঙ্গে 
তুলনা করিয়া দেখিবেন। * 

বাহ প্রকৃতির শোভার প্রতি প্রগাঢ় অন্থুরাগ ভবভূতির আর একটি গুণ। সারে 
যেখানে যাহা সুদৃশ্য, সুগন্ধ বা সুখকর, ভবডূতি অনবরত তাহার সন্ধানে ফিরেন। 
মালাকার যেমন পুষ্পোগ্যান হইতে সুন্দর সুন্দর কুস্থম্ডলি তুলিয়! সভামণ্ডপ রঞ্িত করে, 
ভবভূতি সেইরূপ সুন্দর বস্তু অবকীর্ণ করিয়া এই নাটকখানি শোভিত করিয়াছেন। 
যেখানে সুদৃশ্য তৃক্ষ, প্রফুল্ল কুমুম, সুশীতল মুবাসিত বারি,_-যেখানে নীল মেঘ, উত্ত 
পর্বত, মৃছ্নিনাদিনী নির্বরিণী, শ্যামল *কানন, তরঙগসঙ্ুল! নদী-__যেখানে সুন্দর বিহজ, 
ক্রীড়াশীল করিশীবক, সরলম্বভাব কুরঙ্গ-সেইখানে কবি ঠাড়াইয়া একবার তাহার 
সৌন্দধ্য দেখাইয়াছেন। কবিদ্রিগের মধ্যে এই গুণটি সেক্ষগীয়র ও কালিদাসের বিশেষ 
লক্ষণীয়। ভবভূতিরও সেই গুণ বিশেষ প্রকাশমান। 


ভবভূতির ভাষা অতিচমতকারিণী। তাহার রচনা সমাসবলতা। ও ছ্বোধ্যতা- 
দোষে কলঙ্কিত! বলিয়! বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছে । সে নিন্দা সমূলক 
হইলেও সাধারণতঃ যে ভবভূতির ব্যবহৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত অতিমনোহর, তদ্বিষয়ে 
সংশয় নাই। উইলসন বলিয়াছেন যে, কালিদাস ও ভবভতির ভাষার ন্যায় মহতী ভাষ| 
কোন দেশের লেখকেই দৃষ্ট হয় না। 

উত্তরচরিতের যে সকল দোষ, তাহা আমর! যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি__ 
পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই। আমরা এই নাটকের সমালোচনা সমাপন করিলাম । 
অন্থান্থ দোষের মধ্যে দর্ঘ্য দোষে এই সমালোচন বিশেষ দুষিত হইয়াছে । এজন্য আমরা 
কুষ্টিত নহি। যে দেশে তিন ছত্রে সচরাচর গ্রশ্থসমালোচনা সমাপ্ত করা প্রথা, সে দেশে 
একখানি প্রাচীন গ্রন্থের সমালোচন দীর্ঘ হইলে দোষটি মার্জনাতীত হইবে না। যদি 
ইহার দ্বারা একজন পাঠকেরও কাব্যান্থুরাগ বদ্ধিত হয় বা তাহার কাব্যরসগ্রাহিণী শক্তির 
কিঞ্চিম্াত্র সহায়তা হয়, তাহা হইলেই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ আমরা সফল বিবেচনা করিব । 
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কাব্য কাহাকে বলে, তাহা অনেকে বুঝাইবার জন্ যত্ব করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও 
য় সফল হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহা! স্বীকার করিতে হইবে যে, ছুই ব্যক্তি কখন এক 
প্রকার অর্থ করেন নাই। কিন্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কাব্য 
একই পদার্থ সন্দেহ নাই সেই পদার্থ কি, তাহা কেহ বুঝাইতে পারুন বা না পারুন, 
কাব্যপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই এক প্রকার অনুভব করিতে পারেন। | 

কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় অনেকগুলিন গ্রন্থ, 
যাহার প্রতি সচরাচর কাব্য নাম প্রযুক্ত হয় না, তাহাও কাব্য। মহাভারত, রামায়ণ 
ইতিহাস বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা কাব্য শ্্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বলিয়া খ্যাত হইলেও 
তাহা অংশবিশেষে কাব্য ; স্কটের উপন্তাসগুলিকে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকার 
করি ; নাটককে আমরা কাব্যমধ্যে গণ্য করি, তাহ বলা বাহুল্য । 

ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। 
তাহার মধ্যে অনেকগুলিন বিভাগ অনর্থক বলিয়া বোধ হয়। তাহাদিগের কথিত তিনটি 
শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়, যথা, ১ম দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি; ২য়, আখ্যানকাব্য 
অথবা মহাকাব্য ; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের 
চরিত, শিশুপালবধের ন্তায় ঘটনাবিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত; বাসবদত্বা, 
কাদস্বরী প্রভৃতি গদ্ভ কাব্য ইহার অন্তর্গত, এবং আধুনিক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত। 
ওয়, খণ্ডকাব্য। যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা 
খণ্ডকাব্য বলিলাম । 

দেখা যাইতেছে যে, এই ত্রিবিধ কাব্যের রূপগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে। কিন্তু 
রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে। দৃশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয়, এবং 
রঙ্গাঙ্গনে অভিনীত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই কথোপকথনে গ্রস্থিত, এবং অভিনয়োপযোগী, 
তাহাই যে নাটক বা তচ্ছেণীস্থ, এমত নহে। এদেশের লোকের সাধারণতঃ উপরোক্ত 
আস্তিমূলক সংস্কার আছে। ই জন্য নিত্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে গ্রন্থিত অসঞ্ধ্য 
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পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত, এবং অভিনীত হইতেছে। বাস্তবিক তাহার মধ্যে 
অনেকগুলিই নাটক নহে। পাশ্চাত্য ভাষায় অনেকগুলিন উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহা 
নাটকের ন্যায় কথোপকথনে গ্রন্থিত, কিন্তু বস্তুতঃ নাটক নহে । %001))08)৮ 4]1501790)% 
7808” ইহার উদাহরণ। অনেকে শকুস্তলাঃ ও উত্তররামচরিতকেও নাটক বলিয়। 
স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন, ইংরাজি ও গ্রীক ভাষা ভিন্ন কোন ভাষায় প্রকৃত 
নাটক নাই। পক্ষান্তরে গেটে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত নাটকের পক্ষে, কথোপকথনে গ্রন্থন 
বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক নহে। আমাদিগের বিবেচনায় 41319 ০ , 
[,81070607000:কে নাটক বলিলে অন্যায় হয় না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আখ্যান- 
কাব্যও নাটকাকারে প্রণীত হইতে পারে; অথবা গীতপরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়! 
গীতিকাব্যের রূপ ধারণ করিতে পারে । বাঙ্গাল৷ ভাষায় শেষোক্ত বিষয়ের উদাহরণের 
অভাব নাই। পক্ষান্তরে দেখা গিয়াছে, অনেক খগ্তকাব্য মহাকাব্যের আকারে রচিত 
হইয়াছে । যদি কোন একটি সামান্য উপাখ্যানের শ্বত্রে গ্রন্থিত কাব্যমালাকে আখ্যানকাব্য 
বা মহাকাব্য নাম দেওয়া বিধেয় হয়, তবে 57081810 এবং “000109 787০010”কে 
এ নাম দিতে হয়। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এ ছুই কাব্য খণ্ডকাব্যের সংগ্রহ 
মাত্র । 


খণ্ডকাব্য মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি। তন্মধ্যে এক 
প্রকার কাব্য প্রাধান্ লাভ করিয়া ইউরোপে গীতিকাব্য (15119) নামে খ্যাত হইয়াছে। 
অদ্য সেই শ্রেণীর কাব্যের কথায় আমাদিগের প্রয়োজন । 

ইউরোপে কোন বস্তব একটি পৃথক্‌ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, আমাদিগের দেশেও 
যে একটি পুথক্‌ নাম দিতে হইবে, এমত নহে। যেখানে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, 
সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক | কিন্তু যেখানে বস্ত্গুলি পথক্‌, সেখানে 
নামও পৃথক হওয়া আবশ্যক | যদি এমত কোন বন্ত থাকে যে, তাহার জন্য গীতিকাব্য 
নামটি গ্রহণ করা আবশ্যক, তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগকে ঝণী হইতে হইবে । 

গীত, মনুষ্ের এক প্রকার স্বভাবজাত।%মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে 
পারে, কিন্তু কগভঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। “আঃ” এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে ছুঃখবোধক 
হইতে পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে, এবং ব্যঙ্গোন্তিও হইতে পারে । “তোমাকে না 
দেখিয়]| আমি মরিলাম 1” ইহা শুধু বলিলে, ছুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত স্বরভঙ্গীর 
সহিত বলিলে ছুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাইবে। এই ম্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই সঙ্গীত। 


রঃ : বিবিধ প্রবন্ 
| | | 
স্থতরাং মনের বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্যপ্রযু্, মহ সঙ্গীতপ্রিয়। এবং তংসাধনে 


স্ভাবতঃ যত্বশীল। 

কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয় না, অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাকের 
সংযেগ আবশ্যক। সেই সংযোগোৎপল্প পদকে গীত বলা যায়। 

গীতের জন্য বাক্যবিন্তাস করিলে দেখা যায় যে, কোন নিয়মাধীন বাক্যবিস্থ।স 
করিলেই গীতের পারিপাট্য হয়। সেই সকল নিয়মগুলির পরিজ্ঞানেই ছন্দের স্থি। 

গীতের পারিপাট্যজন্য আবশ্যক ছুইটি-_স্বরচাতুর্ধ্য এবং শবদচাতুর্ধ্য । এই ছুইটি 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ ছুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ছুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। 
যিনি স্ুকবি, তিনিই স্থুগায়ক, ইহা অতি বিরল । | 

কাজে কাজেই, একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপে 
গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য ; কিন্ত 
যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পুণ 
চিন্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদোশ্য দুরে রহিল ;«অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল। 

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার 
ভাবোচ্ছাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য। 

_ বিদ্যাপতি চণ্তীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদ্রিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, 
মাইকেল মধুস্থদরন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় 
উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য &। অবকাঁশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। 

যখন হৃদয়, কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়,_স্সেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই 
হউক, তাহার সমুদায়।ংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকট! ব্যক্ত হয় না। 
যাহ। ব্যক্ত হয়, তাহ। ক্রিয়ার দ্বারা বা কথা দ্বারা । সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের 
লিটা মন্্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী । যেটুকু সচরাচর 
আনৃষ্ট, অদর্শনীয়, এবং অস্তের অনম্থুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, 
তাহা তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ 
অধিকার থাকে ; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য, উভয়ই তাহার আয়ত্ব । মহাকাব্য, নাটক এবং 
গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। অনেক নাটককর্তা তাহা বুঝেন 
না সৃতরাং ভাহাদিগের নায়ক নায়িকার চরিত্র অপ্রাকৃত এবং ৪৪৮8 হইয়া 


* যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন রবী বাবুর কাবা সকল প্রকাশিত: হয় (নাই 


গীতিকাব্য ৪৯ 


উঠে। সত্য বটে যে, গীতিকাব্যলেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসসোন্তাবন করিতে হইবে ; 
নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য ব্যক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই 
বলাইতে পারেন । যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার 


উদাহরণ ভিন্ন ইহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু এ বিষয়ের একটি উত্তম 
উদাহরণ উত্তরচরিত সমালোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে । সীতাবিসজ্জনকালে ও তংপরে 
রামের ব্যবহারে যে তারতম্য ভবভৃতির নাটকে এবং বাল্সীকির রামায়ণে দেখা যায়, তাহার 
আলোচনা করিলে এই কথা হবদয়ঙ্গম হইবে। রামের চিত্তে যখন যে ভাব উদয় হইতেছে, 
ভবন্ুতি তৎক্ষণাৎ তাহা. লেখনীমুখে ধৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ব্যক্তব্য এবং 
মব্যক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটকমধ্যগত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকোচিত কার্য 
না করিয়া গীতিকাব্যকারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন। বাল্পীকি তাহ! না করিয়! 
কবল রামের কার্য্যগুলিই বর্িত করিয়াছেন, এবং তত্ব কার্ধ্য সম্পাদনার্থ যতখানি ভাব- 
ক্তি আবশ্যক, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভবভৃতিকৃত এ রামবিলাপের সঙ্গে ডেসডিমোনা 
[ধের পর ওথেলোর বিলাপের বিশেষ করিয়ী তুলনা করিলেও এ কথা বুঝা! যাইবে। 
সক্ষপীয়র এমত কোন কথাই তৎকালে ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করেন মাই, যাহা তৎকালীন 
চাধ্যার্থ বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত কর প্রয়োজন হইতেছে না। ব্যক্তব্যের অতিরেকে 
তণি এক রেখাও যান নাই। তিনি ভবভূতির ন্যায় নায়কের হৃদয়ানুসন্ধান করিয়া, 
শর হইতে এক একটি ভাব টানিয়া আনিয়া, একে একে গণনা করিয়া, সারি দিয়। 
জান নাই। অথচ কে না বলিবে যে, রামের মুখে যে ছুঃখ ভবভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন, 

াহার সহ গুণ ছুংখ সেক্ষপীয়র ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করাইয়াছেন। 

সহজেই অনুমেয় যে, যাহ] ব্যক্তব্য, তাহ! পর সম্বন্ধীয় বা কোন কাধ্যোদিষ্ট, ধাহা 
বব্যক্তব্য, তাহা আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়; উক্তি মাত্র তাহার উদ্দেশ্য । এরূপ কথা যে নাটকে 
একবারে সন্নিবেশিত হইতে পারে না, এমত নহে, বরং অনেক সনয়ে হওয়া! আবশ্যক। 
কম্ত ইহা কখন নাটকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, নাটকের যাহ! উদ্দেশ্য, তার 
বামবঙ্গিকতববশতঃ প্রয়োজন মত কদাচিৎ সম্গিবেশিত হয়। 


প্রকৃত এবং অতিপ্ররূত 


কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্যের হঁদয়। যাহা মনুষ্যহৃদয়ের অংশ, অথবা! যাহা তাহার 
সর্চালক, তদ্বাতীত আর কিছুই কাব্যোপযোণী নহে । কিন্তু কখনও কখনও মহাকবিরা, 
যাহা অতিমান্ষ, তাহারও বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই মন্ুষ্যুচরিত্র- 
চিত্রের আনুষঙ্গিক মাত্র । মহাভারত, ইলিয়দ প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যসকল, এই প্রকার 
পাধিব নায়ক নায়িকার চিত্রান্যঙ্গিক দেবচরিত্র বর্ণনায় পরিপুর্ণ। দেবচরিত্র বর্ণনায় 
রসহানির বিশেষ কারণ এই যে, যাহ! মন্ুযচরিত্রান্ুকারী নহে, তাহার সঙ্গে মনুষ্য লেখক 
বা মন্বত্য পাঠকের সহাদয়তা জন্মিতে পারে না। যদ্দি আমরা কোথাও পড়ি যে, কোন 
মনুষ্য যমুনার এক বহুজলবিশিষ্ট হৃদমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অজগর সর্প কর্তৃক জলমধ্যে আক্রান্ত 
হইয়াছে, তবে আমাদিগের মনে ভয়সঞ্চার হয়; আমাদ্রিগের জান! আছে যে, এমন 
বিপদাপন্ন মনুষ্যের মৃত্যুরই সম্ভাবন1; অতএধ তাহার মৃত্যুর আশঙ্কায় আমরা ভীত ও 
ছঃখিত হই; কবির অভিপ্রেত রস অবতারিত হয়, তাহ।র যত্তের সফলত। হয়। কিন্তু যদি 
আমরা পূর্ব হইতে জানিয়। থাকি যে, নিমগ্ন মনুস্য বস্তঃ মনুষ্য নহে, দেবপ্রকৃত, জল বা 
সপের শক্তির অধীন নহে, ইচ্ছাময় এবং সর্বশক্তিমান, তখন আর আমাদের ভয় বা 
কৃতৃহল থাকে না; কেন না, আমরা আগেই জানি যে, এই অজয়, অবিনশ্বর পুরুষ এখনই 
কালিয় দমন করিয়া জল হইতে পুনরুখান করিবেন । 

এমত অবস্থাতেও যে পুর্ববকবিগণ দৈব বা অতিমানুষ চরিত্র স্থ্ট করিয়া লোকরঞ্জনে 
সক্ষম হইয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। ভাহারা দেবচরিত্রকে মনুস্ত- 
চরিজানুকৃত করিয়। বর্ণনা করিয়াছেন; সুতরাং সে সকলের সঙ্গে পাঠক বা শ্রোতার 
স্দয়তার অভাব হয় না। মনুষ্বাগণ যে সকল রাগদ্েযাদ্দির বশীভূত; মনুষ্য যে সকল 
সুখের অভিলাধী, ছ:ঃখের অপ্রিয়; মনুষ্য যে সকল আশায় লুক, সৌন্দধ্যে মুগ্ধ, অন্ুতাপে 
তপ্ত, এই মনুষাপ্রকৃত দেবতারাও তাই । শ্রীকৃষ্ণ, জগদীশ্বরের আংশিক বা স্মরণ অবতার- 
স্বরূপ কল্পিত হইলেও মনুষোর ন্যায় মানবধন্মাধলম্বী। মানবচরিত্রগত এমন একটি উৎকৃষ্ট 
মনোবৃত্তি নাই যে, তাহা৷ ভাগবতকারকৃত শ্রীকৃষ্ণচচরিত্রে অস্কিত হয় নাই। এই মান্ুষিক 
চরিত্রের উপর অতিমান্ুষ বল এবং বুদ্ধির সংযোগে চিত্রের কেবল মনোহারিত্ব বৃদ্ধি 
হইয়াছে; কেন না, কৰি মান্নুষিক বলবুদ্ধিস্ৌন্দধ্যের চরমোৎকষ স্থজন করিয়াছেন । 


প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত | ৫১ 


কাব্যে অতিপ্রকৃতের সংস্থানের উদ্দেশ্ত এবং উপকার এই $ এবং তাহার নিয়ম এই যে, 
যাহ! প্রকৃত, তাহ! যে সকল নিয়মের অধীন, কবির স্থই অতিগ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের 
অধীন হওয়া! উচিত। রর 

সংস্কৃতে এমন একখানি এবং ইংরাজিতে “একখানি মহাকাব্য আছে যে, দৈব এবং 
অতিপ্রকৃত চরিত্র তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় নহে, মূল বিষয়। আমরা কুমারসম্ভব এবং 
[81801891108 নামক কাব্যের কথা বলিতেছি। মিল্টনের নায়ক দেবপ্রকৃত ঈশ্বর- 
বিদ্রোহী সয়তান, এবং তাহার অনুচরবর্গ। জগদীশ্বরেধ সহিত তাহাদিগের বিবাদ, 
জগদীশ্বর এবং তাহার অন্ুচরের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ। মিল্টন কৌন পক্ষকেই সম্যক 
প্রকারে মানবপ্রকৃতাবশিষ্ট করেন নাই। সুতরাং তিনি কাব্যরসের অত্যুৎকৃষ্ট অবতারণায় 
কৃতকাধ্য হইয়াও, লোকমনোরঞ্জনে তাদুশ কৃতকাধ্য হয়েন নাই । 138180180 [1,08৮ 
অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য হইলেও, প্রায় কেহ তাহা আন্ুপৃধিবিক পাঠ করেন না। আমুপুব্বিক 
পাঠ কষ্টকর হইয়া উঠে। মিল্টনের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা না হইয়া যদি ইহা 
মধ্যম শ্রেণীর কোন কবির রচনা হইত, তবে বোধ হয়, কেহই পড়িত না। ইহার কারণ, 
মম্ুয্ুচরিত্রের অনন্বকারী দৈবচরিত্রে মন্ুষ্যের সহদয়তা হয় না। ,এই কাব্যে যেখানে 
আদম ও ইবের কথ! আছে, সেইখানেই অধিকতর স্বখদায়ক। কিন্তু ইহারা এ- কাব্যের 
গ্রকত নায়ক নায়িকা নহে-তাহাদের উল্লেখ আনুষঙ্গিক মাত্র। আদম ও ইব প্রকৃত 
মনুষ্য প্রকত; তাহার! প্রথম মনুযা, পাধিব সখ ছুঃখের অনধীন, নিষ্পাপ; যে সকল শিক্ষার 
গুণে মনুষ্য মনুষ্য, সে সকল শিক্ষা পায় নাই। অতএব এই কাব্যে প্রকত মনুয্চরিত 
বণিত হয় নাই। 

কুমারসম্ভবে একটিও মনুষ্য নাই। যিনি প্রধান নায়ক, তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর । 
নায়িকা পরমেশ্বরী । তত্তিন্ন পর্বত, পর্বতমহিষী, ঝষি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কাম, রতি ইত্যাদি 
“দব দেবী। বাস্তবিক এই কাবোর তাৎপধ্য অতি গুঢ । সংসারে দুই সম্প্রদায়ের লোক 
সর্বদা পরস্পরের সহিত বিবাদ করে দেখা যায়। এক, ইন্দ্রিয়পরবশ, এহিক সুৃখ- 
নাত্রাভিলাষী, পারত্রিক চিন্তাবিরত ; দ্বিতীয়, বিষয়বিরত সাংসারিক সুখমান্রের বিদ্বেষী, 
ঈশ্বরচিন্তামগ্র । এক সম্প্রদায় কেবল শারীরিক সুখ সার করেন; আর এক সম্প্রদায় 
শারীরিক স্বুখের অনুচিত বিদ্বেষ করেন। বস্্রত; উভয় সম্প্রদায়ই ত্রান্ত। যাহারা 
ঈশ্বরবাদী, ঈশ্বরপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় অমঙ্গলকর বা অশ্রদ্ধেয় মনে কর তাহাদের অকর্তৰ্য। 
শারীরিক ভোগাতিশয্যই দৃষ্য ; নচেৎ পরিমিত শারীরিক সুখ সংসারের নিয়ম, সংসাররক্ষার 


৫২ | ৃ বিবিধ প্রবন্ধ , 


কারণ, ঈশ্বরাদিষ্ট, এবং ধর্ের পূর্ণতাজনক। এই শারীরিক এবং পারত্রিকের পরিণয় গীত 
করাই কুমারসম্ভব কাব্যের উদ্দেশ্ত। পাধিব পব্বতোৎপন্না উমা শরীররূপিণী, তপশ্চারী 
মহাদেব পারত্রিক শান্তির প্রতিমা । শাস্তির প্রাপণাকাঙ্ষায় উমা প্রথমে মদনের সাহায্য 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিক্ষল হই'লেন। ইন্জ্রিয়সেবার দ্বারা শাস্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় 
না। পরিশেষে আপন চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়া, ইন্জরিয়াসক্তি সমলতা চিত্ত হইতে দূর করিয়া, 
যখন শান্তির প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেন, তখনই তাহাকে প্রাপ্ত হইলেন। সাংসারিক 
সুখের জন্য আবশ্যক চিত্তশুদ্ধি; চিত্তশুদ্ধি থাকিলে এহিক ও পারত্রিক পরস্পর বিরোধী 
নহে? পরস্পরে পরস্পরের সহায়। | 

এইরূপে কবি, মনোবৃত্তি প্রভৃতি লইয়৷ নায়ক নায়িকা গঠন করিয়া, লোকপ্রীত্যর্ 


লৌকিক দেবতাদিগের নামে তাহ! পরিচিত করিয়াছেন । কিন্ত দেবচিত্র প্রণয়নে তিনি 


মিল্টন অপেক্ষা অধিক কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন । কবিত্ব ধরিতে গেলে, 7281:80190 
1,086 হইতে কুমারসম্ভব অনেক উচ্চ। আমাদিগের বিবেচনায় কুমারসম্ভবের তৃতীয় 
সর্গের কবিত্বের ম্যায় কবিত্ব, কোন ভাষার কোন মহাকাব্যে আছে কি না সন্দেহ। কিন্ত 
কথিত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল কৌশলের কথা ধরিতে গেলে মিল্টন অপেক্ষা 
কালিদাসকে অধিক.প্রশংসা করিতে হয়। 7১818189 [,08৮ পাঠে শ্রম বোধ হয়; 
কুমারসম্তভব আগ্ঘোপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও পরিতপ্তি জন্মে না। ইহার কারণ 
এই যে, খালিদাস কয়েকটি দেবচরিত্র মনুষ্যচরিত্রান্ুকৃত করিয়া অশেষ মাধুর্ধ্যবি শিক্ট 
করিয়াছেন। উম] স্বয়ং আদ্যোপান্ত মান্ুধী, কোথাও তাহার দেবত্ব লক্ষিত হয় না। 
তাহার মাতা মেনা, মানুষী মাতার ন্তায়। “পদং সহেত ভ্রমরস্ত পেলবং” ইত্যাদি 
কবিতাদ্ধের সঙ্গে মণ্টাগ্তর উচ্চারিত [719 &[9 টম 2% 9 80. 970%1008 0201” 
(৫. ইত্তি উপমার তুলনা করুন। দেখিবেন, উমার মাতা এবং রোমিওর পিতা একই 


প্রকৃতি_হাঁড়ে হাড়ে মানব । মেন। পাষাণরাণী, কিন্ত কুলবতী মানবীদিগের ম্যায় তাহার 
হাদয় কুন্ুমসুকুমার। 


বিগ্ভাপতি ও জয়দেব 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের আর যে ছুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং 
অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য। অন্যান্য কবির কথ৷ 
না ধরিলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্রবিশেষ। বাঙ্গালার প্রাচীন কবি 
জয়দেব__গীতিকাব্যের প্রণেতা । পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে .বিদ্ভাপতি, গোবিন্দদাস, , 
এবং চণ্তীদাসই প্রসিদ্ধ, কিন্ত আরও কতকগুলিন এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্য প্রণেতা 
আছেন; তাহাদের মধ্যে অন্যান চারি পাঁচ জন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। 
'ভারতচন্দ্রের রসমপ্তরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বলিতে হয়। রামপ্রসাদ সেন আর একজন 
প্রসিদ্ধ গীতি-কবি। তংপরে কতকগুলি “কবিওয়ালার” প্রাছুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও 
কাহারও গীত অতি সুন্দর । রাম বনু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীত এমত 
সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে 'তত্তুল্য কিছুই নাই। কিন্তু কবিওয়ালাদিগের 
অধিকাংশ রচন1 অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই । 

সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, 
বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎংপত্তি হয়। জল উপরিস্থ বায়ু এবং 
নিস্থ পৃথিবীর অবস্থান্ুসারে, কতকগুলি অলংঘ্য নিয়মের অধীন হইয়া, কোথাও বাষ্প, 
কোথাও বৃষ্টিবিন্দু, কোথাও শিশির, কোথাও হিমকণ! বা বরফ, কোথাও কুজ্ঝটিকারূপে 
পরিণত হয়। তেমনি সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবস্তীঁ 
হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুত্রেয়, সন্দেহ নাই ; এ পর্য্যন্ত 
কেহ তাহার সবিশেষ তত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ 
তত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রুপ করিতে পারেন নাই। তবে ইত 
বল! যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা! এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে 
সকল নিষমানুসারে দেশভেদে, রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, 
ধশ্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে । কোন 
কোন ইউরোনীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের আত্যন্তরিক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । বকৃল্‌ ভিন্ন কেহ বিশেষ রূপে পরিশ্রম করেন নাই, এবং হিতবাদ মততপ্রিয় 
বকুলের সঙ্গে কাব্যসাহিত্যের সম্বন্ধ কিছু অল্প দিত হইতে ধর্ম এবং নীতি মুছিয়া 


৫৪ | । বিবিধ প্রবন্ধ 


দিয়], তিনি সমাজতত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত । বিদেশ সম্বন্ধে যাহ! হউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 
এ তত্ব কেহ কখন উত্থাপন করিয়াছিলেন, এমত আমাদের স্মরণ হয় না। সংস্কৃত সাহিত্য 


ভারতবাঁয় সাহিত্যের প্রকৃত গতি কি?1. তাহা জানি না, কিন্তু তাহার গোটাকত 
সুল স্ুল চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথম ভারতীয় আধ্যগণ অনাধ্য আদিমবাসীদিগের সহিত 
বিবাদে ব্যস্ত; তখন ভারতবাঁয়েরা৷ অনাধ্যকুলপ্রমথনকারী, ভীতিশৃন্য, দিগস্তবিচারী, 
বিজয়ী বীর জাতি। সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ। তার পর ভারতবর্ষের অনাধ্য 
শক্রসকল ক্রমে বিজিত, এবং দূরপগ্রস্থিত; ভারতবর্ষ আধ্্যগণের. করস্থ, আয়ত্ব, ভোগ্য 
এবং মহা সমুদ্ধিশালী। তখন আধ্যগণ বাহা শক্রর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক 
সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগত অনস্ত রত্বপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা 
সকলে জয় করিয়াছে, তাহ! কে ভোগ করাবে? এই প্রশ্নের ফল আত্যন্তরিক বিবাদ। 
তখন আধ্য পৌরুষ চরমে দীড়াইয়াছে_অন্য শক্রর অভাবে সেই পৌরুষ পরস্পরের 
দমনার্থ প্রকাশিত হইয়াছে । এই সময়ের কাব্য মহাভারত | বল যাহার, ভারত তাহার 
হইল। বনু কালের রক্তবৃষ্টি শমিত হইল। স্থির হইয়া, উন্নতপ্রকৃতি আর্ধ্যকুল শাস্তিস্থখে 
মন দিলেন। দেশের ধনবৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি ও সভ্যতাবৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোমক হইতে 
যবদ্বীপ ও চৈনিক পধ্যন্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য ছুটিতে লাগিল; প্রতি নদীকৃলে 
অনন্তুসৌধমালাশোভিত মহানগরী সকল মস্তুক উত্তোলন করিতে লাগিল। ভারতবর্ষীয়ের 
স্থবী হইলেন। সুখী এবং কৃতী। এই সুখ ও কৃতিত্বের ফল ভক্তিশান্ত্র ও দর্শনশাস্তর, 
এ আবস্থ। কাব্যে তাদৃশ পরিস্কুট হয় নাই। কিন্তু লক্ষ্মী বা সরস্বতী কোথাও চিরস্থায়িনী 
নহেন; উভয়েই চঞ্চলা। ভারতবয ধর্মশৃঙ্খলে এরূপ নিবদ্ধ হইয়াছিল যে, সাহিত্যরস- 
গ্রাহিণী শক্তিও তাহার বশীভূতা হইল। প্রকৃতাপ্রকৃত বোধ বিলুপ্ত হইল। সাহিত্যও 
ধ্মান্ুকারী হইল। কবল তাহাই নহে, বিচারশক্তি ধন্দমমোহে বিকৃত হইয়াছিল__ 
প্রকৃত ত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত কামনা করিতে লাগিল। ধণন্মই তৃষ্ণা, ধশ্মই আলোচনা, 
ধর্মই সাহিত্যের বিষয়। এই ধশ্মমোহের ফল পুরাণ। কিন্তু যেমন এক দিকে ধর্মের 
আ্োতঃ বহিতে লাগিল, তেমনি আর এক দিকে বিলাসিতার স্রোত; বহিতে লাগিল। 
তাহার ফল কালিদাসাদির কাব্য নাটকাদি। 


ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন 
করিয়াছিলেন যে, তথাকার জল বায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে 


বিষ্ভাপতি ও জয়দের €৫ 


লাগিল। তথাকার তাপ অসহা, বায়ু জল বাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিয্না এবং উর্ধ্রা, এবং তাহার 
উৎপাগ্ধ অসার, তেজোহানিকারক ধান্য । সেখানে আসিয়া আধ্যতেজ অস্তহিত হইতে 
লাগিল, আধ্যপ্রকৃতি কোমলতাময়ী, আলম্তের বশবপ্তিনী, এবং গৃহম্খাভিলাধষিণী হইতে 
লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি । এই 
উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহস্খপরায়ণ চরিত্রের অন্থকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য 
শট্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূৃন্ত, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহমুখপরায়ণ। সে 
কাব্য প্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পত়ীপ্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য 
সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতিচরিত্রান্বকারী গীতিকাব্য সাত 
আট শত বৎসর পধ্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাড়াইয়াছে। এই জন্ 
গীতিকাব্যের এত বাহুল্য | 

বঙ্গীয় গীতিকাব্যলেখকদিগকে ছুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দল, 
প্রাকতিক শোভর মধ্যে মনুষ্যুকে স্থাপিত করিয়া তংগ্রতি দৃষ্টি করেন; আর এক দল, 
বাহ প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুত্বদয়কেই দৃষ্টি করেন। এক দল মানবহ্ৃদয়ের 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ্াপ্রকৃতিকে দীপ করিয়া তদালোকে অন্বেধ্য বন্তকে দীপ্ত এবং 
প্রক্ষুট করেন; আর এক দল, আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জল করেন, -অথবা 
ননুয্ুচরিব্র-খনিতে যে রত্ব মিলে, তাহার দীপ্তির জন্য অন্ত দীপের আবশ্যক নাই, বিবেচন। 
করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র বিগ্ভাপতিকে ধরিয়া লওয়! 
যাউক। জয়দেবাদির কবিতায় সতত মাধবী যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা, কুবলয়দল- 
শ্রেণী, ক্ফুটিত কুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিলকুজিত কুঞ্জ, নবজলধর, এবং তৎসঙ্গে, 
কামিনীর মুখমণ্ডল, জ্রবন্লী, বাহুলতা, বিশ্বোষ্ঠ, সরসীরুহালোচন, অলসনিমেষ, এই সকলের 
চিত্র, বাতোন্মথিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকৃচিক্য সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই 
শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ প্রকৃতির প্রাধান্য । বিগ্ভাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাহাদিগের 
কাব্যে বাহ প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই, এমত নহে-বাহা প্রকৃতির সঙ্গে নানবহদয়ের নিত্য 
সধ্বন্ধ, সৃতুরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ; কিন্তু তাহাদিগের কাব্যে বাহা প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত 
অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎপরিবর্তে মনুয্যহ্গদয়ের গুঢ় তলচ।রী ভাবসকল প্রধান স্থান গ্রহণ 
করে।" জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য । 
জয়দেব, বিষ্ভাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় 
গীত করিয়াছেন, তাহা৷ বহিরিজ্দ্রিয়ের অনুগামী । বিগ্ভাপতি প্রস্ভৃতির কবিতা, বিশেষতঃ 


৫৬ ৃ বিবিধ প্রবন্ধ 
চণ্তীদাসাদির কবিতা বহিরিক্দ্িয়ের অতীত। তাহার কারণ কেবল এই বাহ প্রকৃতির 
শক্তি। স্থল প্রকৃতির সঙ্গে স্থুল শরীরেরই নিকট সন্বন্ধ, তাহার আধিক্যে কবিতা একটু 
ইক্জ্িয়ানুসারিণী হইয়া পড়ে। বিদ্ভাপতির দল মনুষ্যহ্নদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া, 
কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, সুতরাং 'তাহার কবিতা, ইন্দ্রিয়ের সংঅবশূন্, বিলাসশুনট, 
পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ; বিদ্যাপতির গীত রাধা- 
কৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাজ্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, 
বিদ্যাপতি ছুঃখ। জয়দেব বসন্ত» বিদ্যাপতি বর্ধা। জয়দেবের কবিতা, উৎফুল্লকমলজাল- 
শোভিত, বিহঙ্গমাকুল,' শ্থচ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর ; বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী 
বেগবতী তরক্গম্কুলা নদী। জয়দেবের কৰিতা৷ স্বর্হার, বিগ্তাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমাল!। 
জয়দেবের গান, মুরজবীণা সঙ্গিনী স্ত্রীক্ঠগীতি; বিদ্ভাপতির গান, সায়াহৃসমীরণের নিশ্বাস। 


আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছি, তাহাদিগকে এক এক ভিন্ন- 
শ্রেণীর গীতিকবির আদর্শ্বরূপ বিবেচন! করিয়া তাহা বলিয়াছি। যাহা. জয়দেব সম্বন্ধে 
বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্তে, যাহ! ব্াপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহ। গোবিন্দদাস 
চণ্তীদাস প্রভাতি বৈষ্ব,কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিষ্ভাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না। 

আধুশিক বাঙ্গালি গীতিকাব্যলেখকগণকে একটি তৃতীয়শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে 
পারে। তাহারা আধুনিক ইংরাজি গীতিকবিদিগের অনুগামী । আধুনিক ইংরাজি কৰি 
ও আধুনিক বাঙ্গালি কবিগণ সভ্যতা বৃদ্ধির কারণে শ্বতত্্র একটি পথে চলিয়াছেন। পূর্বব- 
কবিগণ, কেবল আপনাকে চিনিতেন, আপনার নিকটবন্তাঁ যাহা, তাহা চিনিতেন। যাহ! 
আভ্যন্তরিক বা নিকটস্থ, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান জানিতেন, তাহার অননুকরণীয় চিত্র- 
সকল রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী__বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, 
আধ্যাত্মিকতত্ববিং। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্ত্র তাহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান 
পাইয়াছে। তাহাদিগের বুদ্ধি বন্ছবিষয়িণী বলিয়া তীহাদ্িগের কবিতা বহুবিষয়িণী 
হইয়াছে। তাহাদিগের বুদ্ধি দুরসম্ব্বগ্রাহিণী বলিয়া তাহাদিগের কবিতাও দূরসন্বন্ধ- 
প্রকাশিকা হইয়াছে । কিস্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তাগুণের লাঘব, হইয়াছে। 
বি্ভাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্বীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুস্দন বা হেমচক্দ্রের 
কবিতার বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্ব- 
শক্তির হাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সন্্ীর্ণ কৃপে 
গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে ন$। 


৪ বিদ্ভাপতি ও জয়দেব । | ৫৭ 


কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের 
প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের 
শবস্থাবিশেষে বাহা দৃশ্ঠ সুখকর ব! ছুঃখকর বোধ হয়_-উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন 
নহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অস্তঃপ্রকৃতির দেই ছায়! সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের. উদ্দেশ্য । 
মখন অন্তঃগ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়। সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য । যিনি 
£হা পারেন, তিনিই স্থকবি। ইহার ব্যতিক্রমে এক দিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপর দিকে 
মাধ্যান্িকতা দোষ জন্মে। এ স্থলে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরত৷ বলিতেছি না, 
১ক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আন্ুরক্কিকে ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। 'ইক্দিয়পরতা দোষের 
উদাহরণ, জয়দেব। আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ, ভ0:৪* 070]. 
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একদল মনুষ্য বলেন যে, এ সংসারে সুখ'নাই, বনে চল, ভোগাভোগ সমাপ্ত করিয়। 
যুক্তি বা নির্বাণ লাভ কর। আর একদল বলেন, সংসার সুখময়, বঞ্চকের বঞ্চনা অগ্রান্ঠ 
করিয়া, খাও, দাও, ঘুমাও। ধাহার! স্থখাভিলাষী, তাহাদিগের মধ্যে নানা মত। কেন 
বলেন ধনে মুখ, কেহ.বলেন মনে সুখ ; কেহ বলেন ধর্মে, কেহ বলেন অধন্মে; কাহার 
সখ কার্যে, কাহারও নখ জ্ঞানে । কিন্তু প্রায় এমন মনুষ্য দেখা যায় না, যে সৌন্দধ্যে 
সখী নহে । তুমি সুন্দরী স্ত্রীর কামনা কর; সুন্দরী কন্যার মুখ দেখিয়া প্রীত হও; সুন্দর 
শিশুর প্রতি চাহিয়! বিমুগ্ধ হও; সুন্দরী পুজবধূর জন্য দেশ মাথায় কর। সুন্দর ফুলগুলি 
বাছিয়া শয্যায় রাখ, ঘন্মক্ত ললাটে যে অর্থ উপার্জন করিয়াছ, সুন্দর গৃহ নিশ্নাণ করিয়া, 
সুন্দর উপকরণে সাজাইতে, তাহ। ব্যয়িত করিয়া খণী হও; আপনি সুন্দর সাজিবে বলিয়া, 
সর্বস্ব পণ করিয়া, সুন্দর সজ্জা খু'জিয়া! বেড়াও-_ঘটা বাটা পিস্তল কাসাও যাহাতে সুন্দর 
হয়, তাহার যত্ব কর। সুন্দর দেখিয়! পাখী পোষ, সুন্দর বৃক্ষে সুন্দর উদ্ভান রচনা কর, 
সুন্দর মুখে সুন্দর হাসি দেখিবার জন্য, সুন্দর কাঞ্চন রত্বে সুন্দরীকে সাজাও ! সকলেই 
অহরহ সৌন্দধ্যতৃষায় গীড়িত, কিন্তু কেহ কখন এ কথা! মনে করে না বলিয়াই এত বিস্তারে 
বলিতেছি। ৮৮ 

এই সৌন্ধ্যতৃষা যেরূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয়া এবং পরিপোষণীয়া । 
মন্থুযের যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে এই সুখ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; কেন না, প্রথমতঃ ইহা 
পবিত্র, নির্মল, পাপসাংস্পর্শশূন্ ; সৌন্ধ্যের উপভোগ কেবল মানসিক সুখ, ইন্দ্রিয়ের 
সঙ্গে ইহার সংস্পর্শ নাই । সত্য বটে, সুন্দর বস্ত্র অনেক সময়ে ইন্ড্রিয়তৃপ্তির সহিত 
সম্বন্ধবিশিষ্ট; কিন্তু সৌন্দধ্যজনিত সুখ ইন্দিয়তৃপ্তি হইতে ভিন্ন। রত্বুখচিত সুবর্ণ জলপাত্রে 
জলপানে তোমার যেরূপ তৃষা নিবারণ হইবে, কুগঠন মৃৎপাত্রেও ডূষা নিবারণ সেইরূপ 
হইবে; স্বর্ণপাত্রে জলপান করায় যেটুকু অতিরিক্ত সুখ, তাহা সৌন্দর্য্যজনিত মানসিক 
সুখ। আপনার স্বর্ণপাত্রে জল খাইলে অহঙ্কারজনিত স্থখ তাহার সঙ্গে মিশে বটে, কিন্তু 
পরের স্বর্ণপাত্রে জলপান করিয়া তৃষা! নিবারণাতিরিক্ত যে সুখ, তাহ। সৌন্দর্যজনিত মাত্র 
* সক্ শিল্পের উৎপত্তি ও আধ্যজাতির শিলু্তুরী, শ্রশ্বামাচরণ শ্রীমানিপ্রণীত। কলিকাতা । 


১৯৩০ | 
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বলিয়। স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ তীব্রতায় এই মুখ সর্ধসুখাপেক্ষ! গুরুতর ; 
ধাহার। নৈসগিক শোভাদর্শনপ্রিয় বা কাব্যামোদী, তাহারা ইহার অনেক উদাহরণ মনে 
করিতে পারিবেন ; সৌন্দর্য্যের উপভোগজনিত সুখ, অনেক সময়ে তীব্রতায় অসহা হইয়! 
উঠে। তৃতীয়ত:, অন্তাম্য সুখ পৌনঃপুন্যে অশ্রীতিকর হইয়া উঠে, সৌন্দধযজনিত সখ 
চিরনৃতন, এবং চিরগ্রীতিকর। 


অতএব ধাহার! মনুষ্জাতির এই সুখবদ্ধন করেন, তাহার! মনুষ্ুজাতির উপকারক- 
দিগের মধ্যে সর্ধবোচ্চ পদ প্রাপ্তির যোগ্য। যে ভিখারী 'খঞ্জনী বাজাইয়া নেড়ার গীত , 
গাইয়! মুষ্টিভিক্ষা লইয়া! যায়, তাহাকে কেহ মন্ুষুজাতির মহোপকারী বলিয়া স্বীকার 
করিবে না বটে, কিন্তু যে বালীকি, চিরকালের জন্ত কোটি কোটি মনুষ্তের অক্ষয় সুখ এবং 
চিত্তোৎকর্ষের উপায় বিধান করিয়াছেন, তিনি যশের মন্দিরে নিউটন, হাবি, ওয়াট বা 
জেনরের অপেক্ষা নিম্ন স্থান পাইবার যোগ্য নহেন। অনেকে লেকি, মেকলে প্রভৃতি 
অসারগ্রাহী লেখকদ্দিগের অন্ুবস্তী হইয়া কবির অপেক্ষা পাছুকাকারকে উপকারী বলিয়া 
উচ্চাসনে বসান ; এই গণমূর্থ দলের মধ্যে আধুনিক অর্ধশিক্ষিত কতকগুলি বাঙ্গালি বাবু 
অগ্রগণ্য । পক্ষান্তরে ইংলগ্ডের রাজপুরুষ-চুড়ামণি গ্লাডষ্টোন, স্কটলগুজাত মনুষ্যদিগের 
মধ্যে হিউম্‌, আদম স্মিথ, হণ্টর, কর্লাইল থাকিতে ওয়প্টর স্কটকে সর্ধোপরি স্থান 
দিয়াছেন। 


যেমন মন্ুষ্টের অন্যান্য অভাব পুরণার্থ এক একটি শিল্পবিদ্তা আছে, সৌন্দধ্যাকাঙ্জ 
গৃরণার্থও বিষ্ঠা আছে। সৌন্দধ্য স্থজনের বিবিধ উপায় আছে। উপায়ভেদে সেই বিছ্য। 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপ ধারণ করিয়াছে । ও 

আমরা যে সকল সুন্দর বস্তু দেখিয়। থাকি, তন্মধ্যে কতকগ্চলির কেবল বণ মার 
মাছে-_আর কিছু নাই; যথা আকাশ। 

আর কতকগ্চলির, বর্ণ ভিন্ন, আকারও আছে; যথা পুষ্প। 

কতকগুলির, বর্ণ ও আকার ভিন্ন, গতিও আছে; যথ! উরগ। 

কতকগুলির, বর্ণ, আকার, গতি ভিন্ন, রব আছে? যথা কোকিল। 

মনুষ্ের বর্ণ, আকার, গতি ও রব ব্যতীত অর্থযুক্ত বাক্য আছে । 

অতএব সৌন্দধ্য স্জনের জন্য, এই কয়টি সামগ্রী--বর্ণণ আকার, গতি, রব ও 
অর্থযুক্ত,বাক্য । 

যে সৌন্দধ্যজননী বিদ্যার বর্ণমাত্র অবলম্বন, তাহাকে চিত্রবিষ্ঠা কছে। 


৬০ ৪ বিবিধ প্রবন্ধ 


যে বিদ্ভার অবলম্বন আকার, তাহা দ্বিবিধ। জড়ের আকৃতিসৌন্দধ্য যে বিছ্যার 
উদ্দেশ্ট, তাহার নাম স্থাপত্য । চেতন বা উদ্ভিদের সৌন্দর্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্ট, তাহার 
নাম ভাস্কর্য । | | ূ 

যে সৌন্দধ্যজনিকা বি্ভার সিদ্ধি গতির দ্বারা, তাহার নাম নৃত্য। 

রব যাহার অবলম্বন) সে বিগ্ভার নাম সঙ্গীত । 

বাক্য যাহার অবলম্বন, তাহার নাম কাব্য । 

কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কধ্য, স্থাপত্য এবং চিত্র, এই ছয়টি সৌন্দধ্যজনিকা বিদ্যা । 
ইউরোপে এই সকল বিদ্যার যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে, তাহার অনুবাদ করিয়। 
“শঙ্গুশির” নাম দেওয়া হইয়াছে । 

সৌন্দধ্যপ্রস্থতি এই ছয়টি বিষ্তায় মনুম্তজীবন ভূষিত ও সুখময় করে। ভাগ্যহীন 
বাঙ্গালির কপালে এ সুখ নাই। স্থক্ম শিল্পের সঙ্গে তাহার বড় বিরোধ । তাহাতে 
বাঙ্গালির বড় অনাদর, বড় ঘৃণা । বাঙ্গালি সুখী হইতে জানে না । 


স্বীকার করি, সকল দোষটুকু বাঙ্গালির নিজের নহে। কতকটা বাঙ্গালি? 
সামাজিক রীতির দোষ ; পূর্বপুরুষের ভদ্রাসন পরিত্যাগ কর! হইবে না, তাতেই অসংখা 
সম্ভান সম্ভতি লইয়া গর্তমধ্যে পিপীলিকার ম্যায়, পিল্‌ পিল্‌ করিতে হইবে-_ম্ুৃতরাং 
স্থানীভাববশতঃ পরিষ্ৃতি এবং সৌন্দধ্যসাধন সম্ভবে না। কতকট! বাঙ্গালির দারিদ্রা- 
জম্ত। সৌন্দর্য্য অর্থসাধ্য-_অনেকের সংসার চলে না। তাহার উপর সামাজিক 
রীত্যনুসারে আগে পৌরজ্ত্রীগণের অলঙ্কার, দোলছুর্গোংসবের ব্যয়, পিতৃশ্রাদ্ধ, মাতৃশ্রাদ্ধ 
পুক্ত কম্ঠার বিবাহ দিতে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইবে__সে সকল ব্যয় সম্পন্ন 
করিয়া, শুকরশালা তুল্য কদধ্য স্থানে বাস করিতে হইবে, ইহাই সামাজিক রীতি। ইচ্ছা 
করিলেও সমাজশৃঙ্খলে বদ্ধ বাঙ্গালি, সে রীতির বিপরীতাচরণ করিতে পারেন না। 
কতকট। হিন্দুশ্ধের দোষ; যে ধর্ম্ান্থসারে উৎকৃষ্ট মর্মমরপ্রস্তত হন্্যও গোময় লেপনে 
পরিষ্কৃত করিতে হইবে, তাহার প্রসাদে সুক্ষ শিল্পের দুর্দশারই সস্তাবন! । 

এ সকল স্বীকার করিলেও দোষক্ষালন হয় না। যে ফিরিঙ্গি কেরাণীগিরি করিয়া 
শত মুদ্রায় কোন মতে দিনপাত করে, তাহার সঙ্গে বংসরে বিংশতি সহস্র মুদ্রার অধিকারী 
গ্রাম্য ভূম্বামীর গৃহপারিপাট্য বিষয়ে তুলনা কর। দেখিবে, এ প্রভেদটি অনেকটাই 
স্বাভাবিক। ছুই চারি জন ধনাঢ্য বাবু, ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়া, ইংরেজ্ের স্ায় 
গৃহাদির পারিপাট্য বিধান করিয়া থাকেন এবং 'সাস্বর্য্য ও চিত্রাদির দ্বার গৃহ সঙ্জিত 


| আধ্যজাতির সক্ষম শিল্প ৬১ 


করিয়া থাকেন। বাঙ্গালি নকলনবিশ ভাল, নকলে শৈথিল্য নাই। কিন্তু তাহাদিগের 
শাস্কধ্য এবং চিত্রসংগ্রহ দেখিলেই বোধ হয় যে, অন্ুকরণ-স্পৃহাতেই এ সকল সংগ্রহ 
ধটিয়াছে__নচেৎ সৌন্দধ্যে তাহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ নাই। এখানে ভাল মন্দের 
বিচার নাই, মহার্থ্য হইলেই হইল; সঙ্িবেশের পার্রিপাট্য নাই, সংখ্যায় অধিক হইলেই 
হঠল। ভাস্কর্য চিত্র দূরে থাকুক, কাব্য সন্বস্ধেও বাঙ্গালির উত্তমাধম বিচারশত্তি দেখা 
বায় না। এ বিষয়ে সুশিক্ষিত অশিক্ষিত সমান__প্রভেদ অতি অন্প। নুতা গীত--সে 
সকল বুঝি বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গেল। সৌন্দধ্যবিচ্বরশক্তি, সৌন্দধ্যরসাস্থাদন সুখ, 
বুঝি বিধাতা বাঙ্গালির কপালে লিখেন নাই। | 


দ্রৌপদী 

কি প্রাচীন, কি আধুনিক, হিন্দুকাব্য সকলের নায়িকাগণের চরিত্র এক ছাচে ঢালা 
দেখা যায়। পতিপরায়ণা, কৌমলপগ্রকতিসম্পন্না, লঙ্জাশীলা, সহিষ্ণুতা গুণের বিশেষ 
অধিকারিণী-ইনিই আর্ধ্যসাহিত্যের আদর্শস্থলাভিষিক্তা । এই গঠনে বৃদ্ধ বালীকি 
বিশ্বমনোমোহিনী জনকছৃহিতাকে গড়িয়াছিলেন। সেই অবধি আধ্য নায়িকা সেই আদর্শে 
গঠিত হইতেছে । শকুন্তলা, দময়ন্তী, রত্বাবলী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নায়িকাগণ__সীতার 
অনুকরণ মাত্র। অন্য কোন প্রকৃতির নায়িক। যে আধ্যসাহিত্যে দেখা যায় না, এমত কথা 
বলিতেছি না_কিন্তু সীতানুবত্তিনী নায়িকারই বাহুল্য । আজিও যিনি সস্তা ছাপাখানা 
পাইয়। নবেল নাটকাদিতে বিদ্া প্রকাশ করিতে চাহেন, তিনিই সীতা গড়িতে বসেন। 

ইহার কারণও ছুরন্ুমেয় নহে। প্রথমতঃ সীতার চরিত্রটি বড় মধুর, দ্বিতীয়তঃ এই 
প্রকার স্ত্রীচরিত্রই আধ্যজাতির নিকট বিশেষ প্রশংসিত, এবং তৃতীয়ত; আধ্যযন্ত্রীগণের এই 
জাতীয় উৎকর্ণই সচরাচর আয়ন্ত। 

একা দ্রৌপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। এখানে মহাভারতকার অপূর্বব 
নৃতন স্থষ্টি প্রকাশিত করিয়াছেন। সীতার সহস্র অন্থকরণ হইয়াছে, কিন্তু দ্রৌপদীর 
অনুকরণ হইল না। 

সীতা, সতী, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকেও মহাভারতকার সতী বলিয়াই পরিচিতা 

করিয়াছেন ; কেন না, কবির অভিপ্রায় এই যে, পতি এক হোক, পাঁচ হৌক, পতিমাত্র 
ভজনাই সতীত্ব । উভয়েই পত্ধী ও রাজ্জীর কর্তব্যানুষ্ঠানে অক্ষুণ্নমতি, ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং 
গুরুজনের বাধ্য। কিন্তু এই পধ্যস্ত সাদৃশ্য । সীত৷ রাজ্ৰী হইয়াও প্রধানত; কুলবধূং 
দ্রৌপদী কুলবধূ হইয়াও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেজস্বিনী রাজ্জী। সীতায় স্ত্রীজাতির কোমল 
গুণগুলিন পরিস্ফুট, দ্রৌপদীতে স্ত্রীজাতির কঠিন গুণসকল প্রদীপ্ত। সীতা রামের যোগ্য 
জায়া, দ্রৌপদী ভীমসেনেরই সুযোগ্য বীরেন্দ্রাণী। সীতাকে হরণ করিতে রাবণের কোন 
কষ্ট হয় নাই, কিন্তু রক্ষোরাজ লক্ষেশ যদি ড্রৌপদীহরণে আসিতেন, তবে বোধ হয়, হয় 


কীচকের গ্ঠায় প্রাণ হারাইতেন, নয় জয়দ্রথের ন্যায়, প্রৌপদীর বাহুবলে ভূমে গড়াগড়ি 
দিতেন । ৪ 


ভ্রৌপদী ৬৩ 


প্রৌপদীচরিত্রের রীতিমত বিশ্লেষণ হুরহ; কেন না, মহাভারত অনন্ত সাগর- 
তুল্য, তাহার অজভ্র তরঙ্গাভিঘাতে একটি নায়িক! বা নায়কের চরিত্র তৃণবং কোথায় 
যায়, তাহা পর্যবেক্ষণ কে করিতে পারে! তথাপি ছুই একট! স্থানে বিশ্লেষণে যত্ব 
করিতেছি । ৃ ৃ 
দ্রোপদীর স্বয়স্বর। দ্রুপদরাজার পণ যে, যে সেই ছূর্বেধনীয় লক্ষ্য বিধিবে, সেই 
দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিবে। কন্তা সভাতলে আনীতা। পৃথিবীর রাজগণ, বীরগণ, 
ঝধিগণ সমবেত। এই মহাঁসভার প্রচণ্ড প্রতাপে কুমারীকুন্থম শুকাইয়া উঠে; সেই 
বিশোষ্যমাণা কুমারী লাভার্থ দূর্যোধন, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি তৃবনপ্রথিত মহাবীর- 
সকল লক্ষ্য বিধিতে যত্বু করিতেছেন। একে একে সকলেই বিদ্ধনে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া 
মাসিতেছেন। হায়! ড্রৌপদীর বিবাহ হয় না। 


অন্যান্য রাজগণমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গাধিপতি কর্ণ লক্ষ্য বিধিতে উঠিলেন। ক্ষুত্র 
কাব্যকার এখানে কি করিতেন বলা যায় নাকেন না, এটি বিষম সঙ্কট। কাব্যের 
প্রয়োজন, পাগুবের সঙ্গে ত্রৌপদীর বিবাহ দেঁওয়াইতে হইবে। কর্ণ লক্ষ্য বিধিলে তাহা 
হয় না। ক্ষুদ্র কবি বোধ হয়, কর্ণকেও লক্ষ্য বিদ্ধনে অশক্ত বলিয়া পরিচিত করিতেন । 
কিন্ত মহাভারতের মহাকবি জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছেন যে, কর্ণের বীধ্য, শ্তাহার 
প্রধান নায়ক অজ্জুনের বীর্যের মানদণ্ড। কর্ণ প্রতিদ্ন্ত্বী এবং অজ্ঞুনহস্তে পরাভূত বলিয়াই 
মজ্জুনের গৌরবের এত আধিক্য ; কর্ণকে অন্ের সঙ্গে ক্ষুদ্রবীধ্য করিলে অজ্ঞনের গৌরব 
কোথা থাকে! এরূপ সঙ্কট, ক্ষুত্র কবিকে বুঝাইয়া দিলে তিনি অবশ্য স্থির করিবেন 
যে, তবে অত হাঙ্গামায় কাঁজ নাই-_কর্ণকে না তুলিলেই ভাল হয়। কাব্যের যে সর্ধাঙ্গ- 
সম্পন্নতার ক্ষতি হয়, তাহা তিনি বুঝিবেন না--সকল রাজাই যেখানে সর্বাঙ্গ সুন্দরী লোভে 
লক্ষ্য বিধিতে উঠিতেছেন, সেখানে মহাবলপরাক্রাস্ত কর্ণ ই যে কেন একা উঠিবেন না, 
এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই । 


মহাকবি আশ্চর্য্য কৌশলময়, এবং তীক্ষ দৃষ্টিশালী। তিনি অবলীলাক্রমে কর্ণকে 
লক্ষ্যবিদ্ধনে' উথিত করিলেন, কর্ণের বীধ্যের গৌরব অক্ষুগ্ন রাখিলেন, এবং সেই অবসরে, 
“দই উপলক্ষে, সেই একই উপায়ে, আর একটি গুরুতর উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিলেন । 
দ্রৌপদীর চরিত্র পাঠকের নিকটে প্রকটিত করিলেন। যে দিন জয়দ্রথ দ্রৌপদী কর্তৃক 
₹তলশায়ী হইবে, যে দিন দুর্যযোধনের সভাতলে দ্যুতজিতা অপমানিতা মহিষী স্বামী 
হতেও স্বাতত্ত্র অবলম্বনে উন্মুখিনী হইবেন, সে দিন দ্রৌপদীর যে চরিত্র প্রকাশ পাইবে, 
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অগ্ত সেই চরিত্রের পরিচয় দিলেন। একটি ক্ষুদ্র কথায় এই সকল উদ্দেশ্য সফল হইল। 
বলিয়াছি, দেই 'প্রচগপ্রতাপসমস্থিতা মহাসভায় কুমারীকুন্থম শুকাইয়। উঠে। কিন্ত 
দ্রৌপদী কুমারী, সেই বিষম সভাতলে রাজমগ্লী, বীরমণ্ডলী, খধিমণ্ডলীমধ্যে, দ্রুপদরাজ- 
তুল্য পিতার, ধৃষ্্যয় তুল্য ভ্রাতার অপেক্ষা না! করিয়া, কর্ণকে বিদ্ধনোগ্ত দেখিয়া বলিলেন, 
“আমি স্ৃতপুক্রকে বরণ করিব না।” এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্য হাস্ে সূর্য্য সন্দর্শন- 
পূর্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন । 


এই কথায় যতটা চরিত্র পরিস্ফুট হইল, শত পৃষ্ঠা লিখিয়াও ততটা প্রকাশ কর! 
হুঃসাধ্য। এন্থলে কোন বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন হইল না-_ভ্রৌপদীকে তেজন্ষিনী বা 
গবিবতা বলিয়া ব্যাখ্যাত করিবার আবশ্যকতা হইল না। অথচ রাজছুহিতার ছুর্দমনীয় 
গব্ব নিঃসস্কোচে বিস্ফারিত হইল। 

ইহার পর দৃযুতক্রীড়ায় বিজিতা দ্রৌপদীর চরিত্র অবলোকন কর। মহাগধিবত, 
তেজন্বী, এবং বলধারী ভীমাজ্জন দূযুতমুখে বিসঙ্জিত হইয়াও কোন কথা কহেন নাই, শক্রর 
দাসত্ব নিঃশবে স্বীকার করিলেন। এস্থলে' তাহাদিগের অনুগামিনী দাসীর কি করা 
কর্ঠব্য ? স্বামিকর্তৃক,দূযুতমুখে সমপিত হইয়া স্বামিগণের ন্যায় দাসীত্ব স্বীকার করাই 
আধ্যনারীর স্বভাবসিদ্ধ। দ্রৌপদী কি করিলেন? তিনি প্রাতিকামীর মুখে দ্যতবার্থা 
এবং ছুষ্যোধনের সভায় তাহার আহ্বান শুনিয়া বলিলেন, 


“হে সুতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়৷ যুধিষ্টিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্জে 
আমাকে, কি আপনাকে দৃযতমুখে বিসর্জন করিয়াছেন। হে নৃতাত্বজ! তুমি যৃধিষ্িরের 
নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া৷ এস্থানে আগমনপূর্ধক আমাকে লইয়া যাইও । ধন্মরাজ 
কিরূপে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব।” ফ্রৌপদীর অভিপ্রায়, 
দসত্ধ স্বীকার করিবেন না। 


দ্রৌপদীর চরিত্রে ছুইটি লক্ষণ বিশেষ সুস্পষ্ট__-এক ধন্দাচরণ, দ্বিতীয় দর্প। দ্প, 
ধর্মের কিছু বিরোধী, কিন্তু এই ছৃইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রকৃত নহে। 
মহাভারতকার এই ছুই লক্ষণ অনেক নায়কে একত্রে সমাবেশ করিয়াছেন : ভীমসেনে, 
অঞ্জনে, অশ্বথামায়। এবং সচরাচর ক্ষত্রিয়চরিত্রে এতছভয়কে মিশ্রিত করিয়াছেন। 
ভীমসেনে দপ পূর্ণনাত্রায়, এবং অর্জনে ও অশ্বথামায় অর্ধমাত্রায় দেখা যায়। দর্প. শবে 
এখানে আত্মশ্ন।ঘা প্রিয়ত। নির্দেশ করিতেছি না ; মানসিক তেজন্বিতাই আমাদের নির্দেষ্ট । 
এই তেজন্থিতা ভ্রৌপদীতেও পূর্ণমাত্রায় ছিল। উউজ্নে এবং অভিমন্ুযুতে ইহা আব্মশক্তি 
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নিশ্টতায় পরিণত হইয়াছিল; ভীমসেনে ইহা! বলবৃদ্ধির কারণ হইয়াছিল ; ভ্রৌপদীতে 
ইহা ধর্মবৃদ্ধির কারণ হইয়াছে । | 

সভাতলে দ্রৌপদীর দর্প ও তেজস্বিতা আরও বদ্ধিত হইল। তিনি ছুঃশীসনকে 
বলিলেন, “যদি ইন্্রাদি দেবগণও তোর হায় হন, তথাপি রানজপুজেরা৷ তোকে কখনই 
কমা করিবেন না” স্বামিকুলকে উপলক্ষ করিয়! সর্বসমীপে যুক্তকণ্ঠে বলিলেন, “ভরত- 
বংশ্রীয়গণের ধর্নে ধিকৃ! ক্ষত্রধর্্জ্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।” ভীস্মাদি 
গুরুজনকে মুখের উপর তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “বুরিলাম-_জ্রোণ, ভী্ম ও মহাত্মা 
বিদুরের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই |” কিন্তু অবলীর তেজ কতক্ষণ থাকে ' মহাভারতের কবি, 
মনুবুচরিত্র-সাগরের তল পধ্যন্ত নখদর্পণবং দেখিতে পাইতেন। যখন কর্ণ দ্রৌপদীকে 
বেশ্যা বলিল, ছুঃশাসন তাহার পরিধেয় আকর্ষণ করিতে গেল, তখন আর দর্প রহিল না-_ 
ভয়াধিক্যে হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তখন দ্রৌপদী ডাকিতে লাগিলেন, “হা নাথ! হা 
রমানাথ! হা ব্রজ্বনাথ! হা ছুঃখনাশ ! আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি__আমাকে 
উদ্ধার কর!” এস্থলে কবিত্বের চরমোতকধ । 

দ্রৌপদী স্ত্রীজাতি বলিয়া তাহার হৃদয়ে দর্প প্রবল, কিন্তু তাহার, ধন্মজ্ঞানও অসামান্য 
__যখন তিনি দিত রাজমহিষী হইয়| না দাড়ান, তখন জনমগ্ডলে তাদৃশী ধর্মমান্থরাগিণী 
আছে বোধ হয় না। এই প্রবল ধর্মান্থরাগই, প্রবলতর দর্পের মানদণ্ডের স্বরূপ। এই 
অসামান্ত ধর্্ানুরাগ, এবং তেজন্ষিতার সহিত সেই ধর্্ানুরাগের রমণীয় সাসপ্স্ত, ধৃতরাষ্ট্রের 
নিকট তাঁহার বরগ্রহণ কালে অতি সুন্দররূপে পরিস্ষুট হইয়াছে। সে স্থানটি এত সুন্দর 
যে, যিনি তাহ! শতবার পাঠ করিয়াছেন, তিনি তাহা আর একবার পাঠ করিলেও অন্ুখী 
হইবেন না। এজন্য সেই স্থানটি আমর! উদ্ধত করিলাম । | 

“হিতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র ছ্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সান্তবনাবাক্যে 
,দবীপদীকে কহিলেন, হে দ্রপদতনয়ে ! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলধিত বর প্রার্থন। 
কর, তুমি আমার সমুদায় বধৃগণ অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ। 


“ড্রোগাদী কহিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর 
প্রদান করুন যে, সর্ববধর্মযুক্ত শ্রীমান্‌ যুধিষ্টির দাসত হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুক্রগণ 
যেন এ মনস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুক্ত প্রতিবিন্ধ্য যেন দাসপুজ না হয়; 
কেন না, প্রতিবিদ্ধ্য রাজপুজ, বিশেষতঃ ভূপতিগণকর্তৃক লালিত, উহার দাসপুত্রতা হওয়া 
নিতান্ত অবিধেয়। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাধান্রূপ এই 
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বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি 
একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ। 

দ্রৌপদী কহিলেন, হে মহারাজ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনপ্রয়, নকুল ও সহদেবের 
দাসত্ব মোচন হউক । ধৃতরাস্ট কহিলেন, হে নন্দিনি! আমি তোমার প্রার্থনান্রূপ বর 
প্রদান করিলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই ছুই বর দান দ্বারা তোমার যথার্থ 
সংকার করা হয় নাই, তুমি ধর্মচারিণী, আমার সমুদায় পুজবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 

দ্রৌপদী কহিলেন, হেৎভগবন্! লোভ ধর্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর 
প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি; যেহেতু, বৈশ্টের এক বর, 
ক্ষত্রিয়পত্বীর ছুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাঙ্মণের শত বর লওয়া কর্তব্য । এক্ষণে আমার 
পতিগণ দাসত্বরপ দারুণ পাপপকস্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন, উহার! পুণা 
কর্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন” 


এইরূপ ধন্ম ও গর্ধের স্থুসামপ্তস্তই দ্রৌপদীচরিত্রের রমণীয়তা'র প্রধান উপকরণ । 
যখন জয়দ্রথ তাহাকে হরণ মানসে কাম্যকবনে একাকিনী প্রাপ্ত হয়েন, তখন প্রথমে 
দ্রৌপদী তাহাকে ধন্মাচারসঙ্গত অতিথিসমুচিত সৌজন্যে পরিতৃপ্ত করিতে বিলক্ষণ যন্ত 
করেন; পরে জয়দ্রথ আপনার ছরভিসন্ধি ব্যক্ত করায়, ব্যাস্ত্রীর ন্যায় গঙ্জন করিয়া আপনার 
তেজোরাশি প্রকাশ করেন। তাহার সেই তেজোগব্ব বচনপরম্পর। পাঠে মন আনন্দ- 
সাগরে ভামিতে থাকে । জয়দ্রথ তাহাতে নিরস্ত না হইয়া তাহাকে বলপুর্ধক আকর্ষণ 
করিতে গিয়া তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েন; যিনি ভীমার্জনের পত্বী, এবং 


ষ্টছ্যয়ের ভগিনী, তাহার বাহুবলে ছিন্নমূল পাদপের স্তায় মহাবীর সিন্ধুসৌবীরাধিপতি 
ভূতলে পাতিত হয়েন। 


পরিশেষে জয়দ্রথ পুনর্ব্বার বল প্রকাশ করিয়া তাহাকে রথে তুলেন ; তখন দ্রৌপদী 
যে আচরণ করিলেন, তাহ! নিতান্ত তেজস্থিনী বীরনারীর কার্য । তিনি বৃথা! বিলাপ ও 
চীৎকার কিছুই করিলেন ন1; অন্যান্য জ্রীলোকের ম্ায় একবারও অনবধান এবং বিলম্বকারী 
স্বামিগণের উদ্দেশ্তে ভতসন। করিলেন না; কেবল কুলপুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণিপাত- 
পূর্বক জয়দ্রথের রথে আরোহণ করিলেন। পরে যখন জয়দ্রথ দৃশ্মমান পাগুবদিগের 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি জয়দ্রথের রথস্থা হইয়াও যেরূপ গব্বিত 
বচনে ও নিঃশঙ্কচিত্তে অবলীলাক্রমে মায়ার পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহা! পুনঃ 
পুনঃ পাঠের যোগ্য। 


' দ্রৌপদী 


( দ্বিতীয় প্রস্তাব) 


দশ বৎসর হইল, বঙ্গদর্শনে আমি ভ্রৌপদী-চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলাম। 
অন্যান্য আধ্যনারী-চরিত্র হইতে দ্রৌপদী-চরিত্রের যে গুরুতর প্রভেদ, তাহা যথাসাধ্য 
দেখান গিয়াছিল। কিন্তু দ্রৌপদীর চরিত্রের মধ্যগ্রশ্থি 'যে তত্ব, তাহার কোন কথা সে. 
সময়ে বলা হয় নাই।: বলিবার সময় তখন উপস্থিত হয় নাই। এখন বোধ হয়) সে 
কথাট। বলা যাইতে পারে। 

সে তত্বটার বহিধিকাশ বড় দীপ্তিমান_এক নারীর পঞ্চ স্বামী অথচ তাহাকে কুলটা 
বলিয়। বিবেচনা করিবার কোন উপায় দেখা যায় না। এমন অসামধস্তের সামঞ্জস্য 
কোথা হইতে হইল ? 

আমাদিগের ইউরোগীয় শিক্ষকেরা ইহার বড় সোজ। উত্তর দিয়া থাকেন। 
ভারতবর্ষায়েরা বর্ধর জাতি--তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বন্বিবাহু পদ্ধতি পুর্বকালে 
প্রচলিত ছিল, সেই কারণে পঞ্চ পাণ্ডবের একই পত্বী। ইউরোণীয় আচাধ্যবর্গের আর 
কোন সাধ্য থাকুক আর না থাকুক, এ দেশ সম্বন্ধে সোজা কথাগুলা বলিতে বড় মজবুত। 

ইউরোপীয়ের! এদেশীয় প্রাচীন গ্রস্থ সকল কিরূপ বুঝেন, তদ্িষয়ে আমাকে সম্প্রতি 
কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্য 
বিষয়ে তাহারা যাহ! লিখিয়াছেন, তাহাদের কৃত বেদ স্মৃতি দর্শন পুরাণ ইতিহাস কাব্য 
প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচন পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্যজগতে 
আর কিছুই হইতে পারে না; আর মূর্খতা উপস্থিত করিবার এমন সহজ উপায়ও আর 
কিছুই নাই। এখনও অনেক বাঙ্গালি তাহা পাঠ করেন, তাহাদিগকে সতর্ক করিবার জদ্য 
এ কথাট। কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি লিখিতে বাধ্য হইলাম। 

সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা নাই বলিলেও হয়। যত অন্ুুসন্ধীন হইতেছে, তত নৃতন নৃতন 
গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতেছে। সংস্কৃত গ্রন্থগুলির তুলনায়, অন্ততঃ আকারে, ইউরোগীয় 
্রন্থগুলিকে গ্রন্থ বলিতে ইচ্ছা! করে না। যেমন হস্তীর তুলনায় টেরিয়র, যেমন বটবৃক্ষের 
তুলনায় উইলো, কি সাইপ্রেস, যেমন গঙ্গ। সিন্ধু গোদাবরীর তুলনায় গ্রাক কবিদিগের প্রিয় 
পার্বতী নির্বরিণী, মহাভারত বা রামায়ণের তুলনায় একখানি ইউরোপীয় কাব্য সেইরূপ 


্ « বিবিধ প্রবন্ধ 


গ্রন্থ । বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্‌, গৃহ্নৃত্র, শ্োতসৃত্র, র্র দর্শন 
এই সকলের ভাগ্য, তাঁর টীকা, তার ভাষ্য, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, কাবা, অলঙ্কার, ব্যাকরণ 
গণিত জে]াতিয, অভিধান, ইত্যাদি নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থে আজিও ভারতবর্ষ সমান 
রহিয়াছে । এই লিপিবদ্ধ অস্থত্তরণীয় প্রাচীন তত্বসমুদ্র মধ্যে কোথাও ঘুনাক্ষরে এমন কথা 
নাই যে, প্রাচীন আধ্যদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বন্ছবিবাহ ছিল। তথাপি পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের একা দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর কথা শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, প্রাচীন 
ভারতব্ষাঁয়দিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। এই জাতীয় একজন 
পণ্ডিত (09:208801) সাহেব) ভগ্ন অট্রালিকার প্রাচীরে গোটাকত বিবস্ত্র ত্রীমৃত্তি দেখিয়া 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকের কাপড় পরিত না-_সীতা, সাবিত্রী 
জ্ৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি শ্বশুর ভাস্থরের সম্মুখে নগ্নাবস্থায় বিচরণ করিত! তাই 
বলিতেছিলাম--এই সকল পণ্ডিত্দিগের রচনা পাঠ করার অপেক্ষা মহাপাতক সাহিত্য- 
সংসারে দুর্লভ । 
দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হইবার স্থুল তাঁংপর্ধ্য কি, এ কথার মীমাংসা করিবার আগে 
বিচার করিতে হয় ষে এ কথাটা! আদৌ এতিহাসিক, না কেবল কবিকল্পনা মাত্র? সত্য 
সত্যই ভ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী ছিল, না কবি এইরূপ সাজাইয়াছেন? মহাভারতের যে 
এভিহাসিক ভিত্তি আছে, তাহা! প্রবন্ধাস্তরে আমি স্বীকার করিয়াছি ও বুঝাইয়াছি। কিন্তু 
মহাভারতের এতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়াই যে উহার সকল কথাই এরতিহাসিক, ইহা 
সিদ্ধ হয় না। যাহা স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত, তাহা এ্তিহাসিক নহে-_-এ কথ ত স্বতঃসিদ্ধ। 
কিন্তু দ্রৌপদী-চরিত্র প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না--ভ্রৌপদীকে লইয়াই মৌলিক মহাভারত ! তা 
হউক-_কিন্তু মৌলিক মহাভারতে যত কথা আছে, সকলই যে এতিহাসিক এবং সত্য, 
ইহা বলাও ছুঃসাহসের কাজ। যে সময়ে কবিই ইতিহাসবেত্বা, ইতিহাসবেত্তাও কবি, সে 
সময়ে কাব্যে ইতিহাস বিমিশ্রণ বড় সহজ। সত্য কথাকে কবির স্বকপোলকল্লিত ব্যাপারে 
রঞ্জিত করা বিচিত্র নহে। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের মহিষী ছিলেন, ইহা না হয় এ্রতিহাসিক 
বলিয়া স্বীকার করা গেল_-তিনি যে পঞ্চ পাণডবের মহিষী, ইহাও কি এ্রতিহাসিক সত্য 
বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? 
এই ভ্রৌপদীর বহুবিবাহ ভিন্ন ভারতবর্ধয গ্রস্থসমুদ্র মধ্যে ভারতবর্যাঁয় আর্ধ্যদিগের 
মধ্যে ্ীগণের বহুবিবাহের কোন নিদর্শন পাওয়। যায় না। বিধবা হইলে স্ত্রীলোক, অন্ত 
বিবাহ করিত, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। কিস্তুঃএক কালে কেহ একাধিক পতির ভার্ষ্যা 


ভৌপদী , ৬৯ 


ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় ন। কখন দেখা গিয়াছে যে, কোন মম্ম্তের প্রতি হস্তে 
ছয়টি করিয়া ছুই হস্তে দ্বাদশ অঙ্গুলি আছে; কখন দেখা গিয়াছে যে, কোন মন্ুষ্য চক্ষৃহীন 
হইয়া জন্ম গ্রহণ করে । এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, মন্তুযুজাতির 
হাতের আঙ্গুল বারটি, অথবা মন্ুত্য অন্ধ,হইয়া জন্মে। তেমনি কেবলি ড্রৌপদীর বনবিবাহ 
দেখিয়া সিদ্ধান্ত কর! যায় না যে, পুর্বে আধ্যনারীগণ-মধ্যে বছুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। 
আর নহাভারতেই প্রকাশ যে, এরূপ প্রথা ছিল না; কেন না, দ্রৌপদী সম্বন্ধে এমন 
অলৌকিক ব্যাপার কেন ঘটিল, তাহার কৈফিয়ং দিবার জন্য মহাভারতকার পূর্ববজগ্মঘটিত 
নানাবিধ অসম্ভব উপন্যাস রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন । - 


এখন, যাহ! সমাজ মধ্যে একেবারে কোথাও ছিল না, যাহ তাদ্ুশ সমাজে অত্যন্ত 
লোক-নিন্দার কারণ স্বরূপ হইত সন্দেহ নাই, তাহ! পাগুবদিগের ম্যায় লোকবিখ্যাত 
রাজবংশে ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে কবির এমন একটা কথা, তত্ববিশেষকে পরি্ষুট 
করিবার জন্য গড়িয়া লওয়া বিচিত্র নহে। 

গড়া কথার মত অনেকটা লক্ষণ আঠছে। দ্রৌপর্দীর পঞ্চ স্বামীর গুরসে পঞ্চ পু 
ছিল। কাহারও ওরসে ছুইটি, কি তিনটি হইল না। কাহারও ওরসে কন্যা হইল ন1। 
কাহারও ওরস নিক্ষল গেল না। সেই পাঁচটি পুজ্ের মধ্যে কেহ রাজ্যাধিকারী হইল না। 
কেহই বাঁচিয়া রহিল না । সকলেই এক সময়ে অশ্বখামার হস্তে নিধন পাইল। কাহারও 
কোন কার্যকারিতা নাই । সকলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এক একবার আসিয়া একত্রে দল 
বাধিয়। যুদ্ধ করিয়! চলিয়া যায়। আর কিছুই করে না। পক্গাস্তরে অভিমন্তযু, ঘটোতৎকচ, 
বন্রবাহন, কেমন জীবন্ত । 

জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যদ্দি দ্রৌপদীর পঞ্চ বিবাহ গড়া কথাই হইল, যদি প্রৌপদী 
একা যুধিষ্টিরের ভার্ষ্যা ছিলেন, তবে কি আর চারি পাণগুব অবিবাহিত ছিলেন? ইহার 


উত্তর কঠিন বটে। 

ভীম ও অজ্ঞুনের অন্য বিবাহ ছিল, ইহ! আমর! জানি । কিন্তু নকুল সহদেবের অশ্য 
বিবাহ ছিল, এমন কথা মহাভারতে পাই না। পাই ন। বলিয়াই যে সিদ্ধান্ত করিতে 
হইবে যে, তাহাদের অন্য বিবাহ ছিল ন1, এমন নহে। মহাভারত প্রধানতঃ প্রথম তিন 
পাণ্ডবের অর্থাৎ যুধিষ্ঠির ও ভীমার্জুনের জীবনী; অন্য ছুই পাগুব তাহাদের ছায়া মাত্র 
কেৰল তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া কাজ করে। তাহাদের অগ্ত বিবাহ থাকিলে সেটা 
প্রয়োজনীয় কথা নহে বলিয়া মহাভারতকার ছাড়িয়াও যাইতে পারেন। কথাট। তাদৃশ 
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মারাত্মক নহে। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হওয়ার পক্ষে আমর! উপরে যে আপত্তি দেখাইয়াছি, 
তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক গুরুতর । 

এখন, যদি দ্রৌপদীর পঞ্চবিবাহ কবিরই কল্পন! বিবেচনা করা যায়, তবে কবি কি 
অভিপ্রায়ে এমন বিস্ময়করী কল্পনার শুনুবন্তী হইলেন? বিশেষ কোন গৃঢ় অভিপ্রায় না 
থাকিলে এমন কুটিল পথে যাইবেন কেন। তাহার অভিপ্রায় কি? পাঠক যদি ইংরেজ- 
দিগের মত বলেন পট ! : 01887 0886 01 [01791] 1” তবে সব ফুরাইল। আর 
তা যদি না বলেন, তবে ইহার ন্বিগৃঢ় তত্ব অনুসন্ধান করিতে হইবে । 

সেই তত্ব অনুসন্ধান করিবার আগে কোন বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধাস্পদ লোকের একটি 
উক্তি আমি উদ্ধত করিব। কথাটা! প্রচারে প্রকাশিত “কৃষ্ণচরিত্রকে” লক্ষ্য করিয়া উক্ত 
হইয়াছে__ 

« “শ্রীকৃষ্ণ মত্ত্য শরীর ধারণ পূর্বক ইহলোকে বিচরণ করিয়াছিলেন, এ কথা আমরাও 
স্বীকার করি। কিন্তু মহাভারত প্রণয়নের পূর্ববকাল হইতেও যে, শ্রীকৃষ্ণ একটি অতিমান্থুষ 
এশী শক্তির আবির্ভাব লোকের বিশ্বাসিত হইয়াছিল, তাহাও প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। 
স্থতরাং প্রথম হইতেই মহাভারত গ্রস্থেও যে সেই বোধের একটি অপূর্ব প্রতিবিশ্ব পড়িবে, 
তাহা আশ্চধ্যের বিষয় নহে; বস্ততঃ তাহাই সম্ভবপর। তবে আমাদের বোধ হয়, 
মহাভারতরচয়িতা কন্মকাণ্ড বেদব্যাখ্য। প্রভৃতি তাহার বহুবিধ উদ্দেশ্ঠের মধ্যে অজ্জুন এবং 
ভদ্রাকে আদর্শ নর-নারী করিয়। বর্ণন করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরে অচল ভক্তি এবং তঙ্জাত 
ঈশ্বরের নেতৃত্বে প্রতীতিই যে আদর্শ পুরুষের প্রকৃত বল, তাহাও প্রদর্শনার্থ নরোত্তম 
শ্রীকৃষ্ণে একটি বিশেষ এঁশী শক্তিকে মৃত্তিমতী করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সে 
এশী শক্তিটি কোন পাধিব পাত্রে কোন দেশের কোন কবি কর্তৃকই কখন ধৃত হয় নাই। 
আদি কবি বাল্ীকিও তাহা ধরিবার চেষ্টা করেন নাই-_মহাভারতকার সেই কাজে 
অধ্যবসায় করিয়াছিলেন, এবং তাহা যত দূর সম্পন্ন হইতে পারে, তত দূর সম্পন্ন করিয়া- 
ছিলেন বলিয়াই, মহাভারত গ্রন্থখানি পঞ্চম বেদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে । এ এশী শক্তির 
নাম “নিলিপ্ততা” ৷ শ্রীকৃষ্ণ মনুষারপী 'নির্লেপ 1৮ * . 

এই “নির্লেপ” বৈরাগ্য নহে অথবা সাধারণে যাহাকে “বৈরাগ্য” বলে, তাহা 
নহে। আমি ইহার মশ্ম যতদূর বুঝি, গীতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা! 
বুঝাইতেছি। 


* এডুকেশন গেজেট, ১৮ বৈশাখ ১২৭৩। 
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রাগম্ধেষবিমূক্কৈস্ত বিষয়ানিজ্দরিয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবস্ঠৈবিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ 

আসক্তি বিদ্বেষ রহিত এবং আত্মার বশীভূত ইন্দ্রিয় সকলের দ্বার! ( ইন্দ্রিয়ের) 
বিষয় সকল উপভোগ করিয়া সংযতাত্মা পুরুষ শাস্তি প্রাপ্ত হয়েন। 

অতএব নিলিপ্তের পক্ষে ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপভোগ বর্জন নশ্্রয়োজন। এবং 
বর্জনে সংলেপই বুঝায়। বর্জনের প্রয়োজন আছে, ইহাতেই বুঝায় যে, ইন্জরিয়ে 
এখন আত্মা লিপ্ত আছে-_বর্জন ভিন্ন বিচ্ছেদ এখনও অসাধ্য! কিন্তু যিনি ইন্ত্রিয় , 
বিষয়ের উপভোগী থাকিয়াও তাহাতে অনুরাগশূন্, যিনি সেই সকল ইন্দ্রিয়কে 
বিজিত করিয়। অনুষ্ঠেয় কর্ম সম্পাদনার্থ বিষয়ের উপভোগ করেন, তিনিই নিলিপ্ত। 
তাহার আত্মার সঙ্গে ভোগা বিষয় আর সংশ্লিষ্ট নহে। তিনি পাপ ও ছখেরু 
অতীত । 

এইরূপ দনির্লেপ” বা৷ “অনাসঙ্গ” প্ররিক্ষুট করিবার জন্য হিন্দুশান্ত্কারের। একটা 
কৌশল অবলম্বন করিয়া! থাকেন-__নিলিপ্ত বা অনাসক্তকে অধিকমাত্রায় ইন্দ্িয়ভোগ্য 
বিষয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। এই জন্য মহাভারতের পরবর্তী পুরাণকারেরা শ্রীকষণকে 
অসংখ্য বরাঙ্গনামধ্যবন্তী করিয়াছেন । এই জঙ্য তান্ত্রিকদিগের সাধন প্রণালীতে এত বেশী 
ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর আবির্ভাব। যে এই সকল মধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করিয়। তাহাতে 
অনাসক্ত রহিল, সেই নিলিপ্ত। দ্রৌপদীর বহু স্বামীও এই জন্য। দ্রৌপদী স্ত্রীজাতির 
অনাসঙ্গ ধর্মের মৃত্তিম্বর্ূপিণী। তংস্বরূপে তাহাকে স্থাপন করাই কবির উদ্দেশ্য । তাই 
গণিকার ম্যায় পঞ্চ পুরুষের সংসর্গযুক্তা হইয়াও দ্রৌপদী সাধ্বী, পাতিত্রত্যের পরাকাষ্ঠা। 
পঞ্চ পতি ড্রৌপদীর নিকট এক পতি মাত্র, উপাসনার এক বস্ত, এবং ধন্মাচরণের একমাত্র 
অভিন্ন উপলক্ষ্য । যেমন প্রকৃত ধর্্াত্মার নিকট বহু দেবতাও এক ঈশ্বর মাত্র ঈশ্বরই 
জ্ঞানীর নিকট এক মাত্র অভিন্ন উপাস্য, তেমনি পঞ্চ স্বামী অনাসঙ্গযুক্ত1 দ্রৌপদীর নিকট 
এক মাত্র ধশ্মাচরণের স্থল। তাহার পক্ষাপক্ষ, ভেদাভেদ, ইতরবিশেষ নাই; তিনি 
গৃহধর্টে নিক্ষাম, নিশ্চল, নির্পিপ্ত হইয়। অনুষ্ঠেয় কর্মে প্রবৃত্ত । ইহাই দ্রৌপদী-চরিজ্ে 
অসামঞ্জন্তের সামঞ্তস্য । তবে ঈদৃশ ধশ্ম অতিহুঃসাধনীয়। মহাভারতকার মহা প্রাস্থানিক 
পর্বের সেটুকুও বুঝাইয়াছেন। তথায় কথিত হইয়াছে যে, দ্রৌপদীর অঞ্জনের দিগে 
কিঞ্চিৎ পক্ষপাত ছিল বলিয়া তিনি সেই পাপফলে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে পারিলেন 
না__সর্বাগ্রেই পথিমধ্যে পতিতা হইলেন । 


৭২ বিবিধ প্রবন্ধ ৪? 


বোধ হয়, এখন বুঝিতে পারা যায় যে, ভ্রৌপদীর পাঁচ স্বামীর রসে কেবল এক 
একটি পুর কেন? হিন্দু শাস্তান্থসারে পুজোৎপাদন ধর্ম্ম ; গৃহীর তাহাতে বিরতি অধর্্ব। 
পুজ উৎপন্ন হইলে বিবাহ সফল হইল; না হইলে, ধর্ম অসম্পূর্ণ রহিল। কিন্তু ধর্মের যে 
প্রয়োজন, এক পুল্রেই তাহা সিদ্ধ হয়। একাধিক পুত্রের উৎপাদন ধর্ধার্থে নিশ্রয়োজনীয় 
_ কেবল ইন্দ্িয়তৃপ্তির ফল মাত্র। কিন্তু দ্রৌপদী ইন্দ্িয়ন্থখে নিলিপ্ত ; ধর্শ্ের প্রয়োজন 
সিদ্ধ হইলে, স্বামিগণের সঙ্গে তাহার এক্ট্িয়িক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। স্বামীর ধর্মার্থ 
দ্রৌপদী সকল স্বামীর গুঁরসে এক এক পুজর গর্ভে ধারণ করিলেন; তৎপরে নির্লেপবশত; 
আর সন্তান গর্ভে ধারণ করিলেন না । কবির কল্পনার এই তাৎপর্য |. 

এই সকল কথার তাৎপর্য বোধ করি, কেহই এমন বুঝিবেন ন1 যে, যে স্ত্রীলোক 
অনাসঙ্গ ধশ্ম গ্রহণ করিবে, সেই পাঁচ ছয়টি মনুষ্যকে স্বামিত্বে বরণ করিবে- তাহা নহিলে 
ধর্মের সাধন হইবে না। তাৎপর্য এই মাত্র যে, যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, মহাপাতকে 
পড়িলেও পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ড্রৌপদীর অপৃষ্টে -যাহা ঘটিয়াছিল, 
স্ত্রীলোকের পক্ষে তেমন মহাপাপ আর কিছুইনাই। কিন্তু দ্রৌপদীর চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়াছিল 
বলিয়া, তিনি সেই মহ্নাপাপকেও ধন্মে পরিণত করিয়াছিলেন । 

আমি প্রথম প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, দ্রৌপদী ধর্মমবলে অত্যন্ত দৃপ্তা ; সে দর্প কখন 
কখন ধণন্মকেও অতিক্রম করে। সেই দর্পের সঙ্গে এই ইক্দ্রিয়জয়ের কোন অসামপ্তস্ত নাই । 
তবে তাহার নিষ্কাম ধর্ম সর্ববাঙ্গীন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল কি না, সে স্বতন্ত্র কথ।। 


অনুকরণ * 
জগদীশ্বরকৃপায়, উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালি নামে এক অদ্ভুত জন্ত এই 
জগতে দেখা গিয়াছে । পশুতত্ববিৎ পণ্ডিতের! পরীক্ষা! দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এই 
জন্তু বাহাতঃ মন্ুষ্য-লক্ষণাক্রাস্ত ; হস্তে পদে পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি, লাঙ্গুল নাই, এবং অস্থি ও 
সস্তিক্ষ, “বাইমেনা” জাতির সদৃশ বটে। তবে অন্তঃস্বভাব সম্বন্ধে, সেরূপ নিশ্চয়তা এখনও 
হয় নাই । কেহ কেহ বলেন, ইহারা অন্তঃসম্বন্ধেও মনুষ্য বটে, কেহ কেহ বলেন, ইহারা 
বাহিরে মন্য্ু, এবং অন্তরে পশু । এই তত্বের মীমাংসা জন্য, শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ 
বন্থ ১৭৯৪ শকের চেত্র মাসে বক্তৃতা করেন। এক্ষণে তাহ। মুদ্রিত করিয়াছেন। তিনি 
এ বক্তৃতায় পশুপক্ষই সমর্থন করিয়াছেন । ্‌ 
আমরা কোন্‌ মতাবলম্বী? আমরাও বাঙ্গালির পশুত্ববাদী। আমরা ইংরেজী 
সম্বাদপত্র হইতে এ পশুতত্ব অভ্যাস করিয়াছি) কোন কোন তাত্রশ্বশ্রর খধির মত এই 
যে, যেমন বিধাতা ভ্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দধ্য তিল তিল সংগ্রহকরিয়া তিলোত্বমাঁর 
স্থজন করিয়াছিলেন; সেইরূপ পশুবৃত্তির তিল তিল করিয়া সংগ্রহপৃর্বক এই অপূর্ব নব্য 
নাঙ্গালিচরিত্র স্থজন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুকুর হইতে তোযামোদ ও 
ভিক্ষান্থুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অন্ুকরণপটুতা, এবং গর্দভ হইতে গর্জন, 
এই সকল একত্র করিয়া, দিজ্মগুল উজ্জলকারী, ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভৃত, এবং শুট 
নক্ষমূলরের আদরের স্থল, নব্য বাঙ্গালিকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন। যেমন 
গুন্দরীমগ্ডলে তিলোত্তমা, গ্রস্থমধ্যে রিচার্ডসন্স সিলেকৃসন্স, যেমন পোষাকের মধ্যে ফকিরের 
জামা, মস্থের মধ্যে পঞ্চ, খাছ্ের মধ্যে খিচুড়ি, তেমনি এই মহাত্মাদিগের মতে মন্ুষ্যের নধ্যে 
পব্যবাঙ্গালি। যেমন ক্ষীরোদ সমুদ্র মস্থন করিলে চন্দ্র উঠিয়া জগং আলো! করিয়াছিল-- 
মনি পশুচরিত্রসাগর মন্থন করিয়া, এই অনিন্দনীয় বাবু চাদ উঠিয়! ভারতবর্ষ আলে! 
করিতেছেন ।* রাঁজনারায়ণবাবুর ন্যায়, যে সকল অমৃতলুন্ধ লোক রানু হইয়া এই 
কলঙ্বশৃন্য ঠাদকে গ্রাস করিতে যান, আমর! তাহাদের নিন্দা করি। বিশেষতঃ রাজনারায়ণ- 
বাবুকে বলি যে, আপনিই এই গ্রস্থমধ্যে গোমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছেন, তাবে 
বাঙ্গালির মুণ্ড খাইতে বসিয়াছেন কেন 1-__গোরু হইতে বাঙ্গালি কিসে অপকৃষ্ট ? গোরুও 


* সেকাল আর একাল । শ্ররাজনারায়ণ বনু গ্রণীত। 
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যেমন উপকারী, নব্য বাঙ্গালিও সেইরূপ । ইহারা সম্বাদপত্ররূপ, ভাগ ভাও সুম্বাছ ছু 
দিতেছে ; চাকরি-লাঙ্গল কাধে লইয়া, জীবনক্ষেত্র কর্ষণ পূর্বক ইংরেজ চাষার ফশলের 
যোগাড় করিয়! দিতেছে; বিদ্যার ছালা পিঠে করিয়া কালেজ হইতে ছাপাখানায় আনিয়া 
ফেলিয়া, চিনির বলদের নাম রাখিতেছে ; সমাজ সংস্কারের গাড়িতে বিলাতি মাল বোঝাই 
দিয়া, রসের বাজারে ঢোলাই করিতেছে; এবং দেশহিতের ঘানিগাছে স্থার্থসর্ষপ পেষণ 
করিয়া, যশের তেল বাহির করিতেছে । এত গুণের গোরুকে কি বধ করিতে আছে? 

কিন্ত যিনি বাঙ্গালির ঘত নিন্দা করুন, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে । রাজনারায়ণ- 
বাবুও বাঙ্গালির যত নিন্দা করিয়াছেন, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে। অনেক স্বদেশবংসল 
যে অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করেন, রাঁজনারায়ণবাবুও সেই অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা 
করিয়াছেন-__বাঙ্গালির হিতার্থ। সেকালে আর একালে নিরপেক্ষ ভাবে তুলন] তাহার 
উদ্দেশ্য নহে-_একালের দোষনিব্বাচনই তাহার উদ্দেশ্য । একালের গুণগুলির প্রতি 
তিনি বিশেষ দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই-_করাও নিশ্রয়োজন ; কেন না, আমরা আপনাদিগের 
গুণের প্রতি পলকের জন্য সন্দেহযুক্ত নহি। 


নব্য বাঙ্গালির অনেক দোষ । কিস্ত সকল দোষের মধ্যে, অনুকরণান্ুরাগ সর্ব্ববাদি- 
সম্মত। কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালি, সকলেই ইহার জন্য বাঙ্গালি জাতিকে অহরহ তিরস্কৃত 
করিতেছেন। তদ্িষয়ে রাজনারায়ণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধত করিবার আবশ্যকত। 
নাই__সে সকল কথা আজকালি সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। 

আমরা সে সকল কথা স্বীকার করি, এবং ইহাঁও স্বীকার করি যে, রাজনারায়ণবাবু 


যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই সঙ্গত। কিন্তু অন্থকরণসম্বন্ধে ছুই একটি সাধারণ 
ত্রম আছে। 


অনুকরণ মাত্র কি দুয? তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভিন্ন প্রথম 
শিক্ষার উপায় কিছুই নাই। যেমন শিশু বয়ঃপ্রাপ্তের বাক্যান্ুকরণ .করিয়া কথা কহিতে 
শিখে, যেমন সে বয়ঃপ্রাপ্তের কার্য্য সকল দেখিয়া কার্ধ্য করিতে শিখে, অসভ্য এবং 
অশিক্ষিত জাতি সেইরূপ সভ্য এবং শিক্ষিত জাতির অনুকরণ করিয়া সকল বিষয়ে শিক্ষা 
প্রাপ্ত হয়। অতএব বাঙ্গালি যে ইংরেজের অনুকরণ করিবে, ইহা সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ। 
সত্য বটে, আদিম সভ্যজাতি বিনাম্ুকরণে স্বতঃশিক্ষিত এবং সভ্য হইয়াছিল; প্রাচীন 
ভারতীয় ও মিসরীয় সভ্যতা কাহারও অন্ুকরণুলন্ধ নহে। কিন্ত যে আধুনিক ইউরোগীয় 
সভ্যতা সর্বজাতীয় সভ্যতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা কিসের ফল? তাহাও রোম ও যুনানী 
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সত্যতার অন্ুকরণের ফল। রোমক সভ্যতাও যুনানী সভ্যতার অন্ভুকরণফল। যে 
পরিমাণে বাঙ্গালি, ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, পুরাবৃত্তজ্ঞ জানেন যে, ইউরোগীয়েরা 
প্রথমাবস্থাতে তদপেক্ষা অন্প পরিমাণে যুনানীয়ের, বিশেষতঃ রোমকীয়ের অগ্ভুকরণ করেন 
নাই। প্রথমাবস্থাতে অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এখন এ উচ্চসোপানে দীড়াইয়াছেন। 
শৈশবে পরের হাতে ধরিয়া যে জলে নামিতে ন। শিখিয়াছে, সে কখনই সীতার দ্রিতে শিখে 
নাই; কেন না, ইহ জন্মে তাহার জলে নামাই হইল না। শিক্ষকের লিখিত আদর্শ দেখিয়। 
যে প্রথমে লিখিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই লিখিতে শিখে নাই। বাঙ্গালি যে ইংরেজের 
অনুকরণ করিতেছে, ইহাই বাঙ্গালির ভরসা । 


তবে লোকের বিশ্বাস এই যে, অনুকরণের ফলে কখন প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ প্রাপ্তি 
হয় না। কিসে জানিলে? 

প্রথম, সাহিত্য সম্বন্ধে দেখ। পৃথিবীর কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর কাব্য, কেবল 
অনুকরণ মাত্র। ভ্রাইডেন এবং বৌয়ালোর অনুকারী পোপ, পোপের অন্কারী জন্সন। 
এইরপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখকদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা এ কথা সগ্রমাণ করিতে চাহি না। 
বঙ্জিলের মহাকাব্য, হোমরের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের অনুকরণ । সমুদয় রোমকসাহিত্য, 
যুনাশীয় সাহিত্যের অনুকরণ। যে রোমকসাহিত্য বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি, 
তাহা অন্করণ মাত্র। কিন্তু বিদেশীয় উদাহরণ দূরে থাকুক। আমাদিগের স্বদেশে দুইখানি 
মহাকাব্য আছে-_তাহাকে মহাকাব্য বলে না, গৌরবার্থ ইতিহাস বলে-_তাহ! পৃথিবীর 
সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। গুণে উভয়ে প্রায় তুল্য ; অল্প তারতম্য। একখানি আর একখানির 
অনুকরণ । 


মহাভারত যে রামায়ণের পরকালে প্রণীত, তাহ] হুইলর সাহেব ভিন্ন বোধ হয় আর 
'কহই সহজ অবস্থায় অস্বীকার করিবেন না । অন্যান্য অম্ুকৃত এবং অন্ুকরণের নায়ক- 
সকলে যতটা প্রভেদ দেখা যায়, রামে ও যুধিষ্ঠির তাহার অপেক্ষা অধিক প্রভেদ নহে। 
পামায়ণের অমিতবলধারী বীর, জিতেক্দ্রিয ভ্রাতৃবংসল লক্ষণ মহাভারতে অজ্রনে পরিণত 
হইয়াছেন, এবং ভরত শক্রল্প নকুল সহদেব হইয়াছেন। ভীম, নৃতন ন্থষ্টি, তবে কুম্তক্ণের 
একটু ছায়ায় ঈ্াড়াইয়াছেন। রামায়ণে রাবণ, মহাভারতে ছুধ্যোধন ; রামায়ণে বিভীষণ, 
মহাভারতে বিছুর ; অভিমনুযু, ইন্দ্রজিতভের অস্থিমজ্জা লইয়া! গঠিত হইয়াছে । এদিকে 
রাম আতা ও পত্ী সহিত বনবাসী; যুধিষ্টিরও ভ্রাতা ও পত্মী সহিত বনবাসী। উভয়েই 
রাজ্যচ্যুত। একজনের পত্বী অপহ্ৃতা, আর একজনের পত্ধী সভানধ্যে অপমানিতা । উভয় 
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মহাকাব্যের সারভূত সমরানলে সেই অগ্নি জবলম্ত; একে স্পষ্টতঃ, অপরে অম্পষ্ট। 
উভয় কাব্যের উপন্তাসভাগ এই যে, যুবরাজ রাজচ্যুত হইয়া, ভ্রাতা ও পত্বী সহ বনবামী, 
পরে সমরে প্রবৃত্ত, পরে সমরবিজয়ী হইয়া পুনর্্বার স্বরাজ্যে স্থাপিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতেই 
সেই সাদৃশ্য আছে; কুশীলবের পাল৷ মণিপুরে কন্রবাহন কর্তৃক অভিনীত হইয়াছে; 
মিথিলায় ধন্ু্গি পাঞ্চালে মত্স্যবিদ্ধনে পরিণত হইয়াছে; দশরথকৃত পাপে এবং পাঙুরুত 
পাপে বিলঙ্ষণ একা আছে । মহাভারতকে রামায়ণের অনুকরণ বলিতে ইচ্ছা না হয়, না 
বলুন; কিন্তু অন্থকরণীয়ে এঝ' অন্ুকৃতে ইহার অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অতি বিরল। কিন্তু 
মহাভারত অনুকরণ হইয়াও কাব্যমধ্যে পৃথিবীতে অহ্াত্র অতুল-_-একা রামায়ণই তাহার 
তুলনীয়। অতএব অনুকরণ মাত্র হেয় নহে। 


পরে, সমাজ সম্বন্ধে দেখ। যখন রোমকের! যুনানীয় সভ্যতার পরিচয় পাইলেন, 
তখন তাহারা কায়মনোবাক্যে যুনানীয়দিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফল, 
কিকিরোর বাগ্সিতা, তাসিতসের ইতিবৃত্তগ্রস্থ, বজ্জিলের মহাকাব্য, প্লতস ও টেবেন্সের নাটক, 
হরেস ও ওবিদের গীতিকাব্য, পেপিনিয়নের ব্যবস্থা, সেনেকার ধন্মনীতি, আস্তনৈনদিগের 
রাজধর্ম্ন। লুকালসের-ভোগাসক্তি, জনসাধারণের এশ্বধ্য, এবং সম্ত্রাটগণের স্থাপত্য কীন্তি। 
আধুনিক ইউরোপীয়দিগের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ; ইতালীয়, ফরাসি-সাহিত্য, 
গ্রীক ও রোমীয় সাহিত্যের অনুকরণ ; ইউরোপীয় ব্যবস্থা-শীস্ত্, রোমকব্যবস্থা-শাস্ত্ের 
অনুকরণ; ইউরো গীয় শাসন প্রণালী, রোমকীয়ের অনুকরণ । কোথাও সেই ইম্পিরেটর, 
কোথাও সেই সেনেট, কোথাও সেই প্রেবের শ্রেণী; কোথাও ফোরম, কোথাও সেই 
মিউনিসিপিয়ম্‌। আধুনিক ইউরোপীয় স্থাপত্য ও চিত্রবিদ্যাও যুনানী ও রোমক মূলবিশিষ্ট । 
এই সকলই প্রথমে অনুকরণ মাত্রই ছিল; এক্ষণে অন্ুকরণাবস্থা৷ পরিত্যাগ করিয়া পৃথগ্‌- 
ভাবাপন্ন ও উন্নত হইয়াছে। প্রতিভা থাকিলেই এরূপ ঘটে, প্রথম অনুকরণ মাত্র হয়; 
পরে অভ্যাসে উৎকধ প্রাপ্ত হয়৷ যায়। যে শিশু প্রথম লিখিতে শিখে, তাহাকে প্রথমে 
"গুরুর হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে হয়__পরিণামে তাহার হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হয়, এবং প্রতিভা 
থাকিলে সে গুরুর অপেক্ষা ভাল লিখিয়াও থাকে। 

তবে প্রতিভাশুন্তের অনুকরণ বড় কদধ্য হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে নৈসগিক 
শক্তি নাই, যে চিরকালই অন্থুকারী থাকে, তাহার স্বাতস্ত্র কখন দেখ। যায় না। ইউরোগীয় 
নাটক ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ। ইউরোগীয় জাতি মাত্রেরই নাটক আদৌ যুনানী ন্লাটকের 
অন্ুকরণ। কিন্তু প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলশীয় নাটক শীজই স্থাতত্ত্য লাভ 
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করিল-_-এবং ইংলগ এ বিষয়ে গ্রীসের সমকক্ষ হইল। এদিকে এতঘ্বিষয়ে স্বাভাবিব 
শক্তিশুন্য রোমীয়, ইতালীয়, ফরাসি এবং জর্মমনীয়গণ অনুকারীই রহিলেন। অনেকেই বলেন 
যে, শেষোক্ত জাতিসকলের নাটকের অপেক্ষাকৃত অনুৎকর্ষ ঠাহাদিগের অনুচিকীর্যার ফল 
এটি ভ্রম। ইহা নৈসগিক ক্ষমতার অধপ্রতুলেরই' ফল। অন্ুচিকীধাও সেই অপ্রতুলের 
ফল। অন্ুচিকীধাও কার্য, কারণ নহে। 

অহ্নকরণ যে গালি বলিয়া আজি কালি পরিচিত হইয়াছে, তাহার কারণ প্রতিভাশুন্য 
বাক্তির অনুকরণে প্রবৃত্তি । অক্ষম ব্যক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা ঘৃণাকর আর কিছুই 
নাই ; একে মন্দ, তাহাতে অনুকরণ | নচেৎ অনুকরণ মাত্র ঘ্বণ্য নহে; এবং বাঙ্গালির 
বর্তমান অবস্থায় তাহ! দোষের নহে । বরং এরূপ অনুকরণই স্বভাবসিদ্ধ। ইহাতে যে 
বাঙ্গালির স্বভাবের কিছু বিশেষ দোষ আছে, এমন বোধ করিবার কারণ নির্দেশ করা 
কঠিন। ইহ] মানুষের স্বভাবসিদ্ধ দোষ বাগুণ। যখন উৎকৃষ্টে এবং অপকৃষ্টে একত্রিত 
হয়, তখন অপকুষ্ট স্বভাবতই উৎকৃষ্টের সমান হইতে চাহে । সমান হইবার উপায় কি? 
উপায়, উৎকৃষ্ট যেরূপ করে, সেইরূপ কর, সেইরূপ হইবে । তাহাকেই অনুকরণ বলে। 
বাঙ্গালি দেখে, ইংরেজ সভ্যতায়, শিক্ষায়, বলে, এশ্বর্য্য, সুখে, সর্বাংশে বাঙ্গালি হইতে 
শ্রেষ্ঠ । বাঙ্গালি কেন না ইংরেজের মত হইতে চাহিবে ? কিন্তু কি প্রকারে সেরপ হইবে? 
বাঙ্গালি মনে করে, ইংরেজ যাহা যাহা করে, সেইরূপ সেইরূপ করিলে, ইংরেজের মত 
সভ্য, শিক্ষিত, সম্পন্ন, সুধী হইব। অন্য যে কোন জাতি হউক না কেন, এ অবস্থাপন্ন 
হইলে এরূপ করিত। বাঙ্গালির স্বভাবের দোষে এ অনুকরপপ্রবৃত্তি নহে। অন্ততঃ 
বাঙ্গালির তিনটি প্রধান জাতি-_ব্রাহ্মণ, বৈদ্া, কায়স্থ, আধ্যবংশসম্তৃত ; আধ্যশোণিত 
তাহাদের শরীরে অগ্ভাপি বহিতেছে ; বাঙ্গালি কখনই বানরের ম্যায় কেবল অনুকরণের 
জন্যই অন্থুকরণপ্রিয় হইতে পারে না। এ অনুকরণ স্বাভাবিক, এবং পরিণামে মঙ্গল প্রদ 
হইতে পারে। ধাহারা আমাদিগের কৃত ইংরেজের আহার ও পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া 
রাগ করেন, তাহারা ইংরেজকৃত ফরাসিদিগের আহার পরিচ্ছদের অন্থকরণ দেখিয়া কি 
বলিবেন? এ বিষয়ে বাঙ্গালির অপেক্ষা ইংরেজেরা অল্লাংশে অনুকারী? আমরা 
অঙ্থকরণ করি, জাতীয় প্রভুর; ইংরেজর! অন্থুকরণ করেন-_কাহার ? 

ইহা? আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে, বাঙ্গালি যে পরিমাণে অনুকরণে প্রবৃত্ত, ততট। 
বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে। বাঙ্গালির মধ্যে প্রতিভাশুন্ত অনুকারীরই বাহুল্য; এবং 
তাহাদিগকে প্রায় গুণভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষভাগের অনুকরণেই প্রবৃত্ত 
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দেখা যায়। এইটি মহা ঢথ। বাঙ্গালি গুণের অনুকরণে তত পট নহে) দোষের 
অনুকরণে ভুমওলে অদ্বিতীয় । এই জন্যই আমরা বাঙ্গালির অহকরণপ্রবৃতিকে গা 
পাড়ি, এবং এই জন্যই রাজনারায়ণবাবু যাহ যাহা! বলিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিকে 
যথার্থ বঙ্লিয়! স্বীকার করিতেছি । | 
যেখানে অন্ুকারী প্রতিভাশালী, সেখানেও অন্ুকরণের দুইটি মহৎ দোষ আছে। 
একটি বৈচিত্র্যের বিদ্বু। এ সংসারে একটি প্রধান সুখ, বৈচিত্র্য-ঘটিত। জগতীতলম্থ সব্ধ 
পদার্থ যদি এক বর্ণের হইত, তৰে জগৎ কি এত স্ুখদৃশ্য হইত? সকল শব যদি এক 
প্রকার হইত-_-মনে কর, কোকিলের স্বরের ন্যায় রব ভিন্ন পৃথিবীতে. অন্য কোন প্রকার শব্দ 
না থাকিত, তবে কি সে শব সকলের কর্ণজালাকর হইত না? আমরা সেরূপ স্বভাব 
পাইলে, না হইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে আমরা যে প্রকৃতি লইয়! পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি, তাহাতে বৈচিত্র্েই স্থুখ । অনুকরণে এই সুখের ধ্বংস হয়। মাঁকবেথ উৎকৃষ্ট 
নাটক, কিন্তু পৃথিবীর সকল নাটক মাকবেথের অনুকরণে লিখিত হইলে, নাটকে আর কি 
স্থথ থাকিত? সকল মহাকাব্য রঘুবংশের আদর্শে লিখিত হইলে, কে আর কাব্য পড়িত ? 
দ্বিতীয়, সকল ,বিষয়েই যত্ুপৌনঃপুন্যে উৎকর্ষের সম্ভাবনা । কিন্তু পরবর্তী কার্য 
পূর্ববর্তী কাধ্যের অনুকরণ মাত্র হইলে, চেষ্টা কোন প্রকার নূতন পথে যায় না; সুতরাং 
কার্ষধ্যের উন্নতি ঘটে না । তখন ধারাবাহিকতা প্রাপ্ত হইতে হয়। ইহা কি শিল্প সাহিত্য 
বিজ্ঞান, কি সামাজিক কাধ্য, কি মানসিক অভ্যাস, সকল সম্বন্ধেই সত্য । 


মন্থত্তের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলেরই সামকালিক যথোচিত স্ষুত্তি এবং 
উন্নতি মনুয্যদেহ ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য । তবে যাহাতে কতকগুলির অধিকতর পরিপুষটি, 
এবং কতকগুলির প্রতি তাচ্ছিল্য জন্মে, তাহা মনুষ্যের অনিষ্টকর। মনুষ্য অনেক, এবং 
একজন মন্ুষ্যের সুখ বহুবিধ। তত্তাবং সাধনের জন্য বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের 
কাধ্যের আবশ্যকতা । ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কাধ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের দ্বারা ভিন্ন 
সম্পন্ন হইতে পারে না। এক শ্রেণীর চরিত্রের লোকের ছারা, বহু প্রকারের কার্য সাধিত 
হইতে পারে না। অতএব সংসারে চরিত্রবৈচিত্রয, কাধ্যবৈচিত্রয, এবং প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য 
প্রয়োজন । তৃদ্বাতীত সমাজের সকল বিষয়ে মঙ্গল নাই। অনুকরণপ্রবৃত্তিতে ইহাই ঘটে 
যে, অন্থকারীর চরিত্র, তাহার প্রবৃত্তি, এবং তাহার কাধ্য, অন্ুকরণীয়ের স্ায় হয়, পথাস্তরে 
গমন করিতে পারে না। যখন সমাজস্থ সকলেই বা অধিকাংশ লোক বা কাধ্যক্ষম শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তিগণ, একই আদর্শের অন্ভুকারী হয়েন, তধন এই বৈচিত্র্যহানি অতি গুরুতর হইয়া 


অনুকরণ ৭৯ 
টঠে।  মনুষ্য-চরিত্রের সর্ধ্বাঙ্গীন স্কুর্তি ঘটে না; সব্ধপ্রকারের মনোবৃত্তি সকলের মধ্যে, 
থোচিত সামপ্রস্ত থাকে না, সব্বপ্রকারের কার্ধ্য সম্পাদিত হয় না, মহ্নত্বের কপালে সকল 
[কার সখ ঘটে না-মন্ুয্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে, সমাজ অসম্পূর্ণ থাকে, মন্থুয্জীবন অসম্পূর্ণ 

ধাকে। * 

আমরা যে কয়টি কথা বলিয়াছি, তাহাতে নিয়লিখিত তব্বসকলের উপলব্ধি হইতে 
পারে__ 

১। সামাজিক সভ্যতার আদি ছুই প্রকার; কোন* কোন সমাজ ম্বতঃ সভ্য হয়, 
কোন কোন সমাজ অন্যত্র হইতে শিক্ষা লাভ করে। প্রথমোক্ত সভ্যতালাভ বহুকাল- 
সাপেক্ষ; দ্বিতীয়োক্ত আশু সম্পন্ন হয়। 

২। যখন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি, সভ্যতর জাতির সংস্পর্শ লাভ করে, 
তখন দ্বিতীয় পথে সভ্যতা অতি দ্রুতগতিতে আসিতে থাকে । সেস্থলে সামাজিক গতি 
এইরূপ হয় যে* অপেক্ষাকৃত অসভ্য সমাজ সভ্যতর সমাজের সর্বাঙ্গীন অনুকরণে প্রবৃত্ত 
হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। ] 

৩। অতএব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্যমান অনুকরণপ্রবৃত্তি অন্থাভাবিক বা বাঙ্গালির 
চরিত্রদোষজনিত নহে । ্‌ 

৪। অনুকরণ মাত্রই অনিষ্টকারী নহে, কখন কখন তাহ[তে গুরুতর ম্বৃফলও জন্মে; 
প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্থ্য আপনিই আসে। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা 
করিলে, এই অনুকরণপ্রবৃত্তি যে ভাল নহে, এমত নিশ্চয় বল! যাইতে পারে না। ইহাতে 
ভরসার স্থলও আছে। , 

৫1 তবে অনুকরণে গুরুতর কুফলও আছে। উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইলেও 
আনুকরণপ্রবুত্তি বলবতী থাকিলে অথবা অন্ুকরণের যথার্থ সময়েই অন্নকরণপ্রবৃত্তি 
অব্যবহিতরূপে ক্ষুত্তি পাইলে, সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। 


শকুস্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোন! 
প্রথম, শকুস্তলা ও মিরন্দ। 


উভয়েই খধিকগ্া ; প্রস্পেরো ও বিশ্বামিত্র উভয়েই রাজধি। উভয়েই খষিকন্থা 
বলিয়া, অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্ত। মিরন্দা এরিয়ল-রক্ষিতা, শকুস্তলা অপ্দরোরক্ষিত। | 
উভয়েই খধি-পালিতা। ' ছুইটিই বনলতা__ছুইটিরই সৌন্দধ্যে উদ্ভানলতা৷ পরাভূতা। 
শকুস্তলাকে দেখিয়া, রাজাবরোধবাসিনীগণের ম্লানীভৃত রূপলাবগ্য ছুম্ষস্তের স্মরণ-পাথে 
আসিল; 
শুদধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জ্নস্য | 
দুরীকৃতা: খলু গুণৈরুদ্ানলতা বন্লতাভিঃ ॥ 
ফদিনন্দও মিরন্দাকে দেখিয়। সেইরূপ ভাঁবিলেন, 


আআ] 11091) ৪ 1805 
11)056,8500 ৮1100) 1১986 16881, 00 109107 9, 01016 
[0.9 110700070% 01 07১61 60000981010 10269 100200069 
03006006100) (00 01016906৪০7: 10 86019] ৮1768 
[79] 11760 9910] ৮7010791) ) 
----08% ১০৮১ 0 ০৬, 
30 701160% 8170 90 1)6811958, 816 0768660 
01 9৮০7 09098 1998 ! 


. উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা; সরলতার যে কিছু মোহ্মন্ত্র আছে, উভয়েই 
ভাহীতে সিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া, সুন্দর, সরল, বিশুদ্ধ রমণীপ্রকৃতি, বিকৃতি 
প্রাপ্ত হয়_কে আমায় ভাল বাঁসিবে, কে আমায় সুন্দর বলিবে, কেমন করিয়া পুরুষ জয় 
করিব, এই সকল কামনায়, নানা বিলাস বিভ্রমাদিতে, মেঘবিলুপ্ত চন্দ্রমাবত, তাহার মাধুধ্য 
কালিমাপ্রাপ্ত হয়। শকুন্তলা এবং মিরন্দায় এই কালিম! নাই ; কেননা, তাহারা লোকালয়ে 
প্রতিপালিত৷ নহেন। শকুস্তলা বন্ধল পরিধান করিয়া ক্ষুদ্র কলসী হস্তে আলবালে 
জলসিঞ্চন করিয়া, দিনপাত করিয়াছেন_-সিঞ্চিত জলকণাবিধৌত নব মল্লিকার মত নিজেও 
শুভ, নিষ্ষলঙ্ক, প্রফুল্ল, দিগন্তসুগন্ধবিকীর্ণকারিণী। তাহার ভগিনীস্সেহ, নব মল্লিকার উপর; 
জাতৃন্সেহ, সহকারের উপর; পুজন্েহ, মাতৃষ্রীন হরিণশিশুর উপর; পতিগৃহ গমনকালে 

ইহাদিগের কাছে বিদায় হইতে গিয়া, শকুস্তলা অশ্রুমুখী, কাতরা, বিবশ!। শকুস্তলার 








শকুস্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা ৮ 


কথেপকথন তাহার্দিগের সঙ্গে; কোন বৃক্ষের সঙ্গে ব্যঙ্গ, কোন বৃক্ষকে আদর, কোন 
লতার পরিণয় সম্পাদন করিয়া শকুন্তলা স্থখী। কিন্তু শকুন্তলা সরল! হইলেও অশিক্ষিত 
নহেন। তাহার শিক্ষার চিহ্ন, তাহার লজ্জা । লজ্জ| তাহার চরিত্রে বড় প্রবল; তিনি 
কথায় কথায় দুম্মন্তের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখী হইয়া। থাকেন__লজ্জার অনুরোধে আপনার 
হদ্গত প্রণয় সখীদের সম্মুখেও সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরন্দার সেরূপ নছে। 
মিরন্দা এত সরল! যে, তাহার লজ্জাও নাই । কোথ! হইতে লজ্জা হইবে? তাহার জনক 
ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন দেখেই নাই। প্রথম ফর্দিনন্দকে দেখিয়া মিরন্দ! বুঝিতেই 
পারিল না যে, কি এ ্‌ 
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সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা! সকলই আছে, মিরন্দার তাহ। কিছুই 
[াই। পিতার সম্মুখে ফিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই__অন্বে যেমন 
কান চিত্রাদির প্রশংস। করে) এ তেমনি প্রশংসা; 
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অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রীচরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহ! লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহ! মিরন্দায় 
অভাব নাই, এজন্য শকুস্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনন্ব এবং মাধুধা 
মধিক। যখন পিতাকে ফর্দিনান্দের গীড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়। মিরন্দা বলিতেছে, 
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[1909 1006 00 1810 6, 0118] 01 1110) 10) 
[7918 91619 8100 110 16011001, 
যখন পিতৃমুখে ফর্দিনন্দের রূপের নিন্দা শুনিয়! মিরন্দা বলিল, 
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তখন আমির বুঝিতে পারি যে, মিরন্দা সংস্কারবিহীনা, কিন্ত মিরন্া পরছুঃখকাতরা, 
নিরন্দ। স্লেহশালিনী; মিরন্নার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিস্লতা, হাহ! 
মাছছে। 


১১ 


৮২ | বিবিধ প্রবন্ধ 


যখন রাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাহার হ্থদয় প্রণয়সংস্পর্শৃন্ 
ছিল; কেন না, শৈশবের পর পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি কখন 
দেখেন নাই। শকুন্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শুম্যহাদয়, ঝষিগণ তির 
পুরুষ দেখেন নাই । উভয়েই তপোবনমধো--এক স্থানে কের তপোবন-_অপর স্থানে 
প্রস্পেরোর তপোবন--অন্ুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়শালিনী হইলেন। কিন্ত 
কবিদিগের আশ্চর্য কৌশল দেখ; তাহারা পরামর্শ করিয়া শকুম্ভলা ও মিরন্দা-চরিত্র 
প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একজনে ছুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত, ঠিক 
সেইবূপ হইয়াছে । যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কৰি 
শকুস্তলার প্রণয়লক্ষণে ও মিরন্দার প্রণয়লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন? তিনি বুঝিতেন 
যে, শকুস্তলা, সমাজপ্রদত্ত সংস্কারসম্পন্না, লঙ্জাশীলা, অতএব তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত 
থাকিবে, কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশৃন্তা, লৌকিক লজ্জা কি, তাহ 
জানে না, অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
কবিপ্রণীত চিত্রদ্বয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে'। ছুম্মস্তকে দেখিয়াই শকুস্তল! প্রণয়াসক্তা ; 
কিন্তু ছুম্মান্তের কথ] দূরে থাক্‌, সধীদ্ধয় যত দিন তাহাকে ক্রিষ্টা দেখিয়া, সকল কথা অনুভবে 
বুঝিয়া গীড়াপীড়ি করিয়া কথা বাহির করিয়া না লইল, ততদিন তাহাদের সম্মুখেও শকুন্তুল 
এই নূত্তন নিকারের একটি কথাও বলেন নাই, কেবল লক্ষণেই সে ভাব ব্যক্ত-_ 
সিপ্কং বীক্ষিতমন্ততোইপি নয়নে য প্রেরয়ন্ত্যা তয়া, 
যাতং যচ্চ নিতঙ্গয়োগু রুতয়া মন্দং বিলাসাদ্দিব। 
মাগা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি তৎ সাস্থয়মুক্তা সখী, 
সর্ববং তং কিল মৎপরায়ণমহো । কাম: শ্বতাং পশ্যতি ॥ 
শকুস্তল! দুম্মস্তকে ছাড়িয়া যাইতে গেলে গাছে তাহার বঙ্কল বাঁধিয়া যায়, পদে 
কুশাঙ্কুর বিধে। কিন্তু মিরন্দার সে সকলের প্রয়োজন নাই-_মিরন্দা সে সকল জানে ন1; 
প্রথম সন্দশনকালে মিরন্দা অসন্কুচিত চিত্তে পিতৃসমক্ষে আপন প্রণয় ব্যক্ত করিলেন, 
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এবং পিতাকে ফদ্দিনন্দের গীড়নে উদ্ভত দেখিয়া, ফপ্দিনন্দকে আপনার প্রিয়জন 
বলিয়া, পিতার দয়ার উদ্দরেকের যত্ব করিলেন। ..প্রথম অবসরেই ফর্দিনন্দকে আত্মসমর্পণ 
করিলেন। 


শকুন্তলা, মিরদ্দা এবং দেস্দিমোন। ৮৩ 


দম্মস্তের সঙ্গে শকুস্তলার প্রথম প্রণয়সন্তাষণ, এক প্রকার লুকাচুরি খেলা । “সখি, 
রাজাকে ধরিয়া রাখিস্‌ কেন 1৮__“তবে, আমি উঠিয়া যাই”-_-«আমি এই গাছের আড়ালে 
লুকাই”__শকুস্তলার এ সকল বাহানা” আছে; মির্দার সে সকল নাই। এসকল 
লজ্জাশীলা৷ কুলবালার বিহিত, কিন্তু মিরন্দা৷ লঙ্জাশীল। কুলবালা নহে-_মিরদ্দা বনের পাখী-_ 
প্রভাতারুণোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না; বৃক্ষের ফুল-_সন্ধ্যার বাতাস 
পাইলে মুখ ফুটাইয়! ফুটিয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না। নায়ককে পাইয়াই, মিরন্দার 
বলিতে লঙ্জ! করে না যে 
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আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিরন্দ। ফদ্দিনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ, সমুদায় উদ্ধৃত 
করি, কিন্তু নিশ্রয়োজন। সকলেরই ঘরে সেক্ষণীয়র আছে, সকলেই মূল গ্রন্থ খুলিয়। 
পড়িতে পারিবেন । দেখিবেন) উদ্ভানমধ্যে রোমিও জুলিয়েটের যে প্রণয়সম্তাষণ জগতে 
ধি্যাত, এবং পূর্বতন কালেজের ছাত্রমাত্রের কস্থ, ইহা কোন অংশে তদপেক্ষা নানক 
পহে। যে ভাবে জুলিয়েট বলিয়াছিলেন যে, “আমার দান সাগরতুল্য অসীম, আমার 
হালবাস! সেই সাগরতুল্য গভীর,” মিরন্নাও এই স্থলে সেই মহান্‌ চিত্তভাবে পরিধুত। ইহার 
অন্নবূপ অবস্থায়, লতামণ্ডপতলে, ছুম্মস্ত শকুস্তলায় যে আলাপ,যে আলাপে শকুস্তলা 
চিরবদ্ধ হাদয়কোরক প্রথম অভিমত নূর্্যসমীপে ফুটাইয়া হামিল--সে আলাপে তত গৌরব 
নাই-_মানবচরিত্রের কৃলপ্রাস্তপ্যস্তপ্রঘাতী সেরূপ টল টল চঞ্চল বীচিমাল! তাহার হাদয়- 
মধ্যে জক্ষিত হয় না। যাহা বলিয়াছি, তাই--কেবল ছি ছি, কেবল যাই যাই, কেবল 
পুকাটুরি--একটু একটু চাতুরী আছে-যথা “অদ্ধপধে স্থমরিম এদন্ম হখত্তংসিণো 


৮৪ বিবিধ প্রবন্ধ 


মিণালবলঅন্ম কদে পড়িণিবুত্তক্ষি।” ইত্যাদি। একটু অগ্রগামিনীত্ব আছে, যথা হুস্মস্তের 
মুখে 

দন কমলস্য মধুকরঃ সন্তষ্যতি ?ন্ধমাত্রেণ।” এই কথা শুনিয়া শকুস্তলার জিজ্ঞাসা, 
 “অসন্তোসে উপ কিং করেদি ?__-এই সকল ছাড়া"আর বড় কিছুই নাই। ইহা কবির দোষ 
নহে_বরং কবির গণ। ছুক্মস্তের চরিত্র-গৌরবে ক্ষুদ্রা শকুস্তল। এখানে ঢাকা পড়িয়া 
গিয়াছে। ফর্দিনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়ন্ক, প্রায় সমযোগ্য 
অকৃতকীপ্তি__অপ্রথিতযশাঃ, কিন্তু সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসখ দুম্মস্তের কাছে শকুস্তল! 
কে? ছ্ুম্মস্ত মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুস্তলা-কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে__-সে 
ভাল করিয়া মুখ খুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। এ প্রণয়সম্ভতাষণ নহে-_রাজক্রীড়া, 
পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া প্রেম করারূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন; 
মত্ত মাতঙ্গের গ্যায় শকুম্তলা-নলিনীকোরককে শুণ্ডে তুলিয়া, বনক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, 
নলিনী তাতে ফুটিবে কি? ০ ই 


যিনি এ কথাগুলি ম্মরণ ন! রাখিবেন, তিনি শকুস্তলা-চরিত্র বুঝিতে পারিবেন 
না; যে জলনিষেকে 'মিরন্দা ও জুলিয়েট ফুটিল, সে জলনিষেকে শকুস্তলা ফুটিল না; 
প্রণয়াসক্ত। শকুস্তলায় বালিকার চাঞ্চল্য, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা! দেখিলাম; কিন্ত 
রমণীর গান্তীধা, রমণীর স্সেহে কই? ইহার কারণ কেহ কেহ বলিবেন, লোকাচারের 
ভিন্নতা; দেশভেদ। বস্তুতঃ তাহা নহে। দেশী কুলবধূ বলিয়া শকুস্তলা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া 
পড়িল,__আর মিরন্দা বা জুলিয়েট বেহায়া বিলাতী মেয়ে বলিয়া মনের গ্রস্থি খুলিয়া 
দিল, এমত নহে। ক্ষুপ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝান না যে, দেশভেদে বা কালভেদে 
কেবল বাহাভেদ হয় মাত্র; মন্ুযুহৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মন্ুয্যহাদয়ই 
থাকে। বরং বলিতে গেলে_তিন জনের মধ্যে শকুন্তলাকেই বেহায়৷ বলিতে হয়__ 
“অসন্তোসে উপ কিং করেছি?” তাহার প্রমাণ । যে শকুস্তলা, ইহার কয় মাস পরে, 
পৌরবের সভাতলে ্াড়াইয়া ছুম্মন্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল__“অনাধ্্য ! 
আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ ?”__সে শকুস্তলা যে, লতামণ্ডপে বার্সিকাই রহিল, 
তাহার কারণ, কুলকম্যাসুলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ-_ছুম্মস্তের চরিত্রের বিস্তার । 
যখন শকুস্তলা সভাতলে পরিত্যক্তা, তখন শকুস্তলা পত্রী, রাজমহিষী, মাতৃপদে 
আরোহণোষ্ঠতা, সুতরাং তখন শকুস্তলা রমণী; দখুঁধানে তপোবনে,_তপন্থিকগ্ভা, রাজ- 
প্রসাদের অনুচিত অভিলাধিণী,_ এখানে শকুস্তলা কে? করিশুণে পদ্পমাত্র । শকুস্তলার 


শকুস্তলা, মিরন্দা এবং টি ৮৫ 


কবি যে টেম্পেষ্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এস্কলে আয়াস 
স্বীকার করিলাম । 


দ্বিতীয়, শরুত্তলা ও দেসৃদিমোনা 


শকুস্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা কর! গেল_কিস্তু ইহাও দেখান গিয়াছে যে, 
শকুন্তলা ঠিক মিরন্দা নহে। কিন্তু মিরন্দার সহিত তুলনা করিলে শকুস্তলা-চরিত্রের ' 
এক ভাগ বুঝা যায়। শকুস্তলা-চরিত্রের আর এক ভাগ বুঝিতে বাকি আছে। দেস্দি- 
মোনার সঙ্গে তুলনা করিয়া সে ভাগ বুঝাইব ইচ্ছা আছে। 

শকুন্তলা এবং দেস্দিমোনা, ছুই জনে পরস্পর তুলনীয়া, এবং অতুলনীয়া ৷ তুলনীয়া__ 
কেন না, উভয়েই গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। 
গোতমী শকুত্তলা সম্বন্ধে দুম্স্তকে যাহা বলিয়াছেন, ওথেলোকে লক্ষ্য করিয়া দেস্দিমোনা 
সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে-_ ূ্‌ 

ণাবেকৃখিদো গুরুঅণো ইমিএ ণ তুএবি পুচ্ছিদে। বন্ধু। 
এক্ককুম্মঅ চরিএ ভণাছু কিং এক একস্মিং ॥ 

তুলনীয়া__কেন না, উভয়েই বীরপুরুষ দেখিয়া আত্মসমপণ করিয়াছেন--উভয়েরই 
“ছরারোহিণী আশালতা।” মহামহীরুহ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বীরমন্ত্রের যে 
মোহ, তাহা দেস্দিমোনায় যাদৃশ পরিস্ষুট, শকুন্তলায় তাদৃশ নহে। ওথেলো কৃষ্ণকায়, 
শতরাং সুপুরুষ বলিয়া ইতালীয় বালার কাছে বিচার্ধ্য নহে, কিন্তু রূপের মোহ হইতে 
খীধ্যের মোহ নারীহৃদয়ের উপর বলবস্তর। যে মহাকবি, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকে অঞ্জুনে 
অধিকতম অনুরক্তা করিয়া, তাহার সশরীরে ন্বর্গারোহণপথ রোধ করিয়াছিলেন, তিনি এ 
তত্ব জানিতেন, এবং যিনি দেস্দিমোনার স্থষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহার গুঢ় তত্ব প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

তুলনীয়_-কেন না, ছুই নায়িকারই “ছুরারোহিণী আশালতা” পরিশেষে ভগ্না 
হইয়াছিল-_উভয়েই স্বামিকর্তক বিসঞ্জিত| হইয়াছিলেন। সংসার অনাদর, অত্যাচার- 
পরিপূর্ণ । কিন্তু ইহাই অনেক সময়ে ঘটে যে, সংসারে যে আদরের ঘোগ্য, সেই বিশেষ 
প্রকারে অনাদর অত্যাচারে প্রণীড়িত হয়। ইহা মন্ুুহ্যের পক্ষে নিতান্ত অশুভ নহে; 
কেন না, মন্তুয্প্রকৃতিতে যে সকল উচ্চাশয় মনোবৃত্তি আছে, এই সকল অবস্থাতেই তাহ! 
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সম্যক্‌ প্রকারে স্কৃপ্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহা মন্ুষ্যলোকে সুশিক্ষার বীজ__কাব্যের প্রধান 
উপকরণ। দেস্দিমোনার অনৃষ্টদোষে বা গুণে সে সকল মনোবৃত্তি ক্ষুত্তিপ্রাপ্ত হইবার 
অবস্থা তাহার ঘটিয়াছিল, শবুস্তলারও তাহাই ঘটিয়াছিল। অতএব ছুই চরিত্র যে 
পরস্পর তুলনীয় হইবে, ইহার সকল আয়োজন আছে। 

এবং ছুইজনে তুলনীয়া__কেন না, উভয়েই পরম স্লেহশালিনী--উভয়েই সতী । 
স্নেহশালিনী এবং সতী তযে সে। আজকাল রাম, শ্যাম, নিধু, বিধু, যাছু, মাধু যে সকল 
নাটক উপন্যাস নবন্থাস প্রেতন্থা লিখিতেছেন, তাহার নায়িকামাত্রেই স্েহশালিনী সতী । 
কিন্ত এই সকল সতীদিগের কাছে একট! পোষা বিড়াল আসিলে, তাহারা স্বামীকে ভুলিয়। 
যান, আর পতিচিস্তামগ্র। শকুন্তলা দুর্বাসার ভয়ঙ্কর “অয়মহস্তো;” শুনিতে পান নাই! 
সকলেই সতী, কিন্তু জগৎসংসারে অসতী নাই বলিয়া, স্ত্রীলোকে অসতী হইতেই পারে না 
বলিয়া দেস্দিমোনার যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মর্ের ভিতর কে প্রবেশ করিবে? যদি 
স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তি__প্রহারে, অত্যাচারে, বিসঙ্জনে, কলঙ্কেও যে ভক্তি 
অবিচলিত, তাহাই যদি সতীত্ব হয়, তবে শকুস্তল৷ অপেক্ষা দেস্দিমোন। গরীয়সী। স্বামি- 
কর্তৃক পরিত্যন্তা হইলে শকুস্তলা দলিতফণ! সর্পের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে 
ভৎসন৷ করিয়াছিলেন। যখন রাজ। শকুম্তলাকে অশিক্ষা সত্বেও চাতুর্্যপটু বলিয়া! উপহাস 
করিলেন, তখন শকুস্তলা ক্রোধে, দস্তে, পূর্বের বিনীত, লজ্জিত, ছুঃখিত ভাব পরিত্যাগ 
করিয়া কহিলেন, “অনাধ্য, আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ 1” যখন ততুত্তরে রাজা, 


রাজার মত, বলিলেন, “ভদ্রে! ছুত্মস্তের চরিত্র সবাই জানে,” তখন শকুস্তলা ঘোর ব্যঙ্গে 
বলিলেন, 


তুঙ্গে জ্জেব পমাণং জাণধ ধশ্মখিদিঞ্চ লোঅম্ম। 
লজ্জাবিণিজ্জিদাও জাণস্তি ণ কিম্পি মহিলাও ॥ 

এ রাগ অভিমান, এ ব্যঙ্গ দেস্দিমোনায় নাই। যখন ওথেলে। দেস্দিমোনাকে 
সর্বসমক্ষে প্রহার করিয়া দূরীভূত করিলেন, তখন দেস্দিমোন! কেবল বলিলেন, “আমি 
ঈাড়াইয়া আপনাকে আর বিরক্ত করিব না ।” বলিয়া যাইতেছিলেন, আবার" ডাকিতেই 
“প্রত!” বলিয়া নিকটে আসিলেন। যখন ওথেলো৷ অকৃতাপরাধে তাহাকে কুলটা 
বলিয়া অপমানের একশেষ করিয়াছিলেন, তখনও দেস্দিমোনা “আমি নিরপরাধিনী, ঈশ্বর 
জানেন,” ঈদৃশ উক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহার পরেও পতিম্নেহে বঞ্চিত 
হইয়া, পৃথিবী শৃশ্য দেখিয়া, ইয়াগোকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, 


| ূ | 
' শকুস্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোন। ৮৭ 
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ইত্যাদি। যখন ওথেলো৷ ভীষণ রাক্ষসের ম্যায় নিশীথশয্যাশা রনী সুপ্তা সুন্দরীর 
সম্মুখে “বধ করিব !” বলিয়া ্াড়াইলেন, তখনও রাগ নাই__অভিমান নাই-__অবিনয় 
বা অন্সেহ নাই-দেস্দিমোনা কেবল বলিলেন, “তবে ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন।” যখন 
দেস্দিমোনা, মরণভয়ে নিতান্ত ভীতা হইয়া, এক দিনের জন্য, এক রাত্রির জন্য, এক 
নুহর্ভজন্য জীবন ভিক্ষা চাহিলেন, মূ় তাহাও শুনিল না, তখনও রাগ নাই, অভিমান নাই, 
অবিনয় নাই, অক্সেহ নাই। মৃত্যুকালেও যখন ইমিলিয়৷ আসিয়া তাহাকে মুমূষূ্ দেখিয়া 
জিজ্ঞাসা করিল, “এ কাধ্য কে করিল?” তখনও দেস্দিমোন। বলিলেন, “কেহ না, আমি 
নিজে। চলিলাম! আমার প্রভূকে আমার প্রণাম জানাইও। আমি চলিল।ম।” 
তখনও দেস্দিমোনা লোকের কাছে প্রক্শ করিল না যে, আমার স্বামী আমাকে 
বিনাপরাধে বধ করিয়াছে। 

তাই বলিতেছিলাম যে, শকুন্তুল! দেস্দিমোনার সঙ্গে তুলনীয়! এবং তুলনীয়াও-নহে। 
হলনীয়৷ নহে-_কেন না, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তূতে তুলনা হয় না । সেক্ষগীয়রের এই নাটক 
সাগরবৎ, কাঁলিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য । কাননে সাগরে তুলন! হয় না। যাহা 
সুন্নর, যাহা সুদৃশ্য, যাহ! সুগন্ধ, যাহ! স্থরব, যাহ! মনোহর, যাহ! সুখকর, তাহাই এই 
শন্দনকাননে অপর্যাপ্ত, স্বীকৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয়। আর যাহা গতীর, ছুস্তর, 
চঞ্চল, ভীমনাদী), তাহাই এই সাগরে । সাগরবৎ সেক্ষপীয়রের এই অনুপম নাটক, 
হদয়োখিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ; ছুরস্ত রাগ দ্বেষ ঈর্ধ্যাদি বাত্যায় সম্তাড়িত; 
ইহার প্রবল বেগ, ছুরস্ত কোলাহল, বিলোল উন্মিলীল/,_আবার ইহার মধুর নীলিমা, 
ইহার অনন্ত আলোকচুর্ণপ্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতি, ইহার ছায়া, ইহার রত্বরাজি, ইহার মৃদু 
গীতি_-সাহিত্যসংসারে দুর্লভ । 

তাই বলি, দেস্দিমোনা শকুত্তলায় তুলনীয় নহে। ভিন্ন জাতীয়ে ভিন্ন জাতীয়ে 
হলনীয়া নহে । ভিন্ন জাতীয় কেন বলিতেছি, তাহার কারণ আছে। 

ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় 
দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোগীয় সমালোচকের! নাটকার্থে আর একটু অধিক 
বুঝেন। তাহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে-_যাহা দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রণীত, 
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অথচ প্রকৃত নাটক নহে। নাটক নহে বঙ্গিয়া যে এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে, 
এমত নহে-_তম্মধ্যে অনেকগুলি অত্যুতকৃষ্ট কাব্য, যথা গেটে-প্রণীত ফষ্ট এবং বাইরণ-প্রণীত 
মানফ্রেড__কিন্তু উৎকৃষ্ট হউক, নিকৃষ্ট ,হউক-_-এ সকল কাব্য, নাটক নহে। সেক্ষগীয়রের 
টেন্পেষ্ট এবং কালিদাসকৃত শকুস্তলা, সেই শ্রেণীর'কাব্য, নাটকাকারে অত্যুৎকষ্ট উপাখ্যান 
কাব্য; কিন্ত নাটক নহে। নাটক নহে বলিলে এতছুভয়ের নিন্দা হইল না; কেন না, 
এরূপ উপাখ্যান কাব্য পৃথিবীতে অতি বিরল--অতুল্য বলিলে হয়। আমরা ভারতবর্ষে 
উভয়কেই নাটক বলিতে পারি; কেন না, ভারতীয় আলঙ্কারিকদ্দিগের মতে নাটকের যে 
সকল লক্ষণ, তাহ! সকলই এই ছুই কাব্যে আছে। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকদিগের 
মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, এই ছুই নাটকে তাহা নাই। ওথেলো নাটকে তাহ৷ প্রচুর 
পরিম।ণে আছে । ওথেলো নাটক- শকুস্তলা এ হিসাবে উপাখ্যান কাবা । ইহার ফল 
এই ঘটিয়াছে যে, দেন্দিমোনা-চরিত্র যত পরিস্ফুট হইয়াছে--মিরন্দা বা শকুস্তলা তেমন হয় 
নাই। দেস্দিমোন। সজীব, শকুস্তলা ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্য। দেস্দিমোনার বাক্যেই 
তাহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই, চক্ষের জল ফোটা ফোটা গণ্ড বহিয়। 
বক্ষে পড়িতেছে দেখিতে পাই-_ভূলগ্রজানু সুন্দরীর স্পন্দিততার লোচনের উর্ধ দৃষ্টি 
আমাদিগের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে। শকুস্তভলার আলোহিত চক্ষুরাদি আমরা ছুম্মন্তের 
মুখে না শুনিলে বুঝিতে পারি না যথা 


ন তিধ্যগবলোকিতং, ভবতি চক্ষরালোহিতং, 
বচোহতিপরুাক্ষরং ন চ পদেধু সংগচ্ছতে । 
হিমার্ত ইব বেপতে সকল এব বিশ্বাধরঃ 
প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে ॥ 


শকুন্তলার ছুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে 
পাই না; সে সকল দেস্দিমোনায় অত্যন্ত পরিস্ষুট। শকুস্তল। চিত্রকরের চিত্র; 
দেস্দিমোনা তাক্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেস্দিমোনার হৃদয় আমাদিগের সম্মুখে 
সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত; শকুস্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত । 

সুতরাং দেস্দিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জল বলিয়া দেস্দিমোনার কাছে 
শকুস্তল। দাড়াইতে পারে না। নতুবা ভিতরে ছুই এক। শ্রকুস্তলা অর্ধেক মিরন্দা, 
অধ্ধরেক দেস্দিমোনা। পরিণীতা শ্রকুস্তল! দেস্দি:জানার অন্ুবূপিনী, অপরিণীতা! শকুস্তুলা 
মিরন্দার অন্রূপিণী। 


বাঙ্গালির এক্ষণে উন্নতির আকাঙজ্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। বাঙ্গালি সর্বদা 
উন্নতির জন্য ব্যস্ত। অনেকে তদ্ধিষয়ে' বিশেষ গুরুতর আশা করেন না। কেননা, 
বাঙ্গালির বাহুবল নাই। বাহুবল ভিন্ন উন্নতি নাই, ইহ! তাহাদিগের বিশ্বাস। 

বাঙ্গালির বাহুবল নাই, ইহা! সত্য কথ।। কখন হইবে কি না, এ কথার মীমাংস। 
প্রবন্ধান্তরে করা গিয়াছে । থাক্‌ বা না থাক্‌, ইহা৷ জানা আছে যে, মৌধ্যবংশীয় ও গুপ্ত- 
ূশীয় সম্রাটেরা হিমাচল হইতে নর্মমদা পর্য্যন্ত একচ্ছত্রে শাসিত করিয়াছিলেন; জানা 
আছে, দিগ্বিজয়ী গ্রীক জাতি শতদ্র অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই; জানা আছে, সেই 
বীরেরা আসিয়ার মধ্যে ভারতবাসীরই বীরত্বের প্রশংস। করিয়াছিলেন ; জান! আছে যে, 
তাহারা চন্দ্রপ্ত দ্বারা ভারতভূমি হইতে উন্মুলিত হইয়াছিলেন; জানা আছে, হর্ষবর্ধানের 
পণ্চাং পশ্চাৎ বহুশত করপ্রদ রাজ! অনুসরণ করিতেন ; জানা আছে, দিথিজয়ী আরবের! 
তিন শত বংসরে পশ্চিমভারতবর্ষ অধিকার কঠিতে পারে নাই। এইরূপ আরও অনেক 
কথা ভান গিয়াছে । পশ্চিমভারতবধাঁয়দিগের বী্ধ্যবত্তার অনেক চিহ্ন *অগ্ঠাপি ভারতভূমে 
আছে। 

বাঙ্গালির পূর্বরববীরত্ব, পূর্ধগৌরবের কি জানা আছে? কেবল ইহাই জানি যে, 
যখন পশ্চিমভারতে বেদ স্থষ্ট ও অধীত হইতেছিল, উপনিষদ সকল প্রণীত হইতেছিল, 
অযোধ্যার ন্যায় সর্বসম্পদশীলিনী নগরীসকল স্থাপিতা এবং অলঙ্কৃতা হইতেছিল-_ 
বাঙ্গালা তখন অনাধ্যভূমি, আধ্যগণের বাসের অযোগ্য বলিয়া পরিত্যক্ত (১)। কেবল 
ইহাই জানি যে, যখন উত্তরভারতে, সমস্ত আধ্য বীরগণ একত্রিত হইয়। কুরুক্ষেব্রজিত 
রাজাখগ্ডদকল বিভাগ করিতেছিলেন, যখন পশ্চিমে মন্বাদি অমর অক্ষয় ধর্মশান্ত্রসকল 
প্রণীত হইতেছিল, তখন বঙ্গদেশে পৌগু প্রভৃতি অনার্ধ্জাতির বাস। প্রাচীন কাল দৃরে 
থাকুক, যখন মধ্যকালে চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েম্থ সাঙ বঙ্গদেশপর্যযটনে আসেন, তখন 
দেখিয়াছিলেন*যে, এই: প্রদেশ গৌরবশৃন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত । বঙ্গদেশের ূরববগৌরব 
কোথায়? 

তবে, ইহার পরে শুনা যায় যে, পালবংশীয় ও সেনবংশীয় রাজগণ বৃহৎ রাজ্য 
স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গৌড়নগরী বড় সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল। কিন্তু এমন কোন 

(১) বঙ্গদ্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে "বঙ্গ বরাঙ্মণাধিকার” দেখ। 
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৪) ০ বিবিধ প্রবন্ধ 


চিহ্ন পাওয়া যায় না যে, তাহারা এই বাহুবলশূন্য বাঙ্গালিজাতি এবং তাহাদিগের 
প্রতিবাসী ত্রাপ ছুর্ধবল অনাধ্যজাতিগণ ভিন্ন অন্ত কাহাকে আপন অধিকারতুক্ 
করিয়াছিলেন । এই মাত্র প্রমাণ আছে বটে যে, মুঙ্গের পর্য্যন্ত তাহাদিগের অধিকারতু্ 
ছিল। অস্ত্র ত্তাহাদিগের অধিকার বিস্তার সম্বন্ধে তিনটি মাত্র কথা আছে, তিনটিই 
অমূলক। র 
প্রথম। কিন্বদস্তী আছে যে, দিল্লীতে বল্লালসেনের অধিকার ছিল। এ কথা 
একখানি দেশী গ্রন্থে লিখিত থাকিলেও নিতান্ত অমূলক, এবং জেনেরল কনিঙহাম সাহেব 
তাহার অমূলকত! প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বঙ্গেশ্বর বল্লালসেনের অধিকার দিল্লী পর্যন্ত 
বিস্তৃত হইলে এরূপ বৃহৎ ব্যাপার ঘটিত যে, অবশ্য একখানি সামান্য গ্রন্থে উল্লেখ তিন 
তাহার অন্ত প্রমাণ কিছু পাওয়া যাইত। বঙ্গ হইতে দিল্লীর মধ্যে যে বন্থবিস্তৃত প্রদেশ, 
তথায় বঙ্গপ্রতৃত্বের কোন কিন্বদস্তী, কোন উল্লেখ, কোন চিহ্ন অবশ্ট থাকিত। কিছু নাই। 

দ্বিতীয়। ১৭৯৪ সালে গৌড়েশ্বর মহীপালরাজের একখানি শাসন কাশীতে পাওয়া 
গিয়াছিল। তাহা হইতে কেহ কেহ অন্নুমান করেন, কাশীপ্রদেশ মহীপালের রাজাতু্ত 
ছিল। এক্ষণে সে.মত পরিত্যক্ত হইতেছে (২)। 

ততীয়। লক্ষণসেনের ছুই একথানি তাত্রশাসনে তাহাকে প্রায় সর্বদেশজেত। 
বলিয়। বর্ণনা করা আছে। পড়িলেই বুঝা যায় যে, সে সকল কথা চাটুকার কবির 
কল্পন। মাত্র। 

অতএব পূর্ববকালে বাঙ্গালির যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত কোন প্রমাণ নাই । 
পূর্বকালে ভারতবর্স্থ অন্যান্য জাতি যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত প্রমাণ অনেক আছে, 
কিন্তু বাঙ্গালিদিগের বাসুবলের কোন প্রমাণ নাই। হোয়েস্থ মাঙ সমতট-রাজ্যবামীদিগের 
যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িয়া বোধ হয়, পূর্বে বাঙ্গালির এইরূপ খর্ব্বাকু, 
দুর্বল-গঠন ছিল। 

বাঙ্গালিদিগের বাহুবল কখন ছিল না, কিন্তু কখন হইবে কি? 

বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ উক্তির নিয়ম এই যে, যেরূপ যে অবস্থায় হইয়াছে, সেই অবস্থায় 
সেইরূপ আবার হইবে। যে যে কারণে বাঙ্গালি চিরকাল হুর্বল, সেই সেই কারণ যত 
দিন বর্তমান থাকিবে, তত দিন বাঙ্গালিরা বাহুবলশুম্য থাকিবে । সে সকল কারণ কি? 
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বাঙ্কালির বাছুবল ৯১ 


আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের মতে, সকলই বাহ প্রাকৃতিক ফল। 
বাঙ্গালির দুর্বলতা বাহ্য প্রকৃতির ফল। ভূমি, জলবায়ু এবং দেশীচারের ফলে বাঙ্গালির! 
ূর্ব্বল, ইহাই প্রচলিত মত। সেই সকল মতগুলির সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিতেছি। 

কেহ কেহ বলেন, এদেশের ভূমি অত্যন্ত উর্বরা__-অল্প পরিশ্রমেই শস্তোৎপাদন 
হাতে পারে। সুতরাং বাঙ্গালিকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। পরিশ্রম অধিক 
না করিলে শরীরে বলাধান হয় না। বঙ্গভূমির উর্বরতা বঙ্গবাসীর ছূর্বলতার 
কারণ। * 

তাহারা আরও বলেন যে, ভূমি উর্ধ্বরা হইলে আহারের জদ্য মূগয়া পশুহননা দির 
আবশ্যকতা হয় না। পশুহনন ব্যবসায়, বল, সাহস ও পরিশ্রমের কাধ্য, মনুষ্যকে সববদ। 
পরিশ্রমে নিরত রাখে, এবং তাহাতে এ সকল গুণ অভ্যস্ত এবং স্ফৃত্তিপ্রাপ্ত হয়। 

দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশ ভিন্ন আরও উর্বর দেশ আছে। ইউরোপ ও 
আমেরিকার অনেক অংশ বঙ্গদেশাপেক্ষায় উর্ববরতায় ন্যুন নহে। সে সকল দেশের লোক 
ধর্ববল নহে। 

অনেকে বলেন, জলবায়ুর দোষে বাঙ্গালির! ছুর্বল। যে দেশের, বায়ু আঙ্জ অথচ 
ঠাপযুক্ত, সে দেশের লোক দুর্বল । কেন হয়, তাহা! শারীরতত্ববিদের! ভাল করিয়! বুঝান 
শাই। বায়র আর্ত সম্বন্ধে নিয়লিখিত টীকা পাঠ করিলেই সংশয় দূর হইতে 
পারে (৩)। আর যাহারা আরব প্রভৃতি জাতির বীধ্য জানেন, তাহারা তাপকে দৌর্বল্যের 
কারণ বলিয়া স্বীকার করিবেন না। 
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অনেকে মোটামুটি বলেন যে, জলঙিক্ত তাপযুক্ত বায়ু অত্যন্ত অধ্যাস্থ্যকর, তত্ব 

বাঙ্গালিরা নিত্য রুগ্ন, এবং তাহাই বাঙ্গালির দুর্বলতার কারণ। 

অনেকে বলেন, অন্নই অনর্থের মূল। এ দেশের ভূমির প্রধান উৎপাগ্ চাউল, এবং 
এ দেশের লোকের খাগ্ঠ ভাত। ভাত অতি অসার খাগ্, তাহাতেই বাঙ্গালির শরীর গঠে 
না। এজন্য “ভেতো| বাঙ্গালি” বলিয়া বাঙ্গালির কলঙ্ক হইয়াছে। 

শারীরতত্ববিদের। বলেন যে, খাগ্ভের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্পাদন করিলে দেখা 
যায় যে, তাহাতে ষ্টার্চ, গুটেন প্রভৃতি কয়েকটি সামগ্রী আছে। গ্ুটেন নাইট্রজেন-প্রধান 
সামগ্রী। তাহাতেই শরীরের পুষ্টি। মাংসপেশী প্রভৃতির পুষ্টির জন্য এই সামগ্রীর বিশেষ 
প্রয়োজন। ভাতে ইহা অতি অল্প পরিমাণে থাকে । মাংসে বা! গমে ইহা! অধিক পরিমাণে 
থাকে। এই জন্য মাংসভোজী এবং গোধূমভোজীদ্দিগের শরীর অধিক বলবান্‌__-“ভেতো" 
জাতির শরীর দুর্বল । ময়দায় গ্ুটেন শতভাঁগে দশভাগ থাকে (8); মাংসে (দ্রঃ বা 
1108001100) ১৯ ভাগ (৫); এবং ভাতে ৭ কি ৮ ভাগ মাত্র থাকে (৬)৭ সুতরাং বাঙ্গালি 
দুর্বল হইবে বৈকি! " 

কেহ কেহ .বলেন, বাল্যবিবাহই বাঙ্গালির পরমশক্র-_বাল্যবিবাহের কারণেই 
বাঙ্গালির শরীর ছুর্বল। যে সন্তানের মাতা পিতা অপ্রাপ্তবয়ঃ তাহাদের শরীর ও বল 
চিরকাল অসম্পূর্ণ থাকিবে, এবং যাহারা অল্পবয়স হইতে ইন্ড্িয়স্থখে নিরত, তাহার] বলবান্‌ 
হইবার সম্তাবনা কি? 

বাঙ্গালি মনুযোরই কি, বাঙ্গালি পশুরই কি, ছুর্ধলতা৷ যে জলবায়ু বা মৃত্তিকার গুণ, 
তাহা সহজেই বুঝ] যায়। কিন্তু জলের বা বায়ুর ব! মৃত্তিকার কোন্‌ দৌষের এই কুফল, 
তাহ কোন পগ্ডিতে অবধারিত করেন নাই। 

কিন্তু এই ছুর্বলতার যে সকল কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে বা উল্লিখিত হইল, তাহাতে 
এমত ওরসা করা যায় না যে, অল্পকাঁলে সে ছুর্বলতা। দূর হইবে। তবে ইহাও বলা যাইতে 
পারে যে, এমত কোন নিশ্চয়তা নাই যে, কোন কালে এ সকল কারণ অপনীত হইতে 
পারে না। বাল্যবিবাহই যদি এ ছুর্বলতার কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে 
পারে যে, সামাজিক রীতির পরিবর্তনে এ কুপ্রথা সমাজ হইতে দূর হইবে; এবং বাঙ্গালির 
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শরীরে বলসঞ্চার হইবে । যদি চাল এ অনিষ্টের কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে 
পারে যে, গোধুমাদির চাষ এ দেশে বৃদ্ধি করাইলে, বাঙ্গালি ময়দা খাইয়া বলিষ্ঠ হইবে। 
এমন কি, কালে জলবায়ুরও পরিবর্তন হইতে পারে। এক্ষণে মন্তুযবাসের অযোগ্য যে 
সুন্দরবন, তাহা এককালে বহুজনাকীর্ণ ছিল, এমত প্রমাণ আছে। ভূতত্ববিদেরা বলেন 
যে, ইউরোপীয় অনেক প্রদেশ, এক্ষণকার অপেক্ষা উঞ্ণতর ছিল, এবং তথায় সিংহ হস্তী 
প্রভৃতি উষ্ণদেশবাসী জীবের আবাস ছিল। আবার এককালে দেই সকল প্রদেশ 
হিমশিলায় নিমগ্ন ছিল। সে সকল যুগান্তরের কথা--সহজ্স সহস্র যুগে সে সকল পরিবর্তন 
ঘটিতে পারে। কিন্তু এতিহাসিক কালের মধ্যেও জলবায়ু শীততাপের পরিবর্তনের অনেক 
প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃর্বকালে রোমনগরীর নিয়ে টেবর নদের মধ্যে বরফ জমিয়া 
যাইত। এবং এক সময়ে ক্রমাগত চল্লিশ দিন তাহাতে বরফ জমিয়া ছিল। কৃষ্ণসাগরে 
(1:8109 988) অবিদ নামক কবির জীবনকালে প্রতি বংসর শীত খতুতে বরফ জমিয়া 
যাইত। এবং রীণ এবং রণ নামক নদীদ্বয়ের উপরে তংসময়ে বরফ এরূপ গাঢ় জমিত 
যে, তাহার উপর দিয়া বোঝাই গাড়ি চলিউ। এক্ষণে রোমে বা কৃষ্ণসাগরে বা উক্ত 
নদীদ্বয়ে বরফের নামমাত্র নাই। কেহ কেহ বলেন, কৃষিকাধ্যের আধিক্য, বন কাটায়, 
মৃ্ডকা ভগ্ন করায়, এবং ঝিল বিল শুষ্ক করায় এ সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যদি 
€ধিকাধ্যের আধিক্যে শীতপগ্রদেশ উ্ণ হয়, তবে উষ্ণগ্রদেশ শীতল হইবার কারণ কি? 
গ্রানলওড এককালে এরূপ তাপযুক্ত প্রদেশ ছিল যে, ইহাতে উদ্ভিদের বিশেষ আধিক্য এবং 
শোভা ছিল, এবং সেই জন্য উহার নাম গ্রীনলগড হইয়াছিল। এক্ষণে সেই গ্রীনলগড সর্ব্বদ! 
এবং সব্বন্ত হিমশিলায় মণ্ডিত! এই দ্বীপের পূর্ব উপকূলে বন্ুসংখ্যক এশ্বর্যশালী 
উপনিবেশ ছিল।_এক্ষণে সে উপকূলে কেবল বরফের রাশি, এবং সেই সকল উপনিধেশের 
চিহ্নমাত্র নাই। লাব্রাডর এক্ষণে শৈত্যাধিক্ের জন্য বিখ্যাত-_কিস্তু যখন -সহস্্ 
বাষ্টান্দে নর্্মানেরা তথায় গমন করেন, তখন ইহারও শীতের অল্পতা দেখিয়া তাহ।রা '্রীত 
হইয়াছিলেন, এবং ইহাতে দ্রাক্ষা জন্মিত বলিয়া ইহার দ্রাঙ্ষাভূমি নাম দিয়াছেন (৮)। 

এ কল পরিবর্তনের অতি দূর সন্তাবনা। ন1 ঘটিবারই সম্তাবনা। বাঙ্গালির 
শারীরিক বল চিরকাল এইরূপ থাকিবে, ইহা এক প্রকার সিদ্ধ; কেন না, ছুর্ধলতার 
নিবার্ধ্য কারণ কিছু দেখা যায় না। 
তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই 1 এ প্রশ্নে আমাদের দুইটি উত্তর আছে। 


পিট শশাশিিিশিশীশাশি টিটি ২ টিটি শাশীািশিত ও শশী তিশ্টিি টিদিশ 
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প্রথম উত্তর। শারীরিক বলই অগ্ভাপি পৃথিবী শাসন করিতেছে বটে। কিন্ত 
শারীরিক বল পশুর গুণ; মনুষ্য অগ্ভাপি অনেকাংশে পশুগ্রকৃতিসম্পন্ন, এজন্য শারীরিক 
বলের আজিও এতটা প্রাছর্ভাব। শারীরিক বল উন্নতি নহে। উন্নতির উপায় মাত্র । 
এ জগতে বানুবল ভিন্ন কি উন্নতির উপায় নাই? , 

বাছুবলকে উন্নতির উপায়ও বলিতে পারি না। বাহুবলে কাহারও উন্নতি হয় না। 
যে তাতার ইউরোপ আসিয়। জয় করিয়াছিল, সে কখন উন্নতাবস্থায় পদার্পণ করিল না। 
তবে বাহুবল উন্নতির পক্ষে এই জন্য আবশ্যক যে, যে সকল কারণে উন্নতির হানি হয়, সে 
সকল উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করা চাই। সেই জন্য বাহুবলের প্রয়োজন । কিন্ত 
যেখানে সে প্রয়োজন নাই, সেখানে বাহুবল ব্যতীতও উন্নতি ঘটে । 

দ্বিতীয় উত্তরে আমরা যাহ! বলিতেছি, বাঙ্গালার সর্বত্র, সর্ব নগরে, সবর গ্রামে 
সকল বাঙ্গালির হৃদয়ে তাহা লিখিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালি শারীরিক বলে হ্র্বল-_ 
তাহাদের বাহুবল হইবার সম্ভাবনা নাই--তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই ? এ প্রশে 
আমাদিগের উত্তর এই যে, শারীরিক বল বাহ্বল নহে । 


মমুষ্বের শারীরিক বল অতি তুচ্ছ। তথাপি হস্তী অশ্ব প্রভৃতি মন্তুষ্যের বাহুবলে 
শাসিত হইতেছে। মনুষ্ে মনুষ্যে তুলনা করিয়া দেখ। যে সকল পাব্বত্য বন্য জাতি 
হমালয়ের পশ্চিমভাগে বাঁস করে, পৃথিবীতে তাহাদের ম্যায় শারীরিক বলে বলবান্‌ কে? 
এক এক জন মেওয়ায়ালার চপেটাঘাতে অনেক সেলর গোরাকে ঘৃণ্যমান হইয়া আঙ্গর 
পেস্তার আশা পরিত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে । তবে গোর! সমুদ্র পার হইয়া আসিয়। 
ভারত অধিকার করিল-_কাবুলির সাঙ্গ ভারতের কেবল ফলবিক্রয়ের সম্বন্ধ রহিল কেন! 
অনেক ভারতীয় জাতি হইতে ইংরেজের! শারীরিক বলে লঘু। শারীরিক বলে শীকেরা 
ইংরেজ অপেক্ষা বলিষ্ঠ । তথাপি শীক ইংরেজের পদানত। শারীরিক বল বানুবল 
নহে । 

উদ্যম, এক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়, এই চারিটি একত্রিত করিয়। শারীরিক বল 
বাধহার করার যে ফল, তাহাই বাহুবল । যেজাতির উদ্যম, এক্য, সাহস এবং ' অধ্যবসায় 
আছে, তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে। এই 
চারিটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, এজন্য বাঙ্গালির বাহুবল নাই। 


কিন্তু সামাজিক গতির বলে এ চারিটি ব্লালিচরিত্রে সমবেত হওয়ার অসম্তাবনা 
কিছুই নাই। 


বাঙ্গালির বাহুবল ১৫ 

বেগবং অভিলাষ হৃদয়মধ্যে থাকিলে উদ্ভম জম্মে। অভিলাষ মাত্রেই কখন উদ্ভম 
জন্মে না। যখন অভিলাষ এরূপ বেগ লাভ করে যে, তাহার অপুর্ণাবস্থা বিশেষ ক্লেশকর 
য়, তখন অভিলধিতের প্রাপ্তির জন্য উদ্যম জন্মে। অভিলাষের অপৃততিজগ্য যে ক্লেশ, 
তাহার এমন প্রবলতা! চাহি যে, নিশ্চেষ্টতা এবং আলম্তের যে সখ, তাহ! তদভাবে সখ 
বলিয়া বোধ না হয়। এরূপ বেগযুক্ত কোন অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে স্থান পাইলে, 
উদ্ভম জন্মিবে। এতিহাসিক কালমধ্যে এপ কোন বেগযুক্ত অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে 
কখন স্থান পায় নাই। 

যখন বাঙ্গালির হৃদয়ে দেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে থাকিবে, যখন বাঙ্গালি 
নাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ এরূপ গুরুতর হইবে যে, সকল বাঙ্গালিই তজ্জন্ 
মালস্যন্খ তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে এক্য মিলিত হইবে। 

সাহসের জন্ক আর একটু চাই। চাই যে, সেই জাতীয় স্বথের অভিলাষ আরও 
প্রবলতর হইবে |, এত প্রবল হইবে যে, তজ্জম্ত প্রাণ বিসর্জনও শ্রেয়; বোধ হইবে। 
ঠখন সাহস হইবে । | 

যদি এই বেগবৎ অভিলাষ কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায় জন্মিবে। 

অতএব যদি কখন (১) বাঙ্গালির কোন জাতীয় স্থখের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি 
বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদ্দি মেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, 
তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তৃত হয়, (৪) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তাবে 
বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে। 

বাঙ্গালির এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, এ কথা বলিতে পারা যায় ন। 
“যম কোন সময়ে ঘটিতে পারে। 


ভালবাসার অত্যাচার 


লোকের বিশ্বাস আছে যে, ৫কবল শক্র, অথব৷ নেহ-দয়া-দাক্ষিণ্যশুন্য ব্যক্তিই 
আমাদিগের উপর অত্যচার করিয়া থাকে। কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর অত্যাচারী যে 
আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহা সকল সময়ে আমাদের মনে পড়ে না। যে ভালবাসে, 
সেই অত্যাচার করে। ভালবাঁসিলেই অত্যাচার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
আমি যদি তোমাকে ভালবামি, তবে তোমাকে আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে, আমার 
কথা শুনিতে হইবে; আমার অনুরোধ রাখিতে হইবে । তোমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট হউক, 
আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, যে ভালবাসে, সে 
যে কাধ্যে তোমার অমঙ্গল, জানিয়৷ শুনিয়া তাহাতে তোমাকে অনুরোধ করিবে না। কিন্ত 
কোন্‌ কাধ্য মঙ্গলজনক, কোন্‌ কাধ্য অমঙ্গলজনক, তাহার মীমাংসা কঠিন ; অনেক সময়েই 
ছুই জনের মত এক হয় না। এমত অবস্থায় যিনি কার্ধ্যকর্তা, এবং তাহার ফলভোগী, 
তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে, তিনি আত্মমতানুসারেই কার্য করেন ; এবং তাহার মতের 
বিপরীত কাধ্য করাই'তে রাজা ভিন্ন কেহই অধিকারী নহেন। রাজাই কেবল অধিকারী, 
এই জন্য যে, তিনি সমাজের হিতাহিতবেত্তাস্বরূপ প্রতিষ্িত হুইয়াছেন ; কেবল তাহারই 
সদসৎ বিবেটনা অভ্রান্ত বলিয়া তাহাকে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমনের অধিকার দিয়াছি ; 
যে অধিকার তাহাকে দিয়াছি, সে অধিকার অনুসারে তিনি কার্ধ্য করাতে কাহারও প্রতি 
অত্যাচার হয় না। এবং সকল সময়ে এবং সকল বিষয়ে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমন 
করিবার তঠাহারও অধিকার নাই; যেকাধ্যে অন্যের অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা! করেন, তং- 
প্রতি প্রবৃত্তির নিবারণেই তাহার অধিকার; যাহাতে আমার কেবল আপনারই অনিষ্ট 
ঘটিবে বিবেচনা করেন, সে প্রবৃত্তি নিবারণে তিনি অধিকারী নহেন।* যাহাতে কেবল 
আমার ণিজের অনিষ্ট, তাহা হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দিবার জন্য মনুষ্য মাত্রেই 
অধিকারী; রাজাও পরামর্শ দিতে পারেন, এবং যে আমাকে ভালবাসে, সেও পারে । 
কিন্ত পরামর্শ ভিন্ন আমাকে তদ্দিপরীত পথে বাধ্য করিতে কেহই' অধিকারী 





ধ্ি রাজার এমন অধিকার আছে, স্বীকার করা যায়, তবে স্বীকার করিতে হয় ষে, যে আপনার 
চিকিৎসা করিবে না বা যে অল্প বয়সে বা বুড়া বয়সে বিবাহ করিবে, রাজা তাহার দণ্ড করিতে অধিকারী । 
আর রাজার যদি এরূপ অধিকার স্বীকার করা না যাঁ% তবে চড়ক বদ্ধ, সতীদাহ বন্ধ প্রভৃতি আইনের 
সমর্থন করা যায় না। 


ভালবাসার অত্যাচার ৯৭ 
নহেন। সমাজস্থ সকলেরই অধিকার আছে যে, সকল কার্য্যই, পরের অনিষ্ট না করিয়া 
আপনাপন প্রবৃত্তিমত সম্পাদন করে। পরের অনিষ্ট ঘটিলেই ইহা! স্বেচ্ছাচারিতা ; পরের 
অনিষ্ট না ঘটিলেই ইহা স্থামুবন্তিতা। যে এই স্বানুবর্তিতার বিশ্ব করে, যে পরের অনিষ্ট 
না ঘটিব।র স্থানেও আমার মতের বিরুদ্ধে আপন মত প্রবল করিয়া তদনুসারে কাধ্য করায়, 
সই অত্যাচারী । রাজ! ও সমাজ ও প্রণয়ী, এই তিন জনে এরূপ অত্যাচার করিয়! 

থাকেন। 
রাজার অত্যাচার নিবারণের উপায় বহুকাল উদ্ভুত হইয়াছে। সমাজের এই 
অত্যাচার নিবারণ জন্য কোন কোন পুর্ব পণ্ডিত ধূতান্ত্র হইয়াছেন, এবং তদ্ধিষয়ে জন 
ট্য়ার্ট মিলের যত্ব ও বিচারদক্ষতা, তাহার মাহাত্ম্ের পরিচয় দিবে। কিন্তু ভালবাসার 
মত্যাচার নিবারণের জন্ত যে কেহ কখন যত্বশীল হইয়াছেন, এমত আমাদিগের স্মরণ হয় 
না। কবিগণ সর্ববতত্বদর্শী এবং অনন্ত জ্ঞানবিশিষ্ট, তাহাদের কাছে কিছুই বাঁদ পড়ে না। 
কৈকেয়ীর অত্যাচারে দশরথকৃত রামের নির্বাসনে, দ্যুতাসক্ত যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভ্রাতৃগণের 
শিববাসনে, এবং অন্যান্ত শত শত স্থানে কবিগণ এই মহতী নীতি প্রতিপাদ্দিতা 
করিয়াছেন। কিন্তু কবিরা নীতিবেত্ব। নহেন ; নীতিবেত্ারা এবিষয়ে -প্রকাশ্থে হস্তক্ষেপ 
করেন নাই । যিনিই লৌকিক ব্যাপার সকল মনোভিনিবেশপূর্ববক পর্যবেক্ষণ করিবেন, 
তিনি এতত্বের সমালোচনা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে নি:সংশয় হইবেন। 
কন না, এ অত্যাচারে প্রবৃত্ত অত্যাচারী অনেক। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুণ্র, 
কা, ভাষ্য স্বামী, আত্মীয়, কুটুম্ব, মহৎ, ভৃত্য, যেই ভালবাসে, সেই একটু অত্যাচার 
করে, এবং অনিষ্ট করে। তুমি সুুলক্ষণান্বিতা, সদ্ধংশজা, সচ্চরিত্রা কম্তা দেখিয়া, তাহার 
পাণিগ্রহণ করিবে বাসন! করিয়াছ, এমন সময়ে তোমার পিতা আসিয়া বলিলেন, অমুক 
বিষয়াপন্ন লোক, তাহার কন্যার সঙ্গেই তোমার বিবাহ দিব। তুমি যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়। 
পক, তবে তুমি এ বিষয়ে পিতার আজ্ঞাপালনে বাধ্য নহ, কিন্তু পিতৃপ্রেমে বশীত 
£ইয়।, সেই কালকৃটরূপিণী ধনিকন্যা বিবাহ করিতে হইল। মনে কর, কেহ দারিগ্র্য- 
পাঠিত, দৈবান্ুকম্পায় উত্তম পদস্থ হইয়| দূরদেশে যাইয়া, দারিজ্য মোচনের উদ্চেগ 
*রিতেছে, এমন সময়ে মাতা, তাহাকে দূরদেশে রাখিতে পারিবেন না বলিয়! কাদিয়। 
পড়িলেন, তাহাকে যাইতে দিলেন না, সে মাতৃপ্রেমে বন্ধ হইয়! নিরস্ত হইল, মাতার 
হালবাসার অত্যাচারে দে আপনাকে চিরদারিদ্র্যে সমর্পণ করিল। কৃতী স্তোদরের 
চপাজ্জিত অর্থ, অকন্মা অপদার্থ সহোদর নষ্ট করে, এটি নিতান্তই ভাঙ্গবাসার অত্যাচার, 
১৩ | 
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এবং হিন্দুসমাজে সর্বদাই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে । ভার্য্যার ভালবাসার অত্যাচারের 

কোন উদাহরণ নববঙ্গবাসীদিগের কাছে প্রযুক্ত করা৷ আবশ্যক কি? আর স্বামীর 

অত্যাচার সম্বন্ধে, ধর্দমতঃ এটুকু বলা, কর্তব্য যে, কতকগুলি ভালবাসার অত্যাচার বটে, 
কিন্তু অনেকগুলিই বাহুবলের অত্যাচার । -৮" 


যাহ! হউক, মনুম্জীবন ভালবাসার অত্যাচারে পরিপূর্ণ । চিরকাল মনুষ্য অত্যাচার 


গীড়িত। প্রথমাবস্থায় বাহুবলের অত্যাচার ; অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যেই বলিষ্ঠ 


সেই পরগীড়ন করে। কালে এই অত্যাচার, রাজার অত্যাচার এবং অর্থের অত্যাচারে 
পরিণত হয়; কোন সমাজে কখন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয়াবস্থায় ধর্শের 
অত্যাচার; তৃতীয়াবস্থায় সামাজিক অত্যাচার; এবং সকল অবস্থাতেই ভালবাসার 
অত্যাচার। এই চতুধ্বিধ গীড়নের মধ্যে, প্রণয়ের গীড়ন কাহারও গীড়ন অপেক্ষা হীনবন্ 
বা অল্লানিষ্টকারী নহে। বরং ইহ! বলা যাইতে পারে যে, রাজা, সমাজ বা ধর্ম্মাবেত্ব 
কেহই প্রণয়ীর অপেক্ষা বলবান্‌ নহেন বা কেহ তেমন সদ! সর্বক্ষণ সকল কাজে আসিয়া 
হস্তক্ষেপণ করেন না স্থুতরাং প্রণয়ের গীড়ন যে সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী, ইহ] বল! যাইতে 
পারে। আর অন্য অত্যাচারকারীকে নিবারণ কর! যায়, অন্য অত্যাচারের সীমা আছে। 
কেন না, অন্যান্ত অত্যাচারকারীর বিরোধী হওয়। যায়। প্রজা, প্রজাগীড়ক রাজাকে 
রাজচ্যুত করে; কখনও মন্তকচ্যুত করে। লোকগীড়ক সমাজকে পরিত্যাগ করা যায়। 
কিন্তু ধর্মের পীড়নে এবং স্েহের গীড়নে নিষ্কৃতি নাই__কেন না, ইহাদিগের বিরোধী হইতে 
প্রবৃত্তিই জন্মে না। হরিদাস বাবাজি পাটার বাটি দেখিলে কখন কখন লাল ফেলিয়া 
থাকেন বটে, কিন্তু কখন গোস্বামীর সম্মুখে মাংসভোজনের ওচিত্য বিচার করিতে ইচ্ছা 
করেন না-কেন না, জানেন যে, ইহলোকে যতই কষ্ট পান না কেন, বাবাজি পরলোকে 
গোলোক প্রাপ্ত হইবেন। 

মনুষ্য যে সকল অত্যাচারের অধীন, সে সকলের ভিত্তিমূল মন্ুষ্তের প্রয়োজনে । 
জড়পদার্থকে আয়ত্ত না করিতে পারিলে মনুত্যজীবন নির্র্বাহ হয় না, এজন্য বাহুবলের 
প্রয়োজন । এবং সেই জন্যই বাহুবলের অত্যাচারও আছে। বাহুবলের ফল বৃদ্ধি করিবার 
জন্তা সমাজের প্রয়োজন; এবং সমাজের অত্যাচারও সঙ্গে সঙ্গে। যেমন পরস্পরে 
সমাজবন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মম্ুয্যজীবনের উদ্দেশ সুসম্পন্ন হয় না, তেমনি পরম্পরে 
আল্মরিক বন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মনুয্যজীবন্রের স্বনির্বাহ হয় না। অতএব ,সমাজের 
যেরূপ প্রয়োজন, প্রণয়েরও তজ্রগ বা ততোধিক প্রয়োজন । এবং বাহুবলের বা সমাজের 
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অত্যাচার আছে বলিয়াই যেমন বাহুবল বা সমাজ মনুত্তের ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে 
পারে না, প্রণয়ের অত্যাচার আছে বলিয়াই তাহাও ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে 
না। অপিচ যেমন বাহুবল বা সমাজবলকে অত্যাচারী দেখিয়া তাহাকে পরিত্যক্ত বা 
অনাদূত না করিয়া, মমুস্ত ধর্মের দ্বারা তাহার শমতার চেষ্টা পাইয়াছে, প্রণয়ের অত্যাচারও 
(নইঈরূপ ধর্মের দ্বারা শমিত করিতে যত্বু করা কর্তব্য। ধশ্মেরও অত্যাচার আছে বটে, .. 
এবং ধর্মের অত্যাচার শমতার জন্য যদি আরও কোন শক্তি প্রযুক্তা হয়, তাহারও অভ্যুচা'র 
ঘটিবে; কেন না, অত্যাচার শক্তির স্বভাবসিদ্ধ। যদি ধর্ট্দের অত্যাচার শমতায় সক্ষম 
কোন শক্তি থাকে, তবে জ্ঞান সেই শক্তি। কিন্তু জ্ঞানেরও অত্যা্গর আছে। তাহার 
: উদ্রাহরণ, হিতবাদ এবং প্রত্যক্ষবাদ। এতছৃভয়ের বেগে মনুষ্হদয়সাগরে অনল্প ভাগ 
চড়া পড়িয়া যাইতেছে । বোধ হয়, জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানের অত্যাচার শাসনের জন্য অন্য 
কোন শক্তি যে মনুষ্যকর্তৃক ব্যবহাত হইবে, এক্ষণে এমন বিবেচন! হয় না। 


সেইরূপ ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রণয়ের দ্বারাই প্রণয়ের অত্যাচার শমিত 
হওয়াই সম্ভব। এ কথা যথার্থ, স্বীকার করি। স্নেহ যদি স্বার্থপরতাশৃচ্য হয়, তবে তাহা 
ঘটিতে পারে। কিন্তু সাধারণ মন্ুুষ্যের প্রকৃতি এইরূপ যে, ্বার্থপরতাশৃন্য স্বেহ ছুর্গভ। 
এই কথার প্রকৃত তাৎপধ্য গ্রহণ ন1 করিয়া, অনেকেই মনে মনে ইহার প্রতিবাদ করিতে 
পারেন। তাহারা বলিতে পারেন যে, যে মাত! স্বেহবশতঃ পুজকে অর্থান্বেষণে যাইতে 
দিল না--সেকি স্বার্থপর? বরং যদি স্বার্থপর হইত, তাহা হইলে পুক্রকে অর্থান্বেষণে 
দূরদেশে যাইতে নিষেধ করিত না; কেন না, পুজ অর্থোপার্জন করিলে কোন্‌ না মাতা 
তাহার ভাগিনী হইবেন ?-__-অতএব এরূপ দর্শনমাত্র আকাঙ্ঙ্সী স্লেহকে অনেকেই অস্থার্থপর 
স্নেহ মনে করেন। বাস্তবিক সে কথ! সত্য নহে--এ ম্রেহ অস্থার্থপর নহে। ধাহার! 
হহা অস্বার্থপর মনে করেন, তাহারা অর্থপরতাকে স্বার্থপরতা মনে করেন; যে ধনের কামনা 
করে না, তাহাকে স্বার্থপরতাশুম্য মনে করেন । ধনলাভ ভিন্ন পৃথিবীতে যে অন্যান্য সুখ আছে, 
এবং তন্মধ্যে কোন কোন সুখের আকাঙ্ষা ধনাকাক্ষা হইতে অধিকতর বেগবতী, তাহ! 
তাহার বুঝিতে পারেন না। যে মাতা! অর্থের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পুজমুখদর্শন ন্থুখের 
বাসনায় পুজকে দারিক্র্যে সমর্পণ করিল, সেও আত্মন্খ খুঁজিল। সে অর্থজনিত সখ চাঁয় 
না, কিন্তু পুক্রসন্দর্শনজনিত সুখ চায়। সে সুখ মাতার, পুত্রের নহে; মাতৃদর্শনজনিত 
পুজের,যদি সখ থাকে, থাক;-__সে স্বতন্ত্র, পুজের প্রবৃত্বিদায়ক, মাতার নহে। মাতা! 
এখানে আপনার একটি সুখ খুঁজিল-_নিত্য পুত্রমুখদর্শন ; তাহার অভিলাধিণী হইয়! 
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পু্ধকে দারিদ্রযহঃখে ছুঃখী করিতে চাহিল ; এখানে মাতা! স্বার্থপর ; কেন না, আপনার 
স্বখের অভিপ্রায়ে অন্যকে ছুঃখী করিল। 

মন্ুযের স্সেহ অধিকাংশই এইরূপ প্রণয় প্রণয়ভাজন উভয়েরই চিত্রস্থখকর, কিন্ত 
স্বার্থপর, পশুবৃত্ব। কেবল, প্রণয়ী অন্য সুখাপেক্ষ। প্রণয়স্থখের অভিলাধী, এই জন্য লোকে 
এইরূপ স্নেহকে অস্থার্থপর বলে। কিন্তু স্নেহের যে সুখ, সে স্নেহযুক্তের ; স্নেহযুক্ত আপন 
সুখের আকাঙ্ষী বলিয়া, সাধারণ মনুয্যস্সেহকে স্বার্থপর বৃত্তি বলিতে হইবে । 


কিন্তু স্বার্থসাধন জন্য 'মেহ মনুষ্যহদয়ে স্থাপিত নহে। মানুষের যতগুলি বৃত্তি 
আছে, বোধ হয়, সর্ধ্বাপেক্ষা এইটি পবিত্র ও মঙ্গলকর। মন্ুস্বের চরিত্র এ পধ্যস্ত তাদুশ 
উৎকর্ষ লাভ করে নাই বলিয়াই মনুষুন্সেহ অগ্যাপি পশুবৎ। পশুবৎ, কেন না, পশুদিগেরও 
বৎসম্সেহ, দাম্পত্যপ্রণয় এবং বাংসল্য, দাম্পত্য ব্যতীত পরম্পর অন্যবিধ প্রণয় আছে । 
প্রথমটি মানুষের অপেক্ষা অল্প পরিমাণে নহে। 

স্নেহের যথার্থ স্বরূপই অস্বার্থপরতা। যে মাত! পুজের সুখের কামনায়, পুজমুখ 
দর্শন কামনা পরিত্যাগ করিলেন, তিনিই 'যথার্থ স্নেহবতী। যে প্রণয়ী, প্রণয়ের পাত্রের 
মঙ্গলার্থ আপনার প্রণয়জনিত সুখভোগও ত্যাগ করিতে পারিল, সেই প্রণয়ী। 


যত দিন না সাধারণ মন্ৃষ্যের প্রেম, এইরূপ বিশুদ্ধত। প্রাপ্ত হইবে, তত দিন মানুষের 
তালবাস! হইতে স্বার্থপরতা কলঙ্ক ঘুচিবে না। এবং স্লেহের যথার্থ ক্ফৃত্তি ঘটিবে ন|। 
যেখানে ভালবাসা এইরূপ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে বা যাহার হৃদয়ে হইয়াছে, সেইখানে 
ভালবাসার দ্বারায় ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে । এরূপ 
বিশুদ্ধ প্রণয়বিশিষ্ট মনুষ্য ছুর্লভ নহে। কিন্তু এ প্রবন্ধে তাহাদিগের কথা বলিতেছি না 
_তাহারা অত্যাচারীও নহেন। অন্যত্র, ধর্মের শাসনে প্রণয় শাসিত করাই ভালবাসার 
অত্যাচার নিবারণের একমাত্র উপায়। সে ধশ্মকি? 

ধর্মের যিনি যে ব্যাখ্যা করুন না, ধর্ম এক। ছুইটি মাত্র মূলসুত্রে সমস্ত মন্ুত্ের 
নীতিশান্ত্র কথিত হইতে পারে। তাহার মধ্যে একটি আত্মসন্বস্বীয় ছিতীয়টি পর- 
সম্বন্ধীয়। যাহ! আত্মসন্বন্ধীয়, তাহাকে আত্মসংস্কারনীতির মূল বলা যাইতে পারে,_-এবং 
আত্মচিত্তের স্ক্তি এবং নিশ্মলতা রক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য । দ্বিতীয়টি, পরসম্বন্ীয় বলিয়াই 
তাহাকে যথার্থ ধর্মনীতির মূল বলা যাইতে পারে। “পরের অনিষ্ট করিও না; সাধ্যান্নুসারে 
পরের মঙ্গল করিও।” এই মহতী উক্তি জগতীয়. তাবন্ধন্মশাস্ত্রের একমাত্র মূল, এবং 
একমাত্র পরিণাম। অন্য যে কোন নৈতিক উক্তি বল না কেন, তাহার আদি ও চরম 


ভালবাসার অত্যাচার ১৯১. 


ইহাতেই বিলীন হইবে। আত্মসংস্কারনীতির সকল তত্বের সহিত, এই মহানীতিতত্বের এঁক্য | 
আছে। এবং পরহিতনীতি এবং আত্মসংস্কীরনীতি একই তত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা! মাত্র। 
পরহিতরতি এবং পরের অহিতে বিরতি, ইহাই সমগ্র নীতিশাস্ত্রের সার উপদেশ । 


অতএব এই ধন্মনীতির মূল সূত্রাবম্বন করিলেই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ 
হইবে। যখন স্েহশালী ব্যক্তি মেহের পাত্রের কোন কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্ভত 
হয়ন, তখন তাহার মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করা উচিত যে, আমি কেবল আপন স্বখের জন্য 
হস্তক্ষেপ করিব না; আপনার ভাবিয়া, যাহার প্রতি স্সেহ করি, তাহার কোন প্রকার" 
অনিষ্ট করিব না। আমার যতটুকু কষ্ট সহা করিতে হয়, করিব; তথাপি তাহার কোন 
প্রকার অহিতে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব ন!। 

এ কথা শুনিতে অতি ক্ষুদ্র, এবং পুরাতন জনশ্রুতির পুনরুক্তি বলিয়া বোধ হইতে 
পারে, কিন্ত ইহার প্রয়োগ সকল সময়ে তত সহজ বোধ হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ, 
দশরথকৃত রামনির্বাসন মীমাংসার্থ গ্রহণ করিব; তদ্দারা এই সামান্থ নিয়মের প্রয়োগের 
কঠিনতা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। এস্থলে কৈকেয়ী এবং দশরথ উভয়েই 
ঙালবাসার অত্যাচারে প্রবৃত্ত; কৈকেয়ী দশরথের উপরে ; দশরথ রামের উপরে। 
ইহার মধ্যে কৈকেয়ীর কাধ্য স্বার্থপর এবং নৃশংস বলিয়া চিরপরিচিত। কৈকেয়ীর কাধ্য 
স্বার্থপর ও নৃশংস বটে, তবে তংপ্রতি যতটা কটুক্তি হইয়া আসিতেছে, ততটা বিছিত কি 
না বলা যায় না। কৈকেয়ী আপনার কোন ইষ্ট কামনা করে নাই; আপনার পুত্রের শুভ 
কামনা করিয়াছিল। সত্য বটে, পুজের মঙ্গলেই মাতার মঙ্গল; কিন্তু যে বঙ্গীয় পিতা 
মাতা স্বীয় জাতিপাতের ভয়ে পুত্রকে শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে যাইতে দেন না, কৈকেয়ীর কাধ্য 
তদপেক্ষা যে শতগুণে অস্থার্থপর, তদ্ধিষয়ে সংশয় নাই। ্‌ 

সে কথ! যাউক, কৈকেয়ীর দোষ গুণ বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নহি। দশরথ 
সত্যপালনার্থ রামকে বনপ্রেরণ করিয়া ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন । তাহাতে তাহার 
নিজের প্রাণবিয়োগ হইল। তিনি সত্যপালনার্থ আত্মপ্রাণ বিয়োগ এবং প্রাপাধিক 
পুজের বিরহ স্বীকার করিলেন, ইহাতে ভারতবর্ষায় সাহিত্যেতিহাস তাহার যশ: কীর্থনে 
পরিপূর্ণ । কিন্তু উৎকৃষ্ট ধর্্নীতির বিচারে ইহাই প্রতিপর হয় যে, দশরথ পুজকে 
স্বাধিকারচ্যুত এবং নির্বাসিত করিয়া, সত্যপালন করায়, ঘোরতর অধর করিয়াছিলেন । 

,জিজ্ঞাস। করি, সত্যমাত্র কি পালনীয়? যদি সতী কুলবতী, কুচরিত্র পুরুষের 
কাছে ধর্্মত্যাগে প্রতিক্রুতা হয়, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যদি কেহ দম্যুর প্ররোচনায় 


১০২ বিবিধ প্রবন্ধ 


নুহৃদকে বিনাদোষে বধ করিতে সত্য করে, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যেকেহ 
ঘোরতর মহাপাতক করিতে সত্য করে, তাহার সত্য কি পালনীয়? 

যেখানে সত্য লঙ্ঘনাপেক্ষা সত্য রক্ষায় অধিক অনিষ্ট, সেখানে সত্য রাখিব, 
না সত্য ভঙ্গ করিবে? অনেকে বলিবেন, সেখানেও সত্য পালনীয়; কেন না, সত্য 
নিত্যধর্শ, অবস্থাভেদে তাহা পুণ্যত্ব পাপত্ব প্রাপ্ত হয় না। যদ্দি পাপ পুণ্যের এমন নিয়ম 
কর যে, যখন যাহা কর্মকর্তার বিবেচনায় ইষ্টকারক, তাহাই কর্তব্য; যাহ! তাহার 
তাৎকালিক বিবেচনায় অনিষ্টকারক, তাহা অকর্তব্য, তবে পুণ্য পাপের প্রভেদ থাকে না 
লোকে পুণ্য বলিয়া ঘোঁরতর মহাপাতকে প্রবৃত্ত হইতে পারে । আমরা এ তত্বের মীমাংসা 
এ স্থলে করিব না--কেন না, হিতবাদীর! ইহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়। রাখিয়াছেন। 
স্থল কথার উত্তর দিব। 

যখন এরূপ মীমাংসার গোলযোগ হইবে, তখন ধর্মনীতির যে মূল সূত্র সংস্থাপিত 
হইয়াছে, তাহার দ্বারা পরীক্ষা কর। 


সত্য কি সর্ধন্র পালনীয়? এ কথার মীমাংসা করিবার আগে জিজ্ঞাস্ত, সত্য 
পালনীয় কেন? সত্য পালনের একটি মূল ধর্মনীতিতে, একটি মূল আত্ম-সংস্কারনীতিতে। 
আমরা আত্ম-সংস্কারনীতিকে ধর্মনীতির অংশ বলিয়৷ পরিগণিত করিতে অস্বীকার করিয়াছি ; 
ধর্মনীতির মূলই দেখিব। বিশেষ উভয়ের ফল একই। ধর্মননীতির মূল সুত্র, পরের 
অনিষ্ট যাহাতে হয়, তাহ! অকর্তব্য। সত্যভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়, এজন্য সত্য পালনীয় । 
কিন্তু যখন 'এমন ঘটে যে, সত্য পালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট সত্য ভঙ্গে তত দূর নহে, 
তখন সত্য পালনীয় নহে। দ্রশরথের সত্যপালনে রামের গুরুতর অনিষ্ট; সত্য ভঙ্গে 
কৈকেয়ীর তাদূশ কোন অনিষ্ট নাই। দৃষ্টাস্তজন্তি জনসমাজের যে অনিষ্ট, তাহা রামের 
স্বাধিকারচ্যুতিতেই গুরুতর। উহা! দন্থ্যতার রূপান্তর । অতএব এমত স্থলে দশরথ 
সত্যপালন করিয়াই মহাপাপ করিয়াছিলেন। 


এখানে দশরথ স্বার্থপরতাশৃম্ত নহেন। সত্য ভঙ্গে জগতে তাহার কলঙ্ক ঘোষিত 
হইবে, এই ভয়েই তিনি রামকে অধিকারচ্যুত এবং বহিষ্কৃত করিলেন ; অতএব যশোরক্ষা- 
রূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়। রামের অনিষ্ট করিলেন। সত্য বটে, তিনি আপনার প্রাগহানিও 
স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার কাছে প্রাণাপেক্ষা যশ প্রিয়, অতএব আপনার 


ই্টই খুজিয়াছিলেন। এজন্য তিনি স্থার্থপর। ব্ধর্থপরতা-দোষযুক্ত যে অনিষ্ট, তাহা 
ঘোরতর পাপ। 


্ 
ঞ 


অন্বার্থপর প্রেম, এবং ধর্ম, ইহাদের একই গতি, একই চরম। উভয়ের সাধ্য, 
অন্যের মঙ্গল। বস্তুতঃ প্রেম, এবং ধর্ম একই পদার্থ। সর্ব সংসার প্রেমের বিষয়ীভৃত 
হইলেই ধর্ম নাম প্রাপ্ত হয়। এবং ধর্ম যত দিন ন! সার্বজনীন প্রেমম্বরূপ হয়, তত দিন 
সম্পূর্ণতা প্রান্ত হয় না। কিন্তু মনুয্যগণ; কাধ্যতঃ স্নেহকে ধর্ম হইতে পৃথগ্ডৃত রাখিয়াছে, 
এজন্য ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ জন্য ধর্মের দ্বার স্েহের শাসন আবশ্তক। 


জ্ঞান 


ভারতবর্ষে দর্শন কাহাকে বলে? ইহার উত্তর দিতে গেলে প্রথমে বুঝিতে হইবে 
যে, ইউরোপে যে অর্থে “ফিলসফি” শব্দ ব্যবহৃত হয়, দর্শন সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। 
বাস্তবিক ফিলসফি শব্দের অর্থের স্থিরতা নাই,__কখন ইহার অর্থ অধ্যাত্মতত্ব, কখন ইহার 
অর্থ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কখন ইহার অর্থ ধর্মনীতি, কখন ইহার অর্থ বিচারবিগ্ঠা। ইহার 
একটিও দর্শনের ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে। ফিলসফির উদ্দেশ্য, জ্ঞানবিশেষ ; তদতিরিক্ত 
অন্য উদ্দেশ্য নাই । দর্শনেরও উদ্দেশ্য জ্ঞান বটে, কিন্তু সে জ্ঞানেরও উদ্দেশ্য আছে। 
সেই উদ্দেশ্য নিঃশ্রেয়স, মুক্তি, নির্বাণ বা তদ্বং নামান্তরবিশিষ্ট পারলৌকিক অবস্থ। 
ইউরোগীয় ফিলসফিতে জ্ঞানই সাধনীয়; দর্শনে জ্ঞান সাধন মাত্র । ইহা ভিন্ন আর একটি 
গুরুতর প্রভেদ আছে। ফিলসফির উদ্দেশ্ট, জ্ঞানবিশেষ,_-কখন আধ্যাত্মিক, কখন 
ভৌতিক, কখন নৈতিক বা সামাজিক জ্ঞান। . কিন্তু সর্বত্র পদার্থ মাত্রেরই জ্ঞান দর্শনের 
উদ্দেশ্য । ফলত: সকল প্রকার জ্ঞানই দর্শনের অন্তর্গত। 

সংসার ছুঃংখময়। প্রাকৃতিক বল, সর্বদা মনুয্য-স্বখের প্রতিদ্বন্দ্বী । তুমি যাহা কিছু 
সুখভোগ কর, সে বাস প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া লাত কর। মনুষ্তজীবন, প্রকৃতির সঙ্গে 
দীর্ঘ সমর মাত্র__যখন তুমি সমরজয়ী হইলে, তখনই কিঞ্চিৎ স্ুখলাভ করিলে । কিন্ত 
মনুয্যবল হইতে প্রাকৃতিক বল অনেক গুণে গুরুতর । অতএব মনুষ্যের জয় কদাচিৎ_ 
প্রকৃতির জয়ই প্রতিনিয়ত ঘটিয়া থাকে । তবে জীবন যন্ত্রণাময়। আধ্য মতে ইহার আবার 
পৌনঃপুন্ত আছে। ইহজন্মে, অনন্ত ছুঃখ কোনরূপে কাটাইয়া, প্রাকৃতিক রণে শেষে পরাস্ত 
হইয়া, যদি জীব দেহত্যাগ করিল__তথাপি ক্ষমা! নাই_-আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, 
আবার সেই অনন্ত ছুঃখভোগ করিতে হইবে--আবার মরিতে হইবে,_আবার জন্মিতে 
হইবে,_আবার ছুঃখ। এই অনন্ত ছুঃখের কি নিবৃত্তি নাই? মনুষ্তের নিস্তার নাই? 

ইহার ছুই উত্তর আছে। এক উত্তর ইউরোপীয়, আর এক উত্তর ভারতবর্ধায়। 
ইউরোগীয়ের৷ বলেন, প্রকৃতি জেয; যাহাতে প্রকৃতিকে জয় করিতে পার, সেই চেষ্টা দেখ। 
এই জীবন-রণে প্রকৃতিকে পরাস্ত করিবার জন্য আয়ুধ সংগ্রহ কর। সেই আয়ুধ, 
প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজেই বলিয়। দিবেন । প্রাকৃতিক তত্ব অধ্যয়ন কর-_ 
প্রকৃতির গুপ্ত তত্ব সকল অবগত হইয়া, তাহারই ঝঞ্ী তাহাকে বিজিত করিয়া, মনুফ্যুজীবন 
সৃখময় কর। এই উত্তরের ফল-_ইউরোপীয় বিজ্ঞানশান্্র। ৮. 
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তারতবর্ধায় উত্তর এই যে, প্রকৃতি অজেয়-__যত দিন প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিবে, 
তত দিন দুঃখ থাকিবে । অতএব প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্ছেদই দুঃখ নিবারণের একমাত্র 
উপায়। সেই সম্বপ্ধবিচ্ছেদ কেবল জ্ঞানের দ্বারাই হইতে পারে। এই উত্তরের ফল 
তারতব্ায় দর্শন । 

সেই জ্বানকি? আকাশকুম্থম বলিলেও একটি জ্ঞান হয়-__কেন না, আকাশ কি, 
তাহা! আমর! জানি, এবং কুস্থুম কি, তাহাও জানি, মনের শক্তির দ্বারা উভয়ের সংযোগ 
করিতে পারি। কিন্তু সে জ্ঞান, দর্শনের উদ্দেশ্য নহে । তাহ! ভ্রমজ্ঞান। যথার্থ জ্ঞানই 
দর্শনের উদ্দেশ্য । এই যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাজ্ঞান ব! প্রমা প্রতীতি বলে। সেই যথার্থ 
জ্ঞান কি? 

যাহ! জানি, তাহাই জ্ঞান। যাহা জানি, তাহ। কি প্রকারে জানিয়াছি ? 

কতকগুলি বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে পারি। এ গৃহ, এই বৃক্ষ, 
এ নদী, এই পর্বত আমার সম্মুখে রহিয়াছে; তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, 
এজন্য জানি যে, এ গৃহ, এই বৃক্ষ, এ নদী, এই পর্বত আছে। অতএব জ্ঞাতব্য পদার্থের 
সঙ্গে চক্ষুরিক্দ্িয়ের সংযোগে আমাদিগের এই জ্ঞান লব্ধ হইল (১)। ইহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 
বলে। এইরূপ, গৃহমধ্যে থাকিয়। শুনিতে পাইলাম, মেঘ গঞ্জিতেছে, পক্ষী ডাকিতেছে; 
এখানে মেঘের ডাক, পক্ষীর রব আমরা কর্ণের দ্বার প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহা শ্রাবণ 
প্রত্যক্ষ । এইরূপ চাক্ষুষ শ্রাবণ, ভ্রাণজ, ত্বাচ, এবং রাসন, পঞ্চেত্দ্রিয়ের সাধ্য পাচ প্রত্যক্ষ । 
মনও একটি ইন্দ্রিয় বলিয়া আর্য দার্শনিকেরা গণিয়া থাকেন, অতএব তাহারা মানস 
গ্রত্যক্ষের কথা বলেন। মন বহিরিন্্রি় নহে। অন্তরিক্দ্িয়ের সঙ্গে বহিব্বিষয়ের 
সাক্ষাংসংযোগ অসম্ভব । অতএব মানস প্রত্যক্ষে বহিব্বিষযয় অবগত হওয়। যায় না; 
কিন্তু অন্তজ্ঞান, মানস প্রত্যক্ষের দ্বারাই হইবে। 

যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞান জন্মে, এবং তদ্যাতিরিক্ত 
বিষয়ের জ্ঞানও সুচিত হয়। আমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছি, এমত 
সময়ে মেঘের ধ্বনি শুনিলাম, ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু সে প্রত্যক্ষ ধ্বনির, 
মেঘের নহে । মেঘ এখানে আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। অথচ আদর জানিতে 


(১) গৃহ, পর্ব্তাদি দূরে রহিয়াছে_-আমাদিগের চক্ষে সংলগ্ন নহে, তবে ইন্জিয়ের সংযোগ হইপ 
কি প্রকারে? দৃ্ পদার্থবিক্ষিপ্ত রশ্রির হ্বারা। এ রশ্মি আমাদিগের নয়নাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে 
নটি হয়। 
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পারিলাম যে, আকাশে মেঘ আছে। ধ্বনির প্রত্যক্ষে মেঘের অস্তিত্ব জ্ঞান হইল কোথা 
হইতে? আমরা পূর্বে পূর্বে দেখিয়াছি, আকাশে মেঘ ব্যতীত কখন এরপ ধ্বনি হয় নাই। 
এমন কখনও ঘটে নাই যে মেঘ নাই, অথচ এরূপ ধ্বনি শুন! গিয়াছে। অতএব রুদ্ধদ্বার 
গৃহমধ্যে থাকিয়াও আমর! বিন! প্রত্যক্ষে জানিলাম যে, আকাশে মেঘ হইয়াছে । ইহাকে 
অনুমিতি বলে। মেঘধ্বনি আমর প্রত্যক্ষে জানিয়াছি, কিন্তু মেঘ অনুমিতির দ্বারা । 


মনে কর, এ রুদ্ধদ্বার গৃহ অন্ধকার, এবং তুমি সেখানে একাকী আছ। এমত 
কালে তোমার দেহের সহিত মনুয্যশরীরের স্পর্শ অনুভূত করিলে। তুমি তখন কিছু না 
দেখিয়া, কোন শব্দও না শুনিয়া জানিতে পারিলে যে, গৃহমধ্যে মনুষ্য আসিয়াছে। সেই 
স্পর্শজ্ঞান ত্বাচ প্রত্যক্ষ; কিন্ত গৃহমধ্যে মনুত্ব-জ্ঞান অনুমিতি। এ অন্ধকার গৃহে তুমি 
যদি যুথিক! পুষ্পের গন্ধ পাও, তবে তুমি বুঝিবে যে, গৃহে পুষ্পাদি আছে; এখানে গন্ধই 
প্রত্যক্ষের বিষয়; পুষ্প অনুমিতির বিষয়। 


মন্ুত্য অল্প বিষয়ই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারে। অধিকাংশ জ্ঞানই অনুমতির 
উপর নির্ভর করে। অম্ভুমিতি সংসার চালাইতেছে। আমাঁদিগের অনুমানশক্তি না 
থাকিলে আমর! প্রায় কোন কার্ধ্যই করিতে পারিতাম না। বিজ্ঞান, দর্শনাদি অনুমানের 
উপরেই নিম্মিত। 


কিন্তু যেমন কোন মন্ুয্যই সকল বিষয় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, তেমনি 
কোন ব্যক্তি সকল তত্ব স্বয়ং অনুমান করিয়া সিদ্ধ করিতে পারেন না। এমন অনেক 
বিষয় আছে যে, তাহ! অনুমান করিয়া জানিতে গেলে যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহ! একজন 
মনুয্বের জীবনকালের মধ্যে সাধ্য নহে । এমন অনেক বিষয় আছে যে, তাহা অনুমানের 
দ্বারা সিদ্ধ করার জন্য যে বিষ্যা বা যেজ্ঞান, বা যে বুদ্ধি বা যে অধ্যবসায় প্রয়োজনীয়, 
তাহা অধিকাংশ লোকেরই নাই। অতএব এমন অনেক নিতাস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আছে 
যে, তাহা অনেকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারেন না 1 এমন স্থলে 
আমরা কি করিয়৷ থাকি? যে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে বা যে স্বয়ং অনুমান করিয়াছে, 
তাহার কথা শুণিয়া বিশ্বাস করি। ইতালীর উত্তরে যে আল্প নামে পর্ধতশ্রেণী আছে, 
তাহা তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর নাই। কিন্তু ধাহারা দেখিয়াছেন, স্তাহাদের প্রণীত পু্তক 
পাঠ করিয়া তুমি সে জ্ঞান লাভ করিলে। পরমাণুমাত্র যে অন্য পরমাণুমাত্রের দ্বার! 
আকৃষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না* এবং তুমিও ইহা গণনার দ্বারা সিদ্ধ 
করিতে পার নাই, এজন্য তুমি নিউটনের কথায় বিশ্বাস করিয়! সে জ্ঞান লাভ করিলে। 
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ম্যায়, সাংখ্যা্দি আধ্যদর্শনশাস্ত্রে ইহা একটি তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। 
ইহার নাম শব্দ । তাহাদিগের বিবেচনায় বেদাদি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে। 
আপ্তবাক্য বা গুরূপদেশ, স্ুলতঃ যে বিশ্বাসযোগ্য, তাছার উপদেশ,__আধ্যমতে ইহা একটি 
স্বতন্ত্র প্রমাণ । তাহারই নাম শব । 

কিন্তু চার্বাগাদি কোন কোন আধ্য দার্শনিক ইহাকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার 
করেন না। ইউরোগীয়েরাও ইহাকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না । 


দেখা যাইতেছে, সকলের কথায় বিশ্বাস অকর্তব্য। যদ্দি একজন বিখ্যাত 
মিথ্যাবাদী আসিয়! বলে যে, সে জলে অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়া আসিয়াছে, তবে এ কথা 
কেহই বিশ্বাস করিবে না । তাহার উপদেশে প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি নাই। ব্যক্তিবিশেষের 
উপদেশই প্রমাণ বলিয়া! গ্রাহথ। তবে সেই জ্ঞানলাভের পূর্বে আদৌ মীমাংসা আবশ্যক 
যে, কে বিশ্বাসযোগ্য, কে নহে । কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া! এ মীমাংসা করিব? 
কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, মন্াদিব্ন কথা আপ্তবাক্য বলয়! গ্রহণ করিব, এবং 
রামু শ্যামুর কথা অগ্রাহ্া করিব? দেখ! যাইতেছে যে, অনুমানের দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিতে 
হইবে। মনুর সঙ্গে পল্লীর পাদরি সাহেবের মতভেদ । তুমি চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছ 
যে, মনু অস্রান্ত ঝষি, এবং পাদরি সাহেব স্বার্থপর সামান্য মনুষ্য ; এজন্য তুমি অনুমান 
করিলে যে, মন্থুর কথা গ্রাহা, পাদরির কথ। অগ্রাহ্য । মনুর ম্যায় অভ্রান্ত ধষি গোমাংস- 
ভোজন নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া তুমি অনুমান করিলে গোমাংস অভক্ষ্য। অতএব 
শব্দকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ না বলিয়া, অনুমানের অন্তর্গত বল না কেন! 


শুধু তাহাই নহে। যে ব্যক্তির কতকগুলি উপদেশ গ্রাহ্য কর, তাহারই আর 
কতকগুলি অগ্রাহা করিয়া থাক। মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা তুমি 
শিরোধাধ্য কর, কিন্তু আলোক সম্বন্ধে তাহার যে মত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি 
ক্ষুদ্রতর বুদ্ধিজীবী ইয়ঙ ও ফ্রেনেলের মত গ্রহণ কর, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ 
সন্ধান করিলে, তলে অনুমিতিকেই পাওয়া যাইবে। অনুমানের দ্বারা তুমি জানিয়াছ যে, 
মাধ্যাকৰণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা সত্য, আলোক সম্বন্ধে তাহার যে মত, তাহ! 
অসত্য। যদি শব্দ একটি পৃথক্‌ প্রমাণ হইত, তবে তাহার সকল মতই তুমি গ্রাহা 
করিতে। 

ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষে যাহার মত গ্রাহ বলিয়া স্থির হয়, 
তাহার সকল মতই গ্রাহা। ইহার কারণ, শব একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য_আপ্তবাক্য, 
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মাত্র গ্রাহ, ইহা আর্য দর্শনশান্ত্রের আজ্ঞা । এইরূপ বিশেষ বিচার বাাতীত খষি ও 
পণ্ডতিতদিগের মতমাত্রই গ্রহণ করা, ভারতবর্ষের অবনতির একটি যে কারণ, ইহা 
বলা বাহুল্য । অতএব দার্শনিকদিগের এই একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তিতে সামান্য কুফল ফলে 
নাই। 

প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ ভিন্ন নৈয়ায়িকেরা উপমিতিকেও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ 
বিবেচনা করেন। বিচার করিয়া দেখিলে সিদ্ধ হইবে যে, উপমিতি, অনুমিতির প্রকারভেদ 
মাত্র, এবং সেই জন্য সাংখ্যাদি দর্শনে উপমিতি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় নাই। 
অতএব উপমিতির বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজনীয় বোধ হইল না। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ এবং 
অন্ুমানই জ্ঞানের মূল। 

তাহার পর দেখিতে হইবে যে, অমুমানও প্রত্যক্ষমূলক। যে জাতীয় প্রত্যক্ষ 
কখন হয় নাই, সে বিষয়ে অনুমান হয় না। তুমি যদি কখন পৃর্রবে মেঘ না দেখিতে বা 
আর কেহ কখন না দেখিত, তবে তুমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে মেঘগ্জন শুনিয়া কখন মেঘানুমান 
করিতে পারিতে না। তুমি যদি কখন যুথিকা-গন্ধ প্রত্যক্ষ না করিতে, তবে অন্ধকার গৃহে 
থাকিয়া যুথিকা-ভ্রাণ পাইয়া তুমি কখন অন্থুমান করিতে পারিতে না যে, গৃহমধ্যে যুথিকা 
আছে। এইরূপ অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে বল! যাইতে পারে। তবে অনেক সময়ে দেখা 
যাইবে যে, একটি অন্নমানের মূল, বহুতর বহুজাতীয় পূর্ববপ্রত্যক্ষ। এক একটি বৈজ্ঞানিক 
নিয়ম সহস্র সহত্র জাতীয় প্রত্যক্ষের ফল। 

অতএব প্রতাক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল__সকল প্রমাণের মূল (১)। অনেকে দেখিয়া 
বিস্মিত হইবেন যে, দর্শনশান্্র ছুই তিন সহস্র বৎসরের পর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই 
চার্বাকের মতে আসিয়া পড়িতেছে। ধন্য আধ্যবুদ্ধি! যাহ! এত কালে হুম, মিল, বেন 
প্রভৃতির দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে-_ছুই সহআধিক বংসর পূর্বে বৃহস্পতি তাহা প্রতিপন্ন 
করিয়া গিয়াছেন। কেহ না ভাবেন যে, আমরা এমন বলিতেছি যে, প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ 
নাই_-আমরা বলিতেছি যে, সকল প্রমাণের মূল প্রত্যক্ষ। বৃহস্পতি ঠিক তাহাই 
বলিয়াছিলেন কি না, তাহার গ্রন্থ সকল লুপ্ত হওয়ায় নিশ্চয় করা কঠিন। 

প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল, কিন্তু এই তত্বের মধ্যে ইউরোগীয় দার্শনিকদিগের 
মধ্যে একটি ঘোরতর বিবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদিগের এমন অনেক 
জ্ঞান আছে যে, তাহার মূল প্রত্যক্ষে পাওয়া যায়ন্রা। যথা,_কাল, আকাশ, ইত্যাদি । 
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মি এই সকল মত আমি এ এক্ষণে রনি করিয়াছি। 
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কথাটি বুঝা কঠিন। আকাশ সম্বন্ধে একটি সহজ কথা গ্রহণ করা যাউক,-_যখা, 
দুইটি সমানাস্তরাল রেখা যতদুর টানা যাউক, কখন মিলিত হইবে না, ইহা আমরা 
নিশ্চিত জানি। কিন্তু এ জ্ঞান আমর! কোথা পাইলাম? প্রত্যক্ষবাদী বলিবেন,*প্রত্যক্ষের 
দ্বার! আমরা যত সমানান্তরাল রেখা দেখিয়াছি, তাহা কখন মিলিত হয় নাই।” তাহাতে 
বিপক্ষের প্রত্যুত্তর করেন যে, “জগতে যত সমানাস্তরাল রেখ! হইয়াছে, সকল তুমি দেখ 
নাই,__তৃমি যাহ! দেখিয়াছ, তাহ মিলে নাই বটে, কিন্ত তুমি কি প্রকারে জানিলে যে, 
কোন কালে কোথায় এমন ছুইটি সমানাস্তরাল রেখা হয় নাই বা হইবে না যে, তাহা 
টানিতে টানিতে এক স্থানে মিলিবে না? যাহা মনুষ্বের প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহা হইতে 
তুগি কি প্রকারে অপ্রত্যক্ষীভৃতের নিশ্চয় করিলে? অথচ আমরা জানিতেছি যে, তুমি 
যাহা বলিতেছ, তাহ! সত্য ;₹_-কম্মিন কালে কোথাও এমন ছুইটি সমানাস্তরাল রেখা হইতে 
পারে না যে, তাহা মিলিবে। তবে প্রত্যক্ষ ব্যতীত তোমার আর কোন জ্ঞানূল আছে-_ 
নহিলে তুমি এই প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত জ্ঞানটুকু কোথায় পাইলে ?” 


এই কথা৷ বলিয়া, বিখ্যাত জর্মমান দারশনিক কান্ত, লক ও হুমের প্রত্যক্ষবাদের 
প্রতিবাদ করেন। এই অতিরিক্ত জ্ঞানের মূল তিনি এই নির্দেশ 'করেন যে, €যখানে 
বহিব্বিষয়ের জ্ঞান আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের দ্বার হইয়। থাকে, সেখানে বহিব্বিষয়ের প্রকৃতি 
সম্বন্ধে কোন তত্বের নিত্যত্ব আমাদের জ্ঞানের অতীত হইলেও, আমাদিগের ইম্দিয় সকলের 
প্রকৃতির নিত্যত্ব আমাদিগের জ্ঞানের আয়ত্ব বটে। আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতি 
অনুসারে আমরা বহিবিবষয় কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থাপন্ন বলিয়া! পরিজ্ঞাত হই। ইন্ড্রিয়ের 
প্রকৃতি সব্ধত্র একরূপ, এজন্য বহিব্বিষয়ের তত্বং অবস্থাও আমাদিগের নিকট সর্বত্র 
একরূপ। এই জন্য আমাদিগের কাল, আকাশাদির সমবায়ের নিত্যাত্ব জানিতে পারি। এই 
জ্ঞান আমাদিগেতেই আছে-_এজন্য কাস্ত ইহাকে ত্বতোলন্ধ বা আতভ্যস্তরিক জ্ঞান বলেন । 


পাঠক আবার দেখিবেন যে, আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, ফিরিয়া ফিরিয়া! সেই 
প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মিলিতেছে। যেমন চার্বাকের প্রত্যক্ষবাদে, মিল ও বেনের 
প্ত্যক্ষবাদের সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে, তেমনি বেদাস্তের মায়াবাদের সঙ্গে কাস্তের এই প্রত্যক্ষ 
প্রতিবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। আধ্যাত্মিক তত্বে, প্রাচীন আধ্যগণ কর্তৃক স্মচিত হয় 
নাই, এমত তত্ব অল্পই ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

'কাস্তীয় আত্যন্তরিক মতের প্রধানতম প্রতিদ্ন্থী জন ্য়ার্ট মিল। তিনি 
কাধ্যকারণসম্বস্ধের নিত্যত্বের উপর নির্ভর করেন। তিনি বলেন যে, আমরা প্রত্যক্ষের 


১১৪ বিবিধ প্রবন্ধ | পু 
দ্বারা একটি অকাট্য সংস্কার এই লাভ করিয়াছি যে, যেখানে কারণ বর্তমান আছে, সেই- 
খানেই তাহার কার্য বর্তমান থাকিবে । যেখানে পূর্ধ্রে দেখিয়াছি যে, ক বর্তমান আছে, 
সেইখানে দেখিয়াছি যে, খ আছে। পুনর্রবার যদি কোথাও ক দেখি, তবে আমরা জানিতে 
পারি যে, খও এখানে আছে; কেন না, আমর! প্রত্যক্ষের দ্বার জানিয়াছি, যেখানে কারণ 
থাকে, সেইখানেই তাহার কার্ধ্য থাকে । সমানাস্তরালতা কারণ, এবং সংমিলনবিরহ তাহার 
কার্ধ্য; কেন না, আমরা যেখানে যেখানে সমানাস্তরালতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেইখানে 
সেইখানে দেখিয়াছি, মিল হয় নাই, অতএব সমানাস্তরালতা, সংমিলনবিরহের নিয়ত 
ূর্ববন্তী। কাজেই আমর! জানিতেছি যে, যখন যেখানে ছুইটি সমানান্তরাল রেখা 
থাকিবে, সেইখানেই আর তাহাদিগের মিলন হইবে না। অতএব এ জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক। 

শেষ মত হর্ট স্পেন্সরের। তিনিও প্রত্যক্ষবাদী, কিন্তু তিনি বলেন যে, এই 
প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞান সকলটুকু আমাদিগের নিজ প্রত্যক্ষজাত নহে। প্রত্যক্ষজাত সংস্কার 
পুরুষাম্ুক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার পূর্বপুরুষদিগের যে প্রত্যক্ষজাত সংস্কার, আমি 
তাহ৷ কিয়দংশে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যে সেই সকল সংস্কার লইয়। জন্মিয়াছি, এমন 
নহে-_-তাহা হইলে 'সম্ঘঃপ্রশ্থত শিশুও সংস্কারবিশিষ্ট হইত, কিন্তু তাহার বীজ আমার 
শরীরে (মন শরীরের অন্তর্গত) আছে; প্রয়োজনমত সময়ে জ্ঞানে পরিণত হইবে। 
এইরূপে, যাহা কাস্তীয় মতে আভ্যন্তরিক বা সহজ জ্ঞান, স্পেন্সরের মতে তাহা পূর্ব- 
পুরুষপরম্পরাগত প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান। 

এই কথা আপাততঃ অপ্রামাণিক বোধ হইতে পারে, কিন্তু স্পেন্সর এরূপ দক্ষতার 
সহিত ইহার সমর্থন করিয়াছেন যে, ইউরোপে এই মতই এক্ষণে প্রচলিত হইয়া 
উঠিতেছে (১)। 


২ লপীপিসপপপ 
১৯০ ৯৯ পাস শীসপপীপশীতিশি এ ঁশাশশি 
২ সে; 


(১) অনেকে কোমতের “[১08167%৪ 71011080117” নামক দর্শনশাস্ত্ের নামানুবাদে প্রত্যক্ষবাদ 
লিখিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় সেটি ভ্রম। যাহাকে "22010171091 72711080108” বলে, অর্থাৎ 
লক, হম, মিল ও বেনের মতকেই প্রত্যক্ষবাদ বলা যায়।'ঞআমরা সেই অর্থেই প্রত্যক্ষবাদ শব এই 
প্রবন্ধে বাবহার করিয়াছি । 


| 
সাংখ্যদর্শন 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
উপক্রমণিক। 


এ দেশীয় প্রাচীন দর্শন সকলের মধ্যে বঙ্গদেশে শ্যায়ের প্রাধান্য । দেশীয় পঞ্চিতেরা 
সচরাচর সাংখ্যের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে সাংখ্য যে কীর্তি 
করিয়াছে, তাহা! অন্য দর্শন দূরে থাকুক, অন্য কোন শাস্ত্রের দ্বারা হইয়াছে কি না, 
মন্দেহ। বহুকাল হইল, এই দর্শনের প্রকাশ হয়। কিন্তু অদ্যাপি হিন্দুসমাজের হৃদয়মধ্যে 
ই্ঠার নান মৃত্তি বিরাজ করিতেছে। যিনি হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিতে চাহেন, 
সাখ্যদর্শন না বুঝিলে তাহার সম্যক্‌ জ্ঞান জন্মিবে না; কেন না, হিন্দুসমাজের পূর্ববকালীয় 
গতি অনেক দূর সাংখ্যপ্রদিত পথে হইয়াছিল । যিনি বর্তমান হিন্দুসমাজের চরিত্র বুঝিতে 
চাহেন, তিনি সাংখ্য অধ্যয়ন করুন। সেই চরিত্রের মূল সাংখ্যে অনেক দেখিতে পাইবেন । 
সংসার যে ছুঃখময়, দুঃখ নিবারণমাত্র আমাদিগের পুরুষার্থ, এ কথা যেমন হিন্ুজার্তির হাড়ে 
হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, এমন বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই। 
তাহ।র বীজ সাংখ্যদর্শনে। তন্নিবন্ধন ভারতবর্ষে যে পরিমাণে বৈরাগ্য বন্কাল হইতে 
প্রবল, তেমন আর কোন দেশেই নহে। সেই বৈরাগ্য প্রাবল্যের ফল বর্তমান হিন্নুচরিত্র। 
যে কার্য্যপরতন্ত্রতার অভাব আমাদিগের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিদেশীয়ের! নির্দেশ করেন, 
তাহা সেই বৈরাগ্যের সাধারণত মাত্র। যে অদৃষ্ঠবাদিত্ব আমাদিগের দ্বিতীয় প্রধান 
লক্ষণ, তাহা সাংখ্যজাত বৈরাগ্যের ভিন্ন মৃত্তি মাত্র। এই বৈরাগ্যসাধারণতা এবং অুষ্ট- 
বাদিত্বের কৃপাতেই ভারতবর্ষায়দিগের অসীম বাঁনুবল সন্বেও আধ্যভূমি মুসলমান-পদানত 
হইয়াছিল। সেই জন্য অগ্ঠাপি ভারতবর্ষ পরাধীন । সেই জন্যই বহুকাল হইতে এ দেশে 
সমাজোন্নতি মন্দ হইয়। শেষে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। 

আবার সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ লইয়! তন্ত্রের স্ষ্টি। সেই তান্ত্রিককাণ্ডে দেশ ব্যাণ্ 
হইয়াছে। সেই তন্ত্রের কৃপায় বিক্রমপুরে বসিয়া নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপরিমিত মদিরা 
উদরস্থ করিয়া, ধন্মাচরণ করিলাম বলিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেছেন। সেই তস্থের 
প্রভাবে প্রায় শত যোজন দূরে, ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে কাণফ্কোড়া যোগী উলঙ্গ হইয়া 
কদর্ধ্য উৎসব করিতেছে । সেই অস্ত্রের প্রসাদে আমরা ছুর্গেতসব করিয়া এই বাঙ্গালা 


১১২ বিবিধ প্রবন্ধ টি 


দেশের ছয় কোটি লোক জীবন সার্থক করিতেছি । যখন গ্রামে গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে 
শিবালয়, কালীর মন্দির দেখি, আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে; যখন ছূর্গী কালী জগদ্ধাত্রী 
পূজার বাগ্ঠ শুনি, আমাদের সাংখ্যদর্শন, মনে পড়ে । 4 

সহস্র বংসর কাল বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ছিল। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ 
মধ্যে যে সময়টি সর্ববাপেক্ষা.বিচিত্র এবং সৌষ্ঠব-লক্ষণযুক্ত, সেই সময়টিতেই বৌদ্ধধর্ম এই 
ভারতভূমির প্রধান ধর্ম ছিল। ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত হইয়া সিংহলে, নেপালে, 
তিববতে, চীনে, ব্রন্মে, শ্ামে, এই ধর্ম অগ্ঠাপি ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সেই বৌদ্ধধর্মের 
আদি এই সাংখ্যদর্শনে । বেদে অবজ্ঞা, নির্র্বাণ, এবং নিরীশ্বরতা, বৌদ্ধধর্্নে এই তিনটি 
নৃতন; এই তিনটিই এ ধর্মের কলেবর। উপস্থিত লেখক কর্তৃক ১০৬ সংখ্যক কলিকাতা 
রিবিউতে “বৌদ্ধধন্ন এবং সাংখ্যদর্শন” ইতি প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, এই 
তিনটিরই মূল সাংখ্যদর্শনে। নিব্ধাণ, সাংখ্যের মুক্তির পরিমাণ মাত্র। বেদের অবজ্ঞা 
সাংখ্যে প্রকাশ্যে কোথাও নাই, বরং বৈদিকতার আড়ম্বর অনেক। কিন্ত সাংখ্যপ্রবচনকার 
বেদের দোহাই দিয়া শেষে বেদের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন । * 

কথিত হইয়ছে যে, যত লোক বৌদ্ধধন্মাবলম্বী, তত সংখ্যক অন্য কোন ধর্মাবলম্বী 
লোক পৃথিবীতে নাই। সংখ্য। সম্বন্ধে খ্রীষ্টধন্মাবলম্বীরা তৎপরবন্তাঁ। সুতরাং যদি কেহ 
জিজ্ঞাসা করে, পৃথিবীতে অবতীর্ণ মনুষ্যমধ্যে কে সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের জীবনের উপর 
প্রভৃত্ব করিয়াছেন, তখন আমর৷ প্রথমে শাক্যসিংহের, তৎপরে খ্রীষ্টের নাম করিব। কিন্ত 
শাক্যসিংহের সঙ্গে সঙ্গে কপিলেরও নাম করিতে হইবে। 

অতএব স্পষ্টাক্ষরে বলা! যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে সকল দর্শনশাস্ত্র অবতীর্ণ 
হইয়াছে, সাংখ্যের ম্থায় কেহ বহু ফলোৎপাদ্ক হয় নাই। 

সাংখ্যের প্রথমোংপত্তি কোন্‌ কালে হইয়াছিল, তাহা স্থির করা অতি কঠিন। 
সম্ভবতঃ উহা বৌদ্ধধর্থের পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্দস্তী আছে যে, কপিল উহার 
প্রণেতা । এ কিন্বদন্তীর প্রতি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই । কিন্তু তিনি কে, 
কোন্‌ কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ! জানিবার কোন উপায় নাই। কেবল ইহাই 
বল যাইতে পারে যে, তাদৃশ বুদ্ধিশালী ব্যক্তি পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, আমর «নিরীশ্বর সাংখ্যকেই” সাংখ্য বলিতেছি। পতঞ্লি- 
প্রণীত যোগশাস্ত্রকে সেশ্বর সাংখ্য বলিয়া! থাকে। ১এ প্রবন্ধে তাহার কোন কথা নাই। 
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* বৌদ্ধধর্ম যে সাংখামূলক, তাহার প্রমাণ সবিস্তারে দিবার স্থান এ নহে। 
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সাংখ্যদর্শন অতি প্রাচীন হইলেও, বিশেষ প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থ দেখা যায় না। 
সাখ্যপ্রবচনকে অনেকেই কাপিল সুত্র বলেন, কিন্তু তাহা কখনই কপিলপ্রণীত নহে । 
উহ যে বৌদ্ধ, ম্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের প্রচারের পরে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার 
প্রমাণ এ গ্রস্থমধ্যে আছে । এ সকল দর্শনের মত সাংখ্যপ্রবচনে খণ্ডন করা দেখা যায়। 
তপ্টি্ন সাংখ্যকারিকা, তত্বসমাস, ভোজবাত্তিক, সাংখ্যসার, সাংখ্যপ্রদদীপ, সাংখ্যততপ্রদীপ 
ত্তাদি গ্রন্থ এবং এই সকল গ্রস্থের ভা টাকা প্রভৃতি বহুল গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত অভিনব। 
কপিল অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনের প্রথম অধ্যাপকের যে মত, তাহাই আমাদিগের আদরণীয় ও 
সম।লোা ; এবং যাহ। কাপিল স্বৃত্র বলিয়া চলিত, তাহাই আমর! অবলম্বন করিয়া, তি 
সণক্ষপে সাংখ্যদর্শনের স্থল উদ্দেশ্য বুঝাইয়। দিবার যত্ব করিব। আমরা যাহ! কিছু 
বলিতেছি, তাহাই যে সাংখ্যের মত, এমত বিবেচন কেহ না করেন। যাহা কিছু বলিলে 
সখোর মত ভাল করিয়া বুঝা যায়, আমরা তাহাই বলিব। 

কতকগুলি" বিজ্ঞ লোকে বলেন, এ ,সংসার সুখের সংসার। আমর! সুখের জঙ্থা 
এ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি। যাহা কিছু দেখি, জীবের মুখের জনক সটি হইয়।ছে। 
চাবের সুখ বিধান করিবার জন্যই সৃষ্টিকর্তা জীবকে সষ্ট করিয়াছেন । শ্যষ্ট জীবের মঙ্গলাথ 
এষ্টিাধ্য কত কৌশল কে না দেখিতে পায়? 

আবার কতকগুলি লোক আছেন, তাহারাও বিজ্ঞ--তীহারা বলেন, সংসারে সখ ত 
কই দেখি না__ছুঃখেরই প্রাধান্য । স্থষ্টিকর্তা কি অভিপ্রায়ে জীবের সষ্টি করিয়াছেন, তাহা 
এলিতে পারি না_-তাহা মনুত্যবুদ্ধির বিচাধ্য নহে_কিন্তু সে অভিগ্ায় যাহাই হউক, 
সংসারে জীবের সুখের অপেক্ষা অন্ুখ অধিক। তুমি নলিবে, ঈশ্বর যে সকল নিয়ম 
মণধারিত করিয়। দিয়াছেন, সেগুলি রক্ষা করিয়! চলিলেই কোন দুঃখ নাই, নিয়মের 
নজ্ঘনাপৌনংপুন্তেই এত ছুংখ । আমি বলি, যেখানে ঈশ্বর এমন সকল নিয়ম করিয়া/ছন 
,ম, ভাত! অতি সহজেই লঙ্ঘন করা যায়, এবং তাহ। লঙ্ঘনের প্রবুন্তি অঠি বলবতী 
₹ধিয়। দিয়াছেন, তখন নিয়ম লঙ্ঘন ব্যতীত নিয়ম রক্ষা যে উহার অভিপ্রায়) এ কথ। কে 
পলিবে? মাদকসেবন পরিণামে মনুষ্যের অত্যন্ত ছুঃখদায়ক- তব মাদক সেবনের প্রি 
নগ্ুয্ের হৃদয়ে রোপিত হইয়াছে কেন? এবং মাদকসেবন এত সুসাধ্য এবং আশুনবকর 
কন? কতকগুলি নিয়ম এত সহজে লঙ্বনীয় যে, তাহ! লঙ্ঘন করিবার সদয় কিছুই 
জানিতে পারা যায় না। ডাক্তার আঙ্গস স্মিথের পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে যে, অনেক 
সনয়ে মহত অনিষ্টকারী কার্ধণিক আসিড-প্রধান বায়ু নিশ্বাসে গ্রহণ করিলে আমাদের 
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কোন কষ্ট হয় না। বসস্তাদি রোগের বিষবীজ কখন্‌ আমাদিগের শরীরে প্রবেশ করে, 
তাহা! আমরা জানিতেও পারি না। অনেকগুলি নিয়ম এমন আছে যে, তাহার উল্লজ্ঘনে 
আমর! সর্ধদ] কষ্ট পাইতেছি; কিন্ত €স নিয়ম কি, তাহা আমাদিগের জানিবার শক্তি 
ন[ই। ওলাউঠা রোগ কেন জন্মে, তাহা আমরা এ পর্য্যস্ত জানিতে পারিলাম না। অথচ 
লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর. ইহাতে কত ছুঃখ পাইতেছে। যদি নিয়মটি লঙ্ঘনের ক্ষমতা 
দিয়া নিয়মটি জানিতে দেন নাই, তবে জীবের মঙ্গল কামনা কোথ। ? পণ্ডিত পিতার 
পুত্র গণ্মূর্খ ; তাহার মূর্খতার যন্ত্রণায় পিতা রাত্রি দিন যন্ত্রণা পাইতেছেন। মনে কর 
শিক্ষার অভাবে সে মূর্খতা জন্মে নাই। পু্রটি স্থুলবুদ্ধি লয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। 
কোন্‌ নিয়ম লঙ্ঘন করায় পুজের মন্তিক্ষ অসম্পূর্ণ, এ নিয়ম কি কখন মনুস্বুদ্ধির আয়ন 
হইবে? মনে কর, ভবিষাতে হইবে। তবে যত দিন সে নিয়ম আবিষ্কৃত না হইল, 
তত দিন যে মনুয্ুজাতি ছুঃখ পাইবে, ইহা স্থষ্টিকর্তার অভিপ্রেত নহে, কেমন করিয়। 
বলিব? : 
অ।বাঁর, আমরা সকল নিয়ম রক্ষা করিতে পারিলেও ছুঃখ পাইব না, এমত দেখি ন|। 
একজন নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে, আর একজন ছুঃখভোগ করিতেছে । আমার প্রিয়বদ্ 
আপনার কর্তব্য সাধনার্থ রণক্ষেত্রে গিয়। প্রাণত্যাগ করিলেন, আমি তাহার বিরহ্যনত্রণা 
ভোগ করিলাম। আমার জন্মিবার পঞ্চাশ বৎসর পুর্বের্ব যে মন্দ আইন বা মন্দ রাজশাসন 
হইয়াছে, আমি তাহার ফলভোগ করিতেছি। কাহারও পিতামহ ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন, 
পৌলজ কোন নিয়ম লঙ্ঘন ন। করিয়াও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে। 

আবার গোটাকত এমন গুরুতর বিষয় আছে যে, স্বাভাবিক নিয়মানুবস্তাঁ হওয়াতেও 
ছুখ। লোকসংখ্যাবুদ্ধি বিষয়ে মালথসের মত, ইহার একটি প্রমাণ । এক্ষণে স্থুবিবেচকেরা 
সকলেই স্বীকার করেন যে, মনুষ্য সাধারণতঃ নৈসগিক নিয়মান্ুসারে আপন আপন 
ভাবের পরিতোষ করিলেই লোকসংখ্য। বৃদ্ধি হইয়া মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে । 

অতএব সংসার কেবল ছুঃখময়, ইহা বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সাংখ্যকার€ 
তাহাই বলেন। সেই কথাই সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধধর্মের মূল। 


কিন্তু পৃথিবীতে যে কিছু সুখ আছে, তাহাও অন্বীকাধ্য নহে। সাংখ্যকার বলেন 
যে, সখ অল্প। কদাচ কেহ সুখী (৬ অধ্যায়, ৭ সুত্র), এবং সখ, ছুঃখের সহিত এরূপ 
মিঙ্িত যে, বিবেচকের! তাহ! ছুঃখপক্ষে নিক্ষেধী করেন (এ, ৮)। ছুংখ হইতে তাদুশ 
নৃখাকাজ্ষা জন্মে না (এ, ৬)। অতএব ছুঃখেরই প্রাধান্ত। 
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স্বতরাং মনুস্তজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছঃখমোচন। এই জন্ত সাংখ্যপ্রবচনের প্রথম 
সুত্র “অথ ব্রিবিধছুংখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থ;।” 

এই পুরুষার্থ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহারই পর্য্যালোচনা সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্ত । 
ছুঃখে পড়িলেই লোকে তাহার একটা নিকারণের উপায় করে। ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছ, 
আহার কর। পুক্রশোক পাইয়াছ, অন্ত বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট কর। কিন্তু সাংখ্যকার বলেন 
যে, এ সকল উপায়ে ছুঃখনিবৃত্তি নাই; কেন না, আবার সেই সকল ছুঃখের অন্ুবৃত্তি 
আছে। তুমি আহার করিলে, তাহাতে তোমার আজিকার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল, কিন্ত 
আবার কালি ক্ষুধা পাইবে। বিষয়াস্তরে চিত্ত রত করিয়া, তুমি এবার পুজশোক 
নিবারণ করিলে, কিন্তু আবার অন্য পুজের জন্ত তোমাকে হয় ত সেইরূপ শোক পাইতে 
হইবে। পরক্ত এরূপ উপায় সর্বত্র সম্ভবে না। তোমার হস্ত পদ ছিন্ন হইলে আর লগ্ন 
হইবে না। যেখানে সম্ভবে, সেখানেও তাহা সহুপায় বলিয়! গণ্য হইতে পারে না। অন্য 
ধিষয়ে নিরত হইলেই পুজশোক বিস্মৃত হওয়া যায় না (১ অধ্যায়, ৪ সুত্র)। 

তবে এ সকল ছুঃখ নিবারণের উপায় নহে। আধুনিক বিজ্ঞানবিং কোম্তের শিলা 
বলিবেন, তবে আর ছুংখ নিবারণের কি উপায় আছে ? আমরা জানি ধে,জলসেক করিলেই 
খগ্নি নিববাণ হয়, কিন্তু শীতল ইন্ধন পুনজ্জশলিত হইতে পারে বলিয়া! তুমি যদি জলকে 
অগ্রিনাশক না বল, তবে কথা ফুরাইল। তাহা হইলে দেহধ্বংস ভিন্ন আর জাবের 
দুখনিবৃত্তি নাই । 

সাংখ্যকার তাহা মানেন না। তিনি জন্মান্তর মানেন, এবং লোকান্তরে জগ্ম- 
পৌনঃপুণ্ঠ আছে ভাবিয়া, এবং জরামরণাদিজ ছুঃখ সমান ভাবিয়া তাহাও দুখে নিবারণের 
উপায় বলিয়া গণ্য করেন না (৩ অধ্যায়, ৫২৫৩ স্ুত্র)। আত্মা বিশ্বকারণে বিলীন 
হঈলেও তদবস্থাকে ছুংখনিবৃত্তি বলেন না; কেন না, যে জলমগ্ন, তাহার আবার উত্থান 
আছে (এ) ৫৪)। 

তবে ছুঃখ নিবারণ কাহাকে বলি? অপবর্গই ছু'খনিবৃত্তি। 

অপবর্গই বা কি? “দ্রয়োরেকতরস্থ বৌদাসীম্যমপবর্গ;।” ( তৃতীয় অধ্যায়, ৬৭ 
গত্র)। সেই অপবর্গ কি, এবং কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পরপরিচ্ছেদে 
সবিশেষ বলিব। “অপবর্গ” ইত্যাদি প্রাচীন কথ। শুনিয়। পাঠক দ্বপা করিবেন না। যাহা 
প্রাচীন, তাহাই যে উপধর্্রকলক্কিত বা সর্ধধজনপরিজ্ঞাত, এমন মনে করিবেন না। বিবেচক 
“দখিবেন, সাংখ্যদর্শনে একটু সারও আছে। অসার বৃক্ষে এমন স্থায়ী ফল ফলিবে কেন? 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


বিবেক 


রঃ 


আমি যত ছুখ ভোগ করি-কিস্তু আমি কে? বাহপ্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই 
আমাদের ইক্দ্িয়ের গোচর নহে। তুমি বলিতেছ, আমি বড় ছুঃখ পাইতেছি,__আমি বড় 
সুখী। কিন্ত একটি মনুষ্যদেহ ভিন্ন “তুমি” বলিব, এমন কোন সামগ্রী দেখিতে পাই ন। 
তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া, ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর । তবে কি তোমার 
দেহেরই এই সুখ দুঃখ ভোগ বলিব! 

তোমার মৃত্যু হইলে, তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে; কিন্তু তৎকালে তাহার 
সুখ দুঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান 
করিয়াছে; তাহাতে দেহের কোন ধিকার নাই, তথাপি তুমি ছঃখী। তবে তোমার দেহ 
ছুখভোগ করে না। যে ছুঃখ ভোগ করে, সে স্বতন্ত্র। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি 
নহে। | 

এইরূপ সকল জীবের । অতএব দেখ। যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ অনুমেয় 
মাঞ, ইন্দ্িয়গোচর নহে, এবং সুখ ছুঃখাদির ভোগকর্তা। যে সুখ ছুঃখাদির ভোগকধা, 
সেই আত্ম।। সাংখ্যে তাহার নাম পুরুষ। পুরুষ ভিন্ন জগতে আর যাহ! কিছু আছে, 
তাহ! প্রকৃতি। 

আধুনিক মনস্তত্ববিদের! কহেন যে, আমাদিগের সুখ ছুংখ মানসিক বিকারমান্র। 
সেই সকল মানসিক বিকার কেবল মস্তিছ্ের ক্রিয়া মাত্র। তুমি আমার অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ 
করিলে, বিদ্ধ স্থানস্থিত স্সায়ু তাহাতে বিচলিত হইল--সেই বিচলন মস্তিষ্ক পথ্যন্ত গেল। 
তাহাতে মস্তিক্ষের যে বিকৃতি হইল, তাহাই বেদন1। সাংখ্য-মতাবলম্বীরা বলিতে পারেন, 
“মানি, তাহাই ব্যথা । কিন্তু ব্যথ। ভোগ করিল সেই আত্মা ।” এক্ষণকার অন্ত সম্প্রদায়ের 
মনস্তত্ববিদেরাও প্রায় সেইরূপ বলেন। তাহারা বলেন, মস্তিক্ষের বিকারই সুখ ছুংখ বটে, 
কিন্তু মস্তি আত্মা নহে। ইহা আত্মার ইন্দ্রিয় মাত্র। এ দেশীয় দার্শনিকেরা যাহাকে 
অস্তরিশ্ঞ্িয় বলেন, উহার! মস্তিফকে তাহাই বলেন। 

শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ। কিন্তু ছঃখ ত শারীরাদিক। শরীরাদিতে যে ছুঃখের 
কারণ নাই, এমন ছুঃখ নাই। যাহাকে মানসিক্লু হঃখ বলি, বাহা পদার্থ ই তাহার মূল। 
আমার বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে; আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ। তাহ 
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শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার ছুঃখ। অতএব প্রকৃতি ভিন্ন 
কোন ছুখ নাই। কিন্তু প্রকৃতিঘটিত ছুঃখ পুরুষকে বর্তে কেন? “অসঙ্গোইয়ম্পুরুষ:।” 
পুরুষ একা, কাহারও সংসর্গবিশিষ্ট নহে (১ অধ্যায়, ১৫ সুত্র )। অবস্থাদি সকল শরীরের, 
আজ্মার নহে ( এ, ১৪ স্ত্র)। “ন বাহ্যস্তরয়োরুপরজ্যোপরগ্রকভাবোইপি দেশব্যবধানাং 
রতবস্থপাটলিপুক্রস্থয়োরিব ।” বাহা এবং আন্তরিকের মধ্যে উপরজ্য এবং উপরঞ্জক ভাব 
নাই; কেন না, তাহা পরস্পর সংলগ্ন নহে; দেশব্যবধানবিশিষ্ট। যেমন একজন 
পাটলীপুজ নগরে থাকে, আর একজন শ্রল্পনগরে থাকে, ট্হাদিগের পরস্পরের ব্যবধান * 
তদ্রপ। পুরুষের ছুঃখ কেন? | 

প্রকৃতির সহিত সংযোগই পুরুষের ছুঃখের কারণ। বাহ্যে আম্তরিকে দেশব্াযবধান 
মাছে বটে, কিন্ত কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে। যেমন শ্মাটিকপান্রের নিকট 
গণ! কুম্থুম রাখিলে, পাত্র পুম্পের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প এবং পাত্রে একপ্রকার 
সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ । পুষ্প এবং পাত্রমধ্য ব্যবধান থাকিলে€ 
পাঞ্জের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে, ইহাও সেইরীপ। এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে। 
ইতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই, ছুঃখের কারণ 
আঅপনীত হইল। অতএব এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই দুঃখনিবারণের উপায়। সুতরাং 
তাহাই পুরুষার্থ। “যদ্ধা তদ্বা। তছচ্ছিত্তিঃ পুরুষা থস্তছ্চ্ছিত্তি; পুরুষার্থঃ (৬ ৭০)। 

সাংখোর মত এই। যদি আত্মা শরীর হইতে পৃথক হয়, যদি আত্মা শুখ- 
হখতোগী হয়, যদি আত্মা দেইনাশের পরেও থাকে, যদি দেহ হইতে বিযুক্ত আখ্মার শুখ- 
ছখোদি ভোগের সন্তাবনা থাকে, তবে সাংখ্যদর্শনের এ সকল কথা যথার্থ বলিয়। প্বীকার 
করিতে হইবে। কিন্তু এই “যদিপ্গুলিন অনেক। আধুনিক পজিটিবিষ্ট এখনই 
বলিবেন)__ 

১ম। আত্মা শরীর হইতে পৃথক্‌ কিসে জানিতেছ? শারীর তথে প্রতিপন্ন হইতেছে 
যে, শরীরই বা শরীরের অংশবিশেষই আত্মা । 

২য়। আত্মাই যে স্ুখছুঃখভোগী, তাহারই বা প্রমাণ কি? প্রক্কতি নুখছ্ঃখাঠোগী 
নহে কেন? 

২য়। দেহনাশের পর যে আত্মা থাকিবে, তাহা ধন্মপুস্তাকে বলে; কিন্তু তগ্চিন 
সমান প্রমাণ নাই। আত্মার নিত্যত্ব যদি মানিতে হয়, তবে ধশ্মপুস্তকের আজ্জাম্নসারে ; 
দর্শনশাস্ত্রের আজ্ঞান্ুসারে মানিব না । 


১১৮ বিবিধ প্রবন্ধ 


৪র্থ। দেহধবংসের পর আত্মা থাকিলে, তাহার যে আবার জরামরণাদিজ দুঃখের 
সম্ভাবনা আছে, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই । 

অতএব ধাহারা আত্মার পার্থক্য ও নিত্যত্ব মানেন, তাহারাও সাংখ্য মানিবেন ন1। 
এবং এ সকল মত যে, এ কালে গ্রাহ্য হইবে, এমত বিবেচনায় আমরা সাংখ্যদর্শন বুঝা ইতে 
প্রবৃত্ত হই নাই। কিন্তু এক্ষণে যাহ! অগ্রাহ্থ, ছুই সহত্র বৎসর পূর্ব তাহা আশ্চধা 
আবিক্কিয়া। সেই আশ্চধ্য আবিক্ফিয়া কি, ইহাই বুঝান আমাদিগের অভিপ্রায় । 


প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের উচ্ছিত্তিই অপবর্গ বা মোক্ষ। তাহা কি প্রকারে প্রাণ 
হওয়া যায়? | 

সাংখ্যকার বলেন, বিবেকের দ্বারা । কিন্তু কোন্‌ প্রকার বিবেকের দ্বারা মোক্ষ লাভ 
হয়? প্রকৃতিবিষয়ে যে অবিবেক, সকল অবিবেক তাহার অন্তর্গত । অতএব প্রকৃতি- 
পুরুষসন্বন্ধীয় জ্ঞানদ্বারাই মোক্গ লাভ হয়। 

অতএব জ্ঞানেই মুক্তি। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কথা, *জ্ানেই শক্তি” 
(10701110089 18 700) ; হিন্দুসভ্যতার মূল কথা, ?জ্ঞানেই যুক্তি।” ছুই জাতি 
ছুইটি পৃথক্‌ উদ্দেশ্যানুসন্ধানে এক পথেই যাত্রা করিলেন। পাশ্চাত্যের শক্তি 
পাইয়াছেন-_আমরা কি মুক্তি পাইয়াছি? বস্তুতঃ এক যাত্রার যে পৃথক্‌ ফল হইয়াছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ইউরোগীয়েরা শক্তি-অনুসারী, ইহাই ত্াহাদিগের উন্নতির মূল। আমর! শক্তির 
প্রতি যতীন, ইহাই আমাদিগের অবনতির মূল। ইউরোপীয়দিগের উদ্দেশ্য এহিক; 
তাহারা ইহকালে জয়ী। আমাদিগের উদ্দেশ্য পারত্রিক--তাই ইহকালে আমরা জয়ী 
হইলাম না। পরকালে হইব কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। 

কিন্তু জ্ঞানেই মুক্তি, এ কথ সত্য হইলেও ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের পরম লাশ 
হইয়াছে বলিতে হইবে । প্রাচীন বৈদিক ধর্ম ক্রিয়াত্মক; প্রাচীন আর্ব্যের! প্রাকৃতিক 
শক্তির পুজা একমাত্র মঙ্গলোপায় বলিয়া জানিতেন। প্রাকৃতিক শক্তিসকল অতি প্রবল, 
স্থির, অশাসনীয়, কখন মহামঙ্গলকর, কখন মহৎ অমঙ্গলের কারণ দেখিয়া প্রথম জ্ঞানীরা 
তাহাদিগকে ইন্দ্র, বরুণ, মরুত অগ্নি প্রভৃতি দেবতা কল্পনা করিয়া তাহাদিগের স্তরতি এবং 
উপাসনা করেন। ক্রমে তাহাদিগের গ্রীত্যর্থ যাগ যজ্ঞাদ্ির বড় প্রবলতা হইল। অবশেষে 
সেই সকল যাগ যজ্ঞাদিই মন্ুষ্বোর প্রধান ক্ঠ্যু এবং পারত্রিক সুখের একমাত্র উপায় 
বলিয়া, লোকের একমাত্র অনুষ্ঠেয় হইয়া পড়িল। শান্ত্রসকল কেবল তংসমুদায়ের 
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আলোচনার্থ হষ্ট হইল- প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি আধ্্যজাতির তাদুশ মনোযোগ হইল না। 
বেদের সংহিতা, ব্রাহ্গণ, উপনিষত, আরণ্যক এবং স্ত্রগ্রস্থমকল কেবল ক্রিয়াকলাপের 
কথায় পরিপূর্ণ। যে কিছু প্রকৃত জ্ঞানের চর্চা "হইত, তাহ! কেবল বেদের আমুষঙ্ষিক 
বলিয়াই। সে সকল শাস্ত্র বেদাঙ্গ ' বলিয়। খ্যাত হইল। জ্ঞান এইরূপে ক্রিয়ার 
দ[সব্শৃঙ্মলে বদ্ধ হওয়াতে তাহার উন্নতি হইল না। কর্মজন্য মোক্ষ, এই বিশ্বাস 
ভারতভূমে অপ্রতিহত থাকাতেই এরূপ ঘটিয়াছিল। প্রকৃত জ্ঞানের আলোচনার অভাবে 
বেদভক্তি আরও প্রবলা হইল। মনুষ্যচিত্তের স্বাধীনতা একবারে লুপ্ত হইতে লাগিল। 
সময় বিবেকশূশ্য মন্্মুগ্ধ শৃঙ্খলবদ্ধ পশুবৎ হইয়া! উঠিল। 

সাখ্যকার বলিলেন, কণ্ম অর্থাৎ হ্বোম যাগাদির অনুষ্ঠান পুরুষার্থ নহে । জান 
পুপধাথ। জ্ঞানই মুক্তি। কর্মগীড়িত ভারতবধ সে কথা শুনিল। 


তুতীয় পরিচ্ছেদ 
সি 


অভি প্রাচীন কাল হইতে দর্শনশাখের উদ্দেশ, জগতের আদি কি, তাহ! নিরূপিত্ত 
হয়। মাধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকেরা সে তন্থ নিব্পণীয় নহে বলিয়। এক প্রকার ত্যাগ 
কবিয়াছেন। 

জগতের আদি সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন এই যে, জগহ সৃষ্ট, কিনিত্য। আনাদিকাল 
এইবূপ আছে, ন! কেহ তাহার স্থজন করিয়াছেন ? ৃ্‌ 

অধিকাংশ লোকের মত এই যে, জগৎ স্থ&, জগতকর্ত। একজন 'আছেন। সাম।ন) 
গট পটাঁদি একটি কর্তা ব্যতীত হয় না; তবে এই অসীম জগতের কর্তা নাই, ইচ্ছা কি 
সম্ুবে? 

আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন ; তাহার! বলেন যে, এই জগৎ যে স্থ& না 
ইহার কেহ করত আছেন, তাহ! বিবেচনা করিবার কারণ নাই। ইহাদের সচরাচর 
নাস্তিক বলে; কিন্তু নাস্তিক বলিলেই মূঢ় বুঝায় না। তাহারা বিচারের দ্বারা আপন 
পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন। সেই বিচার অত্যন্ত দুর, এবং এ স্থলে তাহার পরিচয় 
দিনার কোন প্রয়োজন নাই। 


১২০ বিবিধ প্রবন্থী রি 


তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব একটি পৃথক তন 
্টিপ্রক্রিয়া আর একটি পৃথক্‌ তত্ব। ঈশ্বরবাদীও বলিতে পারেন যে, “আমি ঈশ্বর মানি 
কিন্তু স্িক্রিয়া মানি না। ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, তাহার কৃত নিয়ম দেখিতেছি, 
নিয়মাতিরিক্ত স্থষ্ির কথা আমি বলিতে পারি না” 

এক্ষণকার কোন কোন শ্রীষ্টীয়ান এই মতাবলম্বী। ইহার মধ্যে কোন্‌ মত আযধারধ, 
কোন্‌ মত যথার্থ, তাহা আমরা কিছুই বলিতেছি না। ধাহা'র যাহা বিশ্বাস, তদ্দিকুদ্ 
আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। আমাদের বলিবার কেবল এই উদ্দেশ্য যে, সাঙ্্যকারকে 
প্রায় এই মতাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। সাঙ্যকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না, তাহা 
পশ্চাৎ বলিব। কিন্তু তিনি “সর্বিৎ সর্ধ্বকর্তা” পুরুষ মানেন, এইরূপ পুরুষ মানিয়াও 
তাহাকে স্থষ্টিকর্তা বলেন না; স্থষ্টিই মানেন না। এই জগৎ প্রাকৃতিক ক্রিয়ামাত্র বলিয। 
হীকার করেন। 

(ক)র কারণ (খ); (খ)টর কারণ (গ); (গ)র কারণ (ঘ); এইরূপ কারণপরম্পব| 
অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশ্য এক স্থানে অন্ত পাওয়। যাইবে; কেন না, কারণশ্রেনী 
কখন অনস্ত হইতে পারে না। আমি যে ফলটি ভোজন করিতেছি, ইহা অমুক বে 
জণ্সিয়াছে ; সেই বৃক্ষ একটি বীজে জন্মিয়াছে ; সেই বীজ অন্ত বৃক্ষের ফলে জন্িয়াছিল; 
মেই বৃক্ষ আর একটি বীজে জন্মিয়াছিল। এইরূপে অনন্তান্ুসন্ধান করিলেও অবশ্য একটি 
আদিম বীজ মানিতে হইবে। এইরূপ জগতে যাহা আদিম বীজ, যেখানে কারণানুসন্ধান 
বন্ধ হঈবে, সাঙ্খাকার সেই আদিম কারণকে মূল প্রকৃতি বলেন (১৭৪)। 

জগছুৎপন্তি সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, মূল কারণ যাহাই হউক, সেই কারণ হই 
এই বিশ্ব সংসার কি গ্রকারে এইট রূপাবয়বাদি প্রাপ্ত হইল? সাঙ্খাকারের উত্তর এই ১৮ 
'এই জাগতিক পদার্থ পঞ্চবিংশতি প্রকার, 


১। পুরুয। 
২। গ্রকৃতি। 
৩। মহৎ। 
81 অহম্কার। 


॥ ৬১ ৭, ৮,৯। পঞ্চ তন্নাত্র। 
১৭% ১১৯ ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬১ ১৭, ১৮১১৯, ২০। একা দশেন্দিয়। 
২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫। স্থুল ভূত। 
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ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ এবং আকাশ স্থুল ভূত। পাঁচটি কর্মেন্র্িয়, পাঁচটি 
জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তরিক্দ্িয়। এই একাদশ ইন্দ্রিয়। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পাঁচটি 
তম্মাত্র । “আমি” জ্ঞান অহঙ্কার । মহৎ মন।ক্চ 

স্থূল ভূত হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের জ্ঞান। আমরা শুনিতে পাই, এ জগ্য শব আছে। 
আমরা দেখিতে পাই, এ জন্য দৃশ্য অর্থাং রূপ আছে ইত্যা্দি। 

অতএব শব্দম্পর্শাদির অস্তিত্ব নিশ্চিত, কিন্তু শব আমি শুনি, রূপ আমি দেখি। 
তাবে “আমিও” আছি। অতএব তম্মাত্র হইতে অহঙ্কারের অস্তিহ্ অনুসৃত হইল। 

আমি আছি কেন বলি? আমার মানে ইহ! উদয় হইয়াছে, সেই জম্ত। তবে 
সনও আছে (004769 9৫০ ৪.) অতএব অহঙ্কার হইতে মনের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইল। 

মনের সুখ ছুঃখ আছে। সুখ ছুঃখের কারণ আছে। অতএব মূল কাঁরণ প্রকৃতি 
মাছে । 

সা্যকার" বলেন, প্রকৃতি হইতে মহত, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহস্কার হইতে পণ 
€শ্মত্র এবং একাদশেক্দ্িয়, পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থল ভূত। 

এ তব্বের আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। একালে ইহা! বড়" সঙ্গত বা অর্থযুক্ত 
এলিয়। বোধ হয় নাঁ। কিন্তু অশ্মদ্দেশীয় পুরাণসকলে যে স্থষটিক্রিয়া বণিত আছে, তাহ! 
এই সাঞ্ঘ্যের মতে ব্রহ্মাণ্ডের কথার সংযোগ মাত্র । 

বেদে কোথাও সাঙ্যাদর্শনানুষায়ী স্থ্টি কথিত হয় নাই। বাগ্েদে, অপর্বাবেদে, 
শতপথ ত্রাঙ্মণে স্থষ্টিকথন আছে, কিন্তু তাহাতে মহদ[দির কোন উল্লেখ নাই । মনুতেও 
স্টিকথন আছে, তাহাতেও নাই, রামায়ণেও এরূপ । কেবল পুরাণে আচছে। অতএন 
বেদ, মন, রামায়ণের পরে ও অন্ততঃ বিষণ, ভাগবত এবং লিঙ্গপুরাণের পূর্বের সাখ্যদর্শনের 
হু্টি। মহাভারতেও সাজ্ঘ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভারতের কোন্‌ অংশ নৃতন, কোন্‌ 
মংশ পুরাতন, তাহা নিশ্চিত কর! ভার। কুমারসম্তবের দ্বিতীয় সর্গে মে ব্র্গান্তোত্র আছে, 
তাহ! সাঙ্খ্যান্নুকারী। 

সাধ্য-প্রবচনে বিষু, হরি, রুদ্রাদির উল্লেখ নাই। পুরাণে আছে, পৌবাণিকের! 
'নবাশ্বর সাম্ধ্যকে আপন মনে।মত করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন। % 


* 11700 নহে ) 00108010090688, 
১৬ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


* নিরীশ্বরতা 


সাঙ্ঘযদর্শন নিরীশ্বর বলিয়! খ্যাত; কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, সাঙ্ঘ্য নিরীশ্বর নহে। 
ডাক্তার হল একজন এই মতাবলম্বী। মক্ষমূলর এই মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে 
তাহার মত পরিবর্তনের লক্ষণ দেখ গিয়াছে। কুম্ুমাঞ্জলিকর্তা উদয়নাঁচার্য্য বলেন যে, 
সাঙ্যমতাবলম্বীরা আদ্িবিদ্বানের উপাসক। অতএব তাহার মতেও সাধ্য নিরীশ্বর নহে। 
সাঙ্ঘ প্রবচনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুও বলেন যে, ঈশ্বর নাই, এ কথা! বলা কাপিল স্বৃত্রের 
উদ্দেশ্য নহে। অতএব সাঙ্যদর্শনকে কেন নিরীশ্বর বলা যায়, তাহার কিছু বিস্তারিত 
লেখা যাউক। 

সাম্প্রবচনের প্রথমাধ্যায়ের বিখ্যাত ৯২ স্বত্র এই কথার মূল। সেল্ুত্র এই-__' 
“ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।” প্রথম এই সুত্রটি বুঝাইব | 

সুত্রকার প্রমাণের কথা বলিতেছিলেন। তিনি বলেন, প্রমাণ ত্রিবিধ ; প্রত্যক্ষ, 
অনুমান এবং শব্দ। ৮৯ সুত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলেন, “যৎ সমন্বদ্ধসিদ্ধং তদাকারোল্লেখি 
বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম।” অতএব যাহা সম্বন্ধ নহে, তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। 
এই লক্ষণ প্রতি ছুইটি দোষ পড়ে। যোগিগণ যোগবলে অসম্বদ্ধও প্রত্যক্ষ করিতে 
পারেন। ৯০৯১ সুত্রে সত্রকার সে দোষ অপনীত করিলেন । দ্বিতীয় দোষ, ঈশ্বরের 
প্রত্যঙ্গ নিত্য, তৎসম্বন্ধে সম্বন্ধ কথাটি ব্যবহার হইতে পারে না। সুত্রকার তাহার এই 
উত্তর দেন যে, ঈশ্বরই সিদ্ধ নহেন-_ ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই ; অতএব 
তাহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে না বন্তিলে এই লক্ষণ দুষ্ট হইল না। তাহাতে ভাষ্যকার বলেন যে, 
দেখ, ঈশ্বর অসিদ্ধ, ইহ! উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর নাই, এমত কথা বল! হইল ন]। 

না হউক, তথাপি এই দর্শনকে নিরীশ্বর বলিতে হইবে । এমত নাস্তিক বিরল, 
যে বলে যে, ঈশ্বর নাই। যে বলেষে, ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই, তাহাকেও 
নাস্তিক বল। যায়। 

যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এবং যাহার অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে, এই ছুইটি 
পৃথক্‌ বিষয়। রক্তবর্ণ কাকের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু তাহার অনস্তিত্বেরও 
কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু গোলাকার ও) চতুফ্ষোণের অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে। 
গোলাকার চতুফোণ মানিব না, ইহা নিশ্চিত; কিন্তু রক্রবর্ণ কাক মানিব কিনা? তাহার 
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অনস্তিত্বেরও প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু তাহার অস্তিত্বেরও প্রমাণ নাই। যেখানে অস্তিত্বের 
প্রমাণ নাই, সেখানে মানি না। অনস্তিত্বের প্রমাণ নাই থাক, যতক্ষণ অস্তিত্বের প্রমাণ 
ন| পাইব, ততক্ষণ মানিব না । অস্তিত্বের প্রমাণ পধইলে তখন মানিব। ইহাই প্রত্যয়ের 
প্রকৃত নিয়ম। ইহার ব্যত্যয়ে যে বিশ্বা, তাহা ভ্রাস্তি। “কোন পদার্থ আছে, এমত 
প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু থাকিলে থাকিতে পারে,” ইহা৷ ভাবিয়া যে সেই পদার্থের অস্তিত্ব 
কল্পনা করে, সে ভ্রান্ত । 

অতএব নাস্তিকের! ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। ধাহারা কেবল ঈশ্বরের 
অস্তিত্বের প্রমাণাভাববাদী, তাহারা বলেন, ঈশ্বর থাকিলে থাকিতে পারেন, কিন্ত 
আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই । 


অপর শ্রেণীর নাস্তিকের! বলেন যে, ঈশ্বর আছেন, শুধু ইহারই প্রমাণাভাব, এমশ 
নে, ঈশ্বর যে নাই, তাহারও প্রমাণ আছে। আধুনিক ইউরোপীয়েরা কেহ কেহ এই 
মতাবলম্বী। একজন ফরাসিস লেখক বলিয়াছেন, তোমরা বল, ঈশ্বর নিরাকার, অথচ 
চেতনাদি মানসিক বৃত্তিবিশিষ্ট। কিন্ত কোথায় দেখিয়াছ যে, চেতনাদি মানসিক বৃত্তি- 
সকল শরীর হইতে বিযুক্ত ? যদি তাহা কোথাও দেখ নাই, তবে হয় ঈশ্বর সাকার, নয় 
তিনি নাই। সাকার ঈশ্বর, এ কথ। তোমর! মানিবে না, অতএব ঈশ্বর নাই, ইহা মানিতে 
হইবে। ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিক। 

“ঈশ্বরাসিদ্ধে;।” শুধু এই কথার উপরে নির্ভর করিলে, সাংখ্যকারকে প্রথম শ্রেণীর 
নাস্তিক বল! যাইত। কিন্তু তিনি অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে যত্ধ করিয়াছেন 
যে, ঈশ্বর নাই। 

সে প্রমাণ কোথাও ছুই একটি সুত্রের মধ্যে নাই। অনেকগুলি স্মত্র একত্র করিয়া, 
সাংখ্যপ্রবচনে ঈশ্বরের অনস্তিত্বসন্থন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহার মর্ম সবিস্তারে 
বুঝাইতেছি। 

তিনি বলেন যে, ঈশ্বর অসিদ্ধ (১, ৯২), প্রমাণ নাই বলিয়াই অসিদ্ধ (প্রমাণাভাবাৎ 
ন ততসিদ্ধিঃ। ৫) ১*)। সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার- প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব । 
প্রত্যক্ষের ত কথাই নাই। কোন বস্থর সঙ্গে যদি অন্য বন্তর নিত্য সম্বন্ধ থাকে, তবে 
একটিকে দেখিলে আর একটিকে অন্ুমান করা যায়। কিন্তকোন বন্র সঙ্গে ঈশ্বরের 
কোন নিত্য সম্বন্ধ দেখ! যায় নাই; অতএব অনুমানের ছ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় না 


( সম্বন্ধাভাবান্নান্মানম্‌। ৫, ১১)। 
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যদি এই সুত্র পাঠক না বুঝিয়া থাকেন, তবে আর একটু বুঝাই। পর্বতে ধম 
দেখিয়া তুমি সিদ্ধ কর যে, তথায় অগ্নি আছে। কেন এ সিদ্ধান্ত কর? তুমি যেখানে 
যেখানে ধুম দেখিয়াছ, সেইখানে সেইখানে অগ্নি দেখিয়াছ বলিয়া । অর্থাৎ অগ্নির সহিত 
ধুমের নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া। 

যদি তোমায় জিজ্ঞাস! করি, তোমার প্রপিতামহের প্রপিতামহের কয়টি হাত ছিল, 
তুমি বলিবে ছুইটি। তুমি তাহাকে কখন দেখ নাই-__তবে কি প্রকারে জানিলে তাহার 
ছুইটি হাত ছিল? বলিবে, 'মানুষমীত্রেরই ছুই হাত, এই জন্য । অর্থাৎ মানুষত্বের সহি 
দ্িভুজতার নিত্য সম্বন্ধ আছে, এই জন্ত। 


এই নিত্য সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিই অনুমানের একমাত্র কারণ। যেখানে এ সন্বন্ধ নাই 
সেখানে পদার্থাস্তর অনুমিত হইতে পারে না। এক্ষণে, জগতে কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্য 
সম্বন্ধ আছে যে, তাহ! হইতে ঈশ্বরাম্মান করা যাইতে পারে? সাংখ্যকার বলেন, কিছুর 
সঙ্গে না। 


তৃতীয় প্রমাণ__-শব। আপ্তবাক্য শবদ। বেদেই আপ্তোপদেশ। সাংখ্যকার বলেন, 
বেদে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই, বরং বেদে ইহাই আছে যে, স্থষ্টি প্রকৃতিরই ক্রিয়া, 
ঈশ্বরকৃত নহে (শ্রুতিরপি প্রধান-কাধ্যত্স্ত । ৫) ১২) কিন্তু যিনি বেদ পাঠ করিবেন, 
তিনি দেখিবেন, এ অতি অসঙ্গত কথা । এই আশঙ্কায় সাংখ্যকার বলেন যে, বেদে ঈশ্বরের 
যে উল্লেখ আছে, তাহা হয় মুক্তাত্মার প্রশংসা, নয় প্রামাণ্য দেবতার ( সিদ্ধস্ত ) উপাসন 
( মুক্তাত্বনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্ত বা। ১,৯৫)। 


ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এইরূপে দেখাইয়াছেন। ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে 
যে প্রমাণ দেখাইয়াছেন, নিয়ে তাহার সম্প্রসারণ কর গেল। 
ঈশ্বর কাহাকে বল? যিনি সৃষ্টিকর্তা এবং পাপপুণ্যের ফলবিধাতা | যিনি 
ষ্টিকত্তা, তিনি মুক্ত না বদ্ধ! যদি মুক্ত হয়েন, তবে তাহার স্জনের প্রবৃত্তি হইবে কেন? 
আর যিনি মুক্ত নহেন-_-বদ্ধ, তাহার পক্ষে অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি সম্ভবে না। অতএব 
একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, ইহা অসম্ভব। মুক্তবদ্ধয়োরম্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ (১১ ৯৩); 
উভয়থাপ্যসংকরত্বম্‌ (১, ৯৪ )। 
্টিকর্তৃতব সম্বন্ধে এই। পাপপুণ্যের দণ্ডবিধাতৃত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা করেন যে, যদি 
ঈশ্বর কর্মফলের বিধাত। হয়েন, তবে তিনি:এঅবশ্ কর্মান্ুযায়ী ফলনিম্পত্তি করিবেন, 
পুগ্ের শুভ ফল, পাপের অশুভ ফল অবশ্য প্রদান করিবেন। যদি তিনি তাহা না করেন, 
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খ্বেচ্ছামত ফলনিষ্পত্তি করেন, তবে কি প্রকারে ফলবিধান করিতে পারেন? যদি সুবিচার 
করিয়া ফল বিধান ন! করেন, তবে আত্মোপকারের জন্য করাই সম্ভব। তাহা হইলে তিনি 
সামান্য লৌকিক রাজার ম্যায় আত্মোপকারী, এবং মুখ দুঃখের অধীন। যদি তাহ ন! 
হয়! কর্মান্ুযায়ীই ফলনিষ্পত্তি করেন, তবে কেন কণ্মকেই ফলগবিধাতা বল না? ফল" 
নিষ্পত্তির জন্য আবার কর্মের উপর ঈশ্বরাম্ুমানের প্রয়োজন কি! 

অতএব সাংখ্যকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোরতর নাস্তিক । অথচ তিনি বেদ মানেন । 

ঈশ্বর না মানিয়াও কেন বেদ মানেন, তাহা! আমরা পরপরিচ্ছেদে দেখাইব। , 
সাংখ্যর এই নিরীশ্বরতা বৌদ্ধধর্শোর পূর্র্বসূচন] বলিয়। বোধ হয়। 

ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের একটি কথা বাকি রহিল পুর্েবেই বলিয়াছি, অনেকে 
বলেন, কাপিল দর্শন নিরীশ্বর নহে । এ কথা বলিবার কিছু একটু কারণ আছে। তৃ, অ, 
?৭ সুত্রে সুত্রকার বলেন, “ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধি; সিদ্ধা।” সে কি প্রকার ঈশ্বর? “সহি 
সর্ববিং সর্ববকর্তা?? ৩, ৫৬। তবে সাংখ্য নিরীশ্বর হইল কই? 

বাস্তবিক এ কথা ঈশ্বর সম্বন্ধে উত্তহয় নাই । সাংখ্যকার বলেন, জ্ঞানেই মুক্তি, 
আর কিছুতেই মুক্তি নাই। পুণ্যে, অথবা সত্ববিশাল উদ্ধলোকেও যুক্তি নাই ; কেন না, 
তথা হইতে পুনর্জন্ম আছে, এবং জরামরণাদি ছুঃখ আছে। শেষ এমনও বলেন যে, 
রগংকারণে লয় প্রাপ্ত হইলেও মুক্তি নাই; কেন না, তাহা হইতে জলমগ্নের পুনরুথানের 
গলায় পুনরুখান আছে (৩,৫৪)। সেই লয়প্রাপ্ত আত্মা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি 
“সব্ববিৎ এবং সর্ধবকর্তা |” ইহাকে যদি ঈশ্বর বলিতে চাও, তাবে ঈদৃশেশ্বর সি্গ। কিন্তু 
ইনি জগৎস্রষ্টা বা বিধাতা নহেন। “সর্ববকর্তা” অর্থে সর্বশক্তিমান্‌, সর্বন্থষ্টিকারক নহে । - 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


বেদে 


আমরা পূর্বেবে বলিয়াছি, সাংখ্যপ্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না, বেদ মানেন। বোধ 
হয়, পৃথিবীতে আর কোন দর্শন বা অন্য শান্ত্র নাই, যাহাতে ধর্ম্পুস্তকের প্রামাণ্য স্বীকার 
করে অথচ ধর্ম্পুস্তকের বিষম়ীভূত এবং প্রণেতা জগদীশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। 
এই বেদতক্তি ভারতবর্ষে অতিশয় বিস্ময়কর পদার্থ। আমরা এ বিষয়টি কিঞ্চিৎ সবিস্তারে 
লিখিতে ইচ্ছা করি। 


১২৬ | বিবিধ প্রবন্ধ ও 


মনু বলেন, বেদশবদ হইতে সকলের নাম, কর্দ, এবং অবস্থা নিন্মিত হইয়াছিল । 
বেদ, পিতৃ, দেবতা এবং মনুষ্তের চক্ষু; অশক্য, অপ্রমেয় ; যাহা বেদ হইতে ভিন্ন, তাই 
পরকালে নিক্ষল, বেদ ভিন্ন গ্রন্থ মিথ্য)। ভূত ভবিষ্যং বর্তমান, শব স্পর্শ রূপ গন্ধ, চতুর 
ব্রিলোক, চতুরাশ্রম, সকলই বেদ হইতে প্রকাশ ; বেদ মনুত্ের পরম সাধন? যে বেদ, 
সেই সৈনাপত্য, রাজ্য, দণ্ডনেতৃত্ব এবং সর্ধলোকাধিপত্যের যোগ্য । যে বেদজ্ঞ, সে 
যে আশ্রমেই থাকুক না কেন, সেই ব্রন্মে লীন হওয়ার যোগ্য । যাহারা ধর্ম্ম-জিজ্ঞানু 
বেদই তাহাদের পক্ষে পরম গ্রামাণ। বেদ অজ্ঞের শরণ, জ্ঞানীদেরও শরণ। যাহারা স্বর্গ 
বা! আনস্ত্য কামনা করে, ইহাই তাহাদিগের শরণ। যে ব্রাহ্মণ তিন লোক হত্যা করে, 
যেখানে সেখানে খায়, তাহার যদি খঞ্েদ মনে থাকে, তবে তাহার কোন পাপ হয় না । 

শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, বেদাস্তর্গত সর্ব্বভৃত। বেদ, সকল ছন্দ» স্তোম, প্রাণ, এবং 
দেবতাগণের আত্মা। বেদই আছে। বেদ অমৃত। যাহ! সত্য, তাহাও বেদ । 

বিষ্ুপুরাণে আছে, দেবাদির রূপ, নাম, কন্ম, প্রবর্তন, বেদশক হইতে হট 
হইয়াছিল। অন্যত্র এ পুরাণে বিুকে বেদময় ও খগ্যজুঃসামাত্মক বল! হইয়াছে। 

মহাভারতে শান্তিপর্ধেও আছে যে, বেদশব্দ হইতে সর্ধভৃতের রূপ নাম কন্মাদির 
উৎপত্তি। 

ঝক্সংহিতার ও তৈত্তিরীয় সংহিতার মঙ্গলাচরণে সায়নাচাধ্য ও মাধবাচাধ্য 
লিখিয়াছেন, “বেদ হইতে অখিল জগতের নিশ্মীণ হইয়াছে ।৮ 

এইরূপ সর্ধত্র বেদের মাহাত্য। কোন দেশে কোন ধন্মগ্রস্থের, বাইবল, কোরাণ 
প্রভৃতি কিছুরই ঈদৃশ মহিমা কীত্তিত হয় নাই। 

: এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যে বেদ এইরূপ সকলের পৃর্বগামী বা উৎপত্তির মূল, তাহা 
কোথা হইতে আসিল। এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, বেদের কর্তা 
কেহ নাই ।-_এ গ্রন্থ কাহারও প্রণীত নহে, ইহা নিত্য এবং অপৌরুষেয়। অন্তে বলেন 
যে, ইহা ঈশ্বরপ্রণীত, সুতরাং স্থষ্ট এবং পৌরুষেয়। কিন্তু হিন্দুশান্ত্রের কি আশ্র্য্য 
বৈচিত্র! সকলেই বেদ মানেন, কিন্তু বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন ছুইখানি শাস্ত্রীয় 
গ্রন্থের এক্য নাই । যথা 

(১) খখ্েদের পুরুষন্ৃক্তে আছে, বেদপুরুষ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন । 
(২) অথর্ববেদে আছে, স্তস্ত হইতে খগ্‌ য্ুষ, সাম অপাক্ষিত হইয়াছিল। 
(৩) অথব্ধবেদে অন্যত্র আছে যে, ইন্্র হইতে বেদের জন্ম। 
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(৪) এ বেদের অন্ধত্র আছে, ঝঞ্ষেদ কাল হইতে উৎপন্ন । 

(৫) এ বেদে অন্থত্র আছে, বেদ গায়ত্রীমধ্যে নিহিত। 

(৬) শতপথ ত্রাহ্মণে আছে যে, অগ্নি হইতে খচ্‌, বায়ু হইতে যন, এবং ন্ৃধ্য 
হাতে সামবেদের উৎপত্তি; ছান্দোগ্য উপনিষদেও এরূপ আছে। এবং মন্ত্রতেও তদ্রপ 
মাছে। 

(৭) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে, বেদ প্রজাপতি কর্তৃক হ্ষ্ট হইয়াছিল । 

(৮) শতপথ ব্রাহ্মাণের সেই স্থানেই আছে যে, প্রজাপতি বেদসহিত জলমধ্যে 
প্রবেশ করেন। জল হইতে অণ্ডের উৎপত্তি হয়। অণ্ড হইত্তে প্রথমে তিন বেদের 
উৎপত্তি । 

(৯) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে যে, বেদ মহাভূতের (ক্রহ্মার) নিশ্বাস। 

(১০) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে, প্রজাপতি সোমকে স্ষ্টি করিয়া তিন বেদের 
সুষ্টি করিয়াছেন ।, 

(১১) বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, প্রজাপতি বাক্‌ স্থ্টি করিয়! তদ্দার বেদাদি 
সকল হৃষ্টি করিয়াছেন । ৰ 

(১২) শতপথ ব্রাহ্মণে পুনশ্চ আছে যে, মনঃসমুদ্র হইতে বাক্রূপ সাবলের দ্বার 
দেবতার! বেদ খুঁড়িয়! উঠাইয়াছিলেন । 

(১৩) তৈত্বিরীয় ব্রাহ্মণে আছে যে, বেদ প্রজাপতির শ্বশ্রু 

(১৪) উক্ত ব্রাহ্মণে পুনশ্চ আছে, বাগ্দেবী বেদমাত1 

(১৫) বিষুপুরাণে আছে, বেদ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন । ভগবত পুরাণে ৪ 
মার্কণ্েয়ে পুরাণেও এরূপ । | 

(১৬) হরিবংশে আছে, গায়ত্রীসম্তৃত ব্রহ্মতেজোময় পুরুষের নেত্র হইতে খচ্‌ ৪ 
যন্তরম জিহ্বাগ্র হইতে সাম, এবং মুদ্ধা হইতে অথর্ব্বের স্বজন হইয়াছিল । 

(১৭) মহাভারতের ভীন্মপর্ধে আছে যে, সরম্বতী এবং বেদ, বিষুর মন হইতে 
জন করিয়াছিলেন শাস্তিপর্ধে সরম্থতীকে বেদমাতা বলা হইয়াছে । 

(১৮) অধর্ধ্বেদান্তর্গত আযুর্বেদে আছে যে, আয়ুর্বেদ ব্রহ্মা মননে মনে জানিয়া- 
ছিলেন। আয়ুর্ধেদ অথর্ধবেদান্তর্গত বলিয়া অথর্ববেদের এরূপ উৎপত্তি বুঝিতে হইবে । 


বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ এবং আরণাকে, এবং স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসে 
বেদোংপত্তি বিষয়ে এইরূপ আছে । দেখা যাইতেছে যে, 'এ সকলে বেদের স্থৃত্ঘ এবং 
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পৌরুষেয়ত্ব প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে-_কদাচিৎ অপৌরুষেয়ত্বও কথিত হইয়াছে। কিন্তু 
পরবন্তাঁ টীকাকার ও দার্শনিকেরা প্রায় অপৌরুষেয়ত্ব-বাদী। তাহাদিগের মত নিয়ে 
লিখিত হইতেছে । 

(১৯) সায়নাচার্স্য বেদার্থপ্রকাশ নামে খথ্েদের টীকা করিয়াছেন। তাহাতে 
তিনি বলেন যে, বেদ অপৌরুষেয়। কিন্তু বেদ মনুষ্যকৃত নহে বলিয়াই অপৌরুষেয় 
বলেন। 

(২০) সায়নাচার্যের ভ্রাতা মাধবাচাধ্যও বেদার্ঘপ্রকাশ নামে তৈত্বিরীয় 
যজুর্ধ্রেদের টাকা করিয়াছেন । তিনি বলেন, বেদ নিত্য । তবে তিনি এই অর্থে নিত্য 
বলেন যে, কাল আকাশাদি যেমন নিত্য, সেইরূপ বেদ। ব্যবহারকালে কালিদাসাদি- 
বাক্যবৎ পুরুষবিরচিত নহে বলিয়! নিত্য । এবং তিনি ব্রক্মীকে বেদবক্তী বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন । 

(২১) মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয় |" শব নিত্য বলিয়! 
বেদ নিত্য । শশঙ্করাচার্য এই মতাবলম্বী। 


(২২) নৈয়ায়িকেরা তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, বেদ পৌরুষেয় ।_ মন্ত্র ও 
আযুর্কেদের ন্যায়, জ্ঞানী ব্যক্তির কথ। প্রামাণ্য বলিয়াই বেদও প্রামাণ্য বোধ হয়। গৌতম- 
স্থক্রের ভাবে বেদকে মনুযাপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ করা তাহার ইচ্ছা কি না, নিশ্চিত বুৰা 
যাঁয় ন!। 

(২৩) বৈশেষিকেরা বলেন, বেদ ঈশ্বরপ্রণীত। কুসুমাঞ্জলিকর্তা উদয়নাচার্যের 
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এই সমস্ত শাস্ত্রের আলোচন। করিয়! দেখা যায় যে, কেহ বলেন, বেদ নিত্য এবং 
অপৌরুষেয় ; কেহ বলেন, বেদ স্থষ্ট এবং ঈশ্বরপ্রণীত। ইহা ভিন্ন তৃতীয় সিদ্ধান্ত হইতে 
পারে না। কিন্তু সাংখ্য-প্রবচনকারের মত স্থষ্টিছাড়া। তিনি প্রথমতঃ বলেন যে, বেদ 
কদাপি নিত্য হইতে পারে নাঃ কেন না, বেদেই তাহার কার্য্যত্ের প্রমাণ আছে_-যথা 
“স তপোইতপ্যত তম্মাৎ তপস্তেপানা ত্রয়ো বেদ! অজায়ন্ত।” যেখানে বেদেই বলে 
যে, এই এই রূপে বেদের জম্ম হইয়াছিল, সেখানে বেদ কদাপি নিত্য এবং অপৌরুষেয় 
হইতে পারে না । কিন্তু যাহা অপৌরুষেয় নহে, তাহা! অবশ্য পৌরুষেয় হইবে। কিন্ত 

খ্যকারের মতে বেদ অপৌরুষেয় নহে, প্ে্ররষেয়ও নহে । পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর নাই 
বলিয়া তাহা পৌরুষেয় নহে । সাংখ্যকার আরও বলেন যে, বেদ করিতে যোগ্য যে পুরুষ 
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তিনি হয় মুক্ত, নয় বদ্ধ। যিনি মুক্ত, তিনি প্রবৃত্তির অভাবে বেদম্জন করিবেন না; 
যিনি বন্ধ, তিনি অসর্ধবজ্ঞ বলিয়া তৎপক্ষে অক্ষম। 


তবে পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে | তাহা! কি কখন হইতে পারে! 
সাংখ্যকার বলেন, হইতে পারে, যথা-_অঙ্কুরাদি (৫, ৮৪)। ধাহার! হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রের 
নাম শুনিলেই মনে করেন, তাহাতে সর্বত্রই আশ্চধ্য বুদ্ধির কৌশল, তাহাদিগের ভ্রম 
নিবারণার্থ এই কথার বিশেষ উল্লেখ করিলাম। সাংখ্যকারের বুদ্ধির তীক্ষতাও বিচিত্রা, 
শরান্তিও বিচিত্রা । সাংখ্যকার যে এমন রহস্যজনক ভান্তিতে অনবধানতা প্রযুক্ত পতিত 
হঈয়াছিলেন, আমরা এমত বিবেচন! করি না। আমাদিগের বিবেচনায় সাংখ্যকার অন্তরে 
:বদ মানিতেন না, কিন্তু তাৎকালিক সমাজে ব্রাহ্মণে এবং দার্শনিকে কেহ সাহস করিয়া 
বোদর অবজ্ঞা করিতে পারিতেন না। এজন্য তিনি মৌখিক বেদভক্তি প্রকাশ 
করিয়াছিলেন এবং যদি বেদ মানিতে হইল, তবে আবশ্যকমত প্রতিবাদীদিগকে নিরস্ত 
করিবার জন্য স্থানে স্থানে বেদের দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু তিনি অন্তরে বেদ মানিতেন 
বোধ হয় না। বেদ পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, এ কথা কেবল ব্যঙ্গ মাত্র। 
গত্রকরের এই কথা বলিবার অভিপ্রায় বুঝ! যায় যে, “দেখ, তোমরা যদি বেদকে 
সর্বজ্ঞানযুক্ত বলিতে চাহ, তবে বেদ না পৌরুষেয়। না অপৌরুষেয় হইয়। উঠে। বেদ 
সপৌরুষেয় নহে, ইহার প্রমাণ বেদে আছে । তবে ইহা যদি পৌরুষেয় হয়, তবে ইহাও 
বলিতে হইবে যে, ইহা! মনুষ্যকৃত ; কেন না, সর্বজ্ঞ পুরুষ কেহ নাই, তাহা প্রতিপয় কর। 
গিয়াছে।” যদি এ সকল সুত্রের এরূপ অর্থ করা যায়, তবে অদ্ধিতীয় দূরদর্শী দশনিক 
সাংখ্যকারকে অল্পবুদ্ধি বলিতে হয়। তাহ! কদাপি বলা যাইতে পারে না। 


বেদ যদি পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, তবে বেদ মানিব কেন? সাংখ্যকার 
এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন । আজি কালিকার কথা ধরিতে 
,গলে বোধ হয়, এত বড় গুরুতর প্রশ্ন ভারতবর্ষে আর কিছুই নাই। এক দল বলিতেছেন, 
সনাতন ধর্ম বেদমূলক, তোমরা এ সনাতন ধশ্মে তক্তিহীন কেন? তোমরা বেদ নান 
শা কেন? আর এক দল বলিতেছেন, আমরা বেদ মানিব কেন? সমুদায় ভারতবর্ষ 
এই ছুই দলে বিভক্ত । এই ছুই প্রশ্বের উত্তর লইয়া বিবাদ হইতেছে । ভারতবর্ষের ভাবা 
নগলামঙ্গল এই প্রশ্সের মীমাংসার উপর নির্ভর করে। হিন্দুগণ সকলেরই কি স্বধর্টে 
থাক! উচিত না সকলেরই স্বধর্ম ত্যাগ কর! উচিত? অর্থাৎ আমরা বেদ মানিণ 
শা মানিব না? যদি মানি, তবে কেন মীনিব? এ 
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আর একবার এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। যখন ধর্ম্শীস্ত্রের অত্যাচারে পীড়িত 
হইয়া ভারতবর্ষ ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিতেছিল, তখন শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন 
পতোমরা বেদ মানিবে কেন? বেদ মানিও না।” এই কথা শুনিয়া বেদবিৎ, বেদভক্ত 
দর্শনিকমগ্ডলী এই প্রশ্বের উত্তর দিয়াছিলেন। ' জৈমিনি, বাদরায়ণ, গৌতম, কণাদ, কপিল, 
ধাহার যেমন ধারণা, তিনি তেমনি উত্তর দিয়াছিলেন। অতএব প্রাচীন দর্শনশান্ত্রে এই 
প্রশ্থের উত্তর থাকাতে ছুইটি কথা জান! যাইতেছে। প্রথম, আজি কালি ইংরেজি শিক্ষার 
দোষেই লোকে বেদের অলঙ্ঘনীয়তার প্রতি নৃতন সন্দেহ করিতেছে, এমত নহে। এ সন্দেহ 
অনেক দিন হইতে। প্রাচীন দার্শনিকদিগের পরে শঙ্করাচাধ্য, মাঁধবাচাধ্য, সায়নাচাধ্য 
প্রভৃতি নব্যেরাও এ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়, দেখা যায় যে, 
এ প্রশ্ন বৌদ্ধেরা প্রথম উত্থাপিত করেন, এবং প্রাচীন দার্শনিকেরা প্রথম তাহার উত্ধর 
দান করেন। অতএব বৌদ্ধধন্্ম ও দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি সমকালিক বলা যাইতে পারে। 

বেদ মানিব কেন? এই প্রশ্ের বিচারসমরে মহ।রথী মীমাংসক জেমিনি। 
তাহার প্রতিদ্বন্দী নৈয়ায়িক গৌতম । নৈয়ায়িকেরা বেদ মানেন না, এমত নহে। কিন্ত 
যে সকল কারণে মীমাংসকেরা বেদ মানেন, নৈয়ায়িকেরা তাহা অগ্রাহ্া করেন। 
মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন, বেদ আপ্তবাকা 
মাত্র। নেয়াযিকেরা মীমাংসকের মত খণ্ডন জন্থ যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, 
মাধবাচাধ্য-প্রণীত সর্বদর্শনসংগ্রহ হইতে তাহার সারমন্ম নিয়ে সংক্ষেপে লেখা গেল । ০ 


মীমাংসকেরা বলেন যে, সম্প্রদায়াবিচ্ছেদে বেদকর্তা অন্মর্যমান। সকল কথা 
লোকপরম্পরা স্মৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কাহারও স্মরণ নাই যে, কেহ বেদ করিয়াছেন। 
ইহাতে নৈয়ায়িকেরা আপত্তি করেন যে, প্রলয়কালে সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। 
এক্ষণে যে বেদ প্রণয়ন স্মরণে নাই, ইহাতে এমত প্রমাণ হইতেছে না যে, প্রলয়পূর্ের্ব বেদ 
প্রণীত হয় নাই। আর ইহাও তোমর! প্রমাণ করিতে পারিবে না যে, বেদকর্তা কাহা 
কর্তৃক কখন স্মৃত ছিলেন না। নৈয়ায়িকেরা আরও বলেন যে, বেদবাক্যসকল, যেমন 
কালিদাসাদিবাক্য, তেমনি বাক্য, অতএব বেদবাক্যও পৌরুষেয় বাক্য। বাক্যত্বহেতু, 
মন্বাদির বাক্যের ম্যায়, বেদবাক্যকেও পৌরুষেয় বলিতে হইবে । আর মীমাংসকেরা 
বলিয়া থাকেন যে, যেই বেদাধ্যয়ন করে, তাহার পরের তাহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহার পূর্বের তাহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াহিলেন, তাহার পূর্বে তাহার গুরু; এইরূপ 
যেখানে অনন্ত পারম্পর্্য আছে, সেখানে বেদ অনাদি। নৈয়ায়িক বলেন যে, মহাভারতাদি 
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সন্বন্ধেও এরূপ বলা যাইতে পারে। যদি বল যে, মহাভারতের কর্তা যে ব্যাস, ইহা 
্মধ্যমান, তবে বেদ সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, “ঝচঃ সামানি যজ্ধিরে। ছন্দাংসি 
যঞ্জির তন্মাৎ যজুস্তম্মীদজায়ত।” ইতি পুরুষস্থষ্ঠে বেদকর্তাও নির্দিষ্ট আছেন। আর 
মীমাংসকেরা বলেন যে, শব নিত্য, 'এজন্য বেদ নিত্য। কিন্তু শব্ধ নিত্য নহে; 
কেন না, শব্দসামান্তত্ববশতঃ ঘটবৎ অন্মদাঁদির বাহোক্ডরিয়গ্রাহা। মীমাংসকের! উত্তর করেন 
যে, গকারাদির শব্দ শুনিতে পাইলেই আমাদিগের প্রত্যভিজ্ঞান জন্মে যে, ইহা 
গকার, অতএব শব্দ নিত্য। নৈয়ায়িক বলেন যে, সে প্রত্যভিজ্ঞা সামান্য বিষয়ন্ব- 
বশত, যেমন ছিন্ন, তৎপরে পুনজ্জাত কেশ, এবং দলিত কুন্দ। মীমাংসকেরা আরও 
বলিয়। থাকেন যে, বেদ অপৌরুষেয়, তাহার এক কারণ যে, পরমেশ্বর অশরীরী, তাহার 
তানাদি বর্ণোচ্চারণ-স্থান নাই | নৈয়ায়িকে রা উত্তর করেন যে,পরমেশ্বর স্বভাবতঃ অশরীরী 
হইলেও ভক্তানুগ্রহার্থ তাহার শরীর গ্রহণ অসম্ভব নহে। 

মীমাংসকেরা এ সকল কথার উত্তর দিয়াছেন, কিন্ত তাহার বিবরণ লিখিতে গেলে 
প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ এবং কটমট হইয়া উঠে। ফলে বেদ মানিবে কেন? র্‌ তর্কের তিনটি 
নাত্র উত্তর প্রাচীন দর্শনশাম্ত্র হইতে পাওয়। যায়__ 

প্রথম। বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়, স্থতরাং ইহা মান্য । কিন্ত বেদেই আছে যে, 
£হ] অপৌরুষেয় নহে । যথা পখচঃ সামানি যজ্জিরে” ইত্যাদি । 


দ্বিতীয়। বেদ ঈশ্বরপ্রণীত, এই জন্য মান্য । প্রতিবাদীরা বলিবেন যে, বেদ যে 
ঈশ্বরপ্রণীত, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ নাই । বেদে আছে, বেদ ঈশ্বরসস্ভুত, কিন্ত যেখান 
ঠাহারা বেদ মানিতেছেন না, তখন তাহারা বেদের কোন কথা মানিবেন না। এবিষয়ে যে 
বাদাম্থবাদ হইতে পারে, তাহ! সহজেই অনুমেয়, এবং তাহা সবিস্তারে লিখিবার আবশ্যকতা 
নাই । যাহার! ঈশ্বর মানেন না, তাহারা বেদ ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়। যে স্বীকার করিবেন না, 
তাহা বলা বাহুল্য। 

তৃুতীয়। বেদের নিজ শক্তির অভিব্যক্তির দ্বারাই বেদের প্রামাণা সিদ্ধ হইতেছে 
সাংখ্যকার এই উত্তর দিয়াছেন। সায়নাচাধ্য বেদার্থপ্রকাশে এবং শঙ্করাচাধ্য ব্রন্মস্থতরের 
ভাসতে রূপ নির্দেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কেবল ইহাই বক্তব্য যে, যদি বেদের এরূপ 
শক্তি থাকে, তবে বেদ অবশ্য সাম্য । কিন্তু সে শক্তি আছে কি না, এই এক স্বতন্ত্র বিচার 
আবশ্যক হইতেছে । অনেকে বলিবেন যে, আমরা এরূপ শক্তি দেখিতেছি না। বেদের 
অগৌরব হিন্দুশান্ত্রেতে আছে। বেদ মানিতে হইবে কি না» তাহা সকলেই আপনাপন 
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বিবেচনামত মীমাংসা! করিবেন, কিন্তু আমরা পক্ষপাতশূম্য হইয়া যেখানে লিখিতে প্রবৃব 
হইয়াছি, এবং যখন বেদের গৌরব নির্ববাচনাত্মক তত্ব লিখিয়াছি, তখন হিন্দুশান্ত্রে কোথায় 
কোথায় বেদের অগৌরব আছে, তাহাঁও আমাদিগকে নির্দেশ করিতে হয়। 

১। মুণ্কোপনিষদের আরস্তে “দে বিষ্ে বেদিতব্যে ইতিহ ম্ম যদক্রক্মবাদো 
বস্তি পরা টৈবাপরা চ।. তত্রাপরা খখেদে। যজুবেরেদঃ সামবেদোইথবর্ববেদঃ শিক্ষাকন্ন- 
ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পর! যয়। তদক্ষরমধিগম্যতে |” 

অর্থাৎ বেদাদি শ্রেষ্টেতর বিষ্া । 

২। স্ীমন্তগবদগীতায়, ২৪২, বেদপরায়ণদিগের নিন্দা আছে, যথা 

যমিমাং পুশ্পিতাং বাচম্প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ | 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদক্তীতি বাদিনঃ ॥ 
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা: জন্মকশ্মীফলপ্রদাম্‌। 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বধ্যগতিং প্রতি ॥ 
ভোগৈশ্বধ্প্রসক্তানাং তম়্াপহৃতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি: সমাধৌ ন বিধীয়তে। 
ত্েগুণ্যবিষয়াঃ বেদা: নিস্বৈগুণ্যো ভবাক্ুন ॥ 

ও। ভাগবতপুরাণে নারদ বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর যাহাকে অনুগ্রহ করেন, মে 
বেদ ত্যাগ করে। ৪1 ২৯, ৪২। 

শবব্রক্ষণি ছুষ্পারে চরস্ত উরুবিস্তরে। 
ন্তরিঙ্গ্যবচ্ছিন্ং ভজস্তো ন বিছু: পরম্‌॥ 
যদ! যস্থান্থগৃহ্গাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ। 
সজহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্টিতাম্‌ ॥ 
৭। কঠোপনিষদে আছে যে, বেদের দ্বারা আত্মা লভ্য হয় না__যথ। 
'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়৷ ন বন্থনা শ্ররতেন।” 

শান্রানস্ধান করিলে এরূপ কথা আরও পাওয়া যায়। পাঠক দেখিবেন, বেদ 
মানিব কেন? এ প্রশ্নের আমরা কোন উত্তর দিই নাই । দিবারও আমাদের ইচ্ছা! নাই। 
যাহার! সক্ষম, তাহার! সে মীমাংসা করিবেন । আমরা পূর্বগামী পণ্ডিতদিগের প্রদশিত 
_ পথে পরিভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিয়াছি, তাহাই পাঠকের নিকট নিবেদিত হইল । & 





ঙ এই গুবদ্ধে বেদ পুরাণাদি হইতে যাহা উঠত করিয়াছি তাহা মুর সাহেবককত বিখ্যাত সংগ্রহ 
হইতে নীত হুইয়াছে। 


ভারত-কলঙ্ক 
ভারতবর্ষ পরাধীন কেন? 


ভারতবধ এত কাল পরাধীন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে বলিয়! থাকেন, 
শারতবষাঁয়েরা হীনবল, এইজন্য । [77677171866 [71718০08” ইউরোগীয়দিগের মুখাগ্রে 
সর্বদাই আছে। ইহাই ভারতের কলঙ্ক। কিন্ত আবার ইউরোগীয়দিগের মুখেই" 
ভারতব্ষাঁয় সিপাহীদিগের বল ও সাহসের প্রশংসা শুনা যায়। সেই স্ত্রস্বভাব হিন্দুদিগের 
বাহুবলেই কাবুল জিত হইল। বলিতে গেলে সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্বুদিগের সাহায্যেই 
তাহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন। তাহার! স্বীকার করুন বা না! করুন, সেই স্ত্রীস্বভাব 
হিন্দুদিগের কাছে-_মহারাষ্ট্র এবং শীকের কাছে অনেক রণক্ষেত্রে তাহারা পরাস্ত 
হইয়াছেন। 
আধুনিক হিন্দুদিগের বলবীধ্য এখন যাহাই হউক, প্রাচীন হিন্দুদিগের অপেক্ষা যে 
তাহ! ন্যন, তদ্ধিষয়ে সংশয় নাই । শত শত বংসরের অধীনতায় তাহার হাস অবশ্য ঘটিয়া 
থাকিবে। প্রাচীন ভারতব্ষীয়গণ পরজাতি কর্তৃক বিজিত হইবার পূর্বেব যে বিশেষ 
বলশালী ছিলেন, এমত বিবেচনা! করিবার অনেক কারণ আছে-_ছূর্ধল বলিয়া স্তাহার৷ 
পরাধীন হয়েন নাই । 

আমরা স্বীকার করি যে, এই পক্ষ সমর্থন কর! সহজ নহে, এবং এত দ্বিষয়ে পধ্যাপ্ 
প্রমাণপ্রান্তি ছুঃসাধ্য। এই তর্ক কেবল পুরাবৃত্ব অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করা সন্তব, 
কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্ত জাতীয়দিগের ম্যায় ভারতবর্ীয়েরা আপনাদিগের কীত্তিকলাপ 
লিপিবদ্ধ করিয়া! রাখেন নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষায় পুরাবৃত্ত নাই। সুতরাং ভারতবর্ায়- 
দিগের যে শ্লাঘনীয় সমর-কীত্তি ছিল, তাহাও লোপ হইয়াছে । যে গ্রন্থগলিন “পুরাণ” 
বলিয়া খ্যাত আছে, তাহাতে প্রকৃত পুরাবৃত্ত কিছুই নাই। যাহা কিছু 'আছে, তাহা 
অনৈসগিক এবং অতিমান্ুষ উপন্যাসে এরূপ আচ্ছ় যে, প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা! কোন 
রূপেই নিশ্চিত হয় না। 

ভাগ্যক্রমে ভিন্নদেশীয় ইতিহাস-বেত্তাদিগের গ্রন্থে ছুই স্থানে প্রাচীন ভারত বর্যায়- 
দিগের যুদ্ধাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, মাকিদনীয় আলেকজণ্তর বা! 
সেকন্দর দিশ্বিজয়ে যাত্রা! করিয়৷ ভারতবর্ষে আসিয়! যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রচনাকূশল 
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যবন-লেখকের! তাহ! পরিকীর্তিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়, মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয়ার্থ যে 
সকল উদ্ভম করিয়াছিলেন, তাহ! মুসলমান ইতিবৃত্ত-লেখকের! বিবরিত করিয়াছেন । কিন্ত 
প্রথমেই বক্তব্য যে, এরূপ সাক্ষীর (পক্ষপাতিত্বের গুরুতর সম্ভাবনা । মনুষ্য চিত্রকর 
বলিয়াই চিত্রে সিংহ পরাজিতত্বরূপ লিখিত হয়।, যে সকল ইতিহাসবেত্বা আত্মজাতির 
লাঘব স্বীকার করিয়া, সত্যের অনুরোধে শত্রুপক্ষের যশঃকীর্তভন করেন, তাহারা অতি 
অল্পসংখ্যক। অপেক্ষাকৃত মূঢ়, আত্মগরিমাপরায়ণ মুসলমানদিগের কথা দূরে থাকুক, 
কৃতবিদ্ধ, সত্যনিষ্ঠাভিমানী ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা এই দোষে এরূপ কলঙ্কিত যে, 
তাহাদের রচনা পাঠ করিতে কখন কখন ঘৃণা করে। এই জন্য দেশীয় এবং বিপক্ষদেশীয়, 
উভয়বিধ ইতিহাসবেত্তাদিগের লিপির সাহায্য না পাইলে, কোন ঘটনারই যাথার্থ্য নিত 
হয় না। কেবল আত্মগরিমাপরবশ, পর-ধর্মমদেষী, সত্যভীত মুসলমান লেখকদিগের কথার 
উপর নির্ভর করিয়া, প্রাচীন ভারতব্ষাঁয়দিগের রণনৈপুণ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না। 
সে যাহাই হউক, নিম্নলিখিত ছুইটি কথা মুসলমান পুরাবৃত্ত হইতেই বিচারের দ্বারা সিদ 
হইতেছে । রি 


প্রথম, আরব-দেশীয়েরা! এক প্রকার দিথ্িজয়ী। যখন যে দেশ আক্রমণ করিয়াছে, 
তখনই তাহারা সেই দেশ জয় করিয়া পৃথিবীতে অতুল সাত্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। 
তাহারা কেবল ছুঈ দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হয়। পশ্চিমে ফ্রান্স, পৃবের 
ভারতব্ধ। আরব্যেরা মিশর ও শিরিয় দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর ছয় বৎসর মধ্যে, পারস্য 
দশ বংসরে, আফিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, তুর্বস্থান আট 
বৎসরে সম্পূর্ণবূপে অধিকৃত করে। কিন্তু তাহার! ভারতবর্ধ জয়ের জন্য তিন শত বৎসর 
পধ্যস্ত যু করিয়াও ভারতবর্ষ হস্তগত করিতে পারে নাই । মহম্মদ বিনকাসিম সিম্ধুদেশ 
অধিকৃত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রাজপুতান! হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত 
হইয়াছিলেন এবং ঠাহার মৃত্যুর কিছু কাল পরে সিন্ধু রাজপুতগণ কর্তৃক পুনরধিকৃত 
হইয়াছিল। ভারত জয় দিখিজয়ী আরব্যদিগের সাধ্য হয় নাই। এলফিন্ষ্টোন বলেন যে, 
হিন্তুদিগের দেশীয় ধর্শের প্রতি দৃঢ়ান্থরাগই এই অজেয়তার কারণ। আমরা বলি 
রণনৈপুণ্য, যোধশক্তি। হিন্দুদিগের আত্মধন্মান্ুরাগ অগ্ভাপি ত বলবং। তবে কেন 
হিন্দুরা সাত শত বংসর পরজাতি-পদানত ? ৮ 


দ্বিতীয়, যখন কোন প্রাচীন দেশের নৈন্ুট্যে নবাত্যুদয়বিশিষ্ট এবং বিজয়াভিলাষী . 
জাতি অবস্থিতি করে, তখন প্রাচীন জাতি প্রায় নবীনের প্রতৃত্বাধীন হইয়া যায়। এইরূপ 
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সর্ধান্তকারী বিজয়াভিলাধী জাতি প্রাচীন ইউরোপে রোমকেরা, আসিয়ায় আরব্য ও 
তুরকীয়েরা। যে যে জাতি ইহাদিগের সংঅবে  মাসিযাছে, তাহারাই পরাভূত হইয়া 
ইহাদিগের অধীন হইয়াছে । কিন্তু তন্মধ্যে হন্দুরা। যত দুর ছূর্জেয় হইয়াছিল, এতাদৃশ 
আর কোন জাতিই হয় নাই। আরব্যপণ কর্তৃক যত অল্পকালমধ্যে মিশর, উত্তর আফ্রিকা, 
স্পেন, পারস্, তুরক, এবং কাবুলরাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহ পূর্বেই কথিত হইয়াছে । 
তদপেক্ষা সুবিখ্যাত কতিপয় সাম্রাজ্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। রোমকেরা 
প্রথম ২০০ খ্রীষ্ট-পূর্বান্দে গ্রাস আক্রমণ করে। তদবধি ৫২ বংসর মধ্যে এ রাজা" 
একেবারে নিঃশেষ বিজিত হয়। সুবিখ্যাত কার্থেজ রাজ্য ২৬৪ শ্রীষ্ট-পৃর্বাৰে গ্রথম 
রোমকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ১৪৬ শ্রীষ্ট-পূর্ববাকে, অর্থাৎ এক শত বিশ বংসর 
সধ্ সেই রাজ্য রোমকগণ কর্তৃক ধ্বংসিত হয়। পর্ব রোমক বা! গ্রীক সাম্রাজা চতুর্দশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে তুরকীয়গণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ গ্রীষ্টাবে, অর্থাৎ পঞ্চাশং 
বংসর মধ্যে তুরকী দ্বিতীয় মহম্মদের হস্তে বিলুপ্ত হয়। পশ্চিম রোমক, যাহার নাম 
অগ্ঠাপি জগতে বীরদর্পের পতাকাস্বরূপ, তাহাই ২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরীয় বর্ধরজাতি কর্তৃক 
প্রথম আক্রান্ত হইয়া ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রথম বর্ধবর বিপ্লবের ১৯৬ বৎসর মগ্ে্্যে ধবংস- 
গাপ্ত হয়। ভারতবধ ৬৬৪ শ্রীষ্াকে আরব্য মুসলমানগণ কর্তৃক প্রথম আক্রান্ত হয়। 
৬দ্ হইতে পাঁচ শত উনত্রিশ বংসর পরে শাহাবুদ্দীন ঘোরী কর্তৃক উত্তরভারত অধিকৃত 
হয়। শাহাবুদ্দীন বা তাহার অনুচরেরা আরব্যজাতীয় ছিলেন না। আরব্যেরা যেরূপ 
বিফলযন্ত্ু হইয়াছিল, গজনী নগরাধিষ্ঠাত। তুরকীয়েরা তদ্ধপ। যাহারা পৃর্থীরাজ, জয়চন্্ 
এবং সেনরাজা প্রভৃতি হইতে উত্তরভারতরাজ্য অপহরণ করে, তাহারা পাঠান বা 
মাফগান। আরব্যদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ৫২৯ বৎসর ও তুরকীদিশের_ প্রথম 
শারতাক্রমণের ২১৩ বংসর পরে, তস্থানীয় পাঠানের। ভারতরাজ্যাধিকার করিয়াছিল । 
পাঠানেরা কখনই আরব্য বা তুরকীবংশীয়দিগের ম্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতাপান্বিত নহে। 
তাহারা কেবল পূর্র্গত আরব্য ও তুরকীদিগের সুচিত কাধ্য সম্পন্ন করিয়াছিল। আরব্য, 
£রকী, এবং পাঠান, এই তিন জাতির যত্ব-পারম্পর্য্যে সার্ধ পাচ শত বংসরে ভারতবধের 
ধাধীনতা লুপ্ত হয়।॥ 

মুসলমান সাক্ষীরা এইরূপ বলে। ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ইস্থাদের নিকট 
হিন্দুর যখন পরিচিত হইয়াছিলেন, তখন হিন্দুদিগের ন্ুসময় প্রায় অতীত হইয়া ছিল 


* পশ্চিমাংশে আরব্য ও তুরকীয়েরা কিছু তূমি অধিকার করিয়াছিল মা 
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রাম্রলক্ী ক্রমে ক্রমে মলিনা হইয়া আসিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অকের পূর্ববগত হিন্দুর 
অধিকতর বলবান্‌ ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

সেই সময়ে গ্রীকদিগের সঠিত পরিচয়। তাহারা নিজে অদ্বিতীয় বলবান্‌। 
তাহারা ভূয়োভূয়ঃ ভারতবষীয়দিগের সাহস ও রণটনপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছে । মাকিদনীয় 
বিপ্লব ব্ণনকালে তাহারা এইরূপ পুনঃ পুনঃ নির্দেশ করিয়াছে যে, আসিয়। প্রদেশে 
এইরূপ রণপপ্ডিত দ্বিতীয় জাতি তাহারা দেখে নাই। এবং হিন্দুগণ কর্তৃক যেরূপ গ্রীক- 
সৈশ্ঠহানি হইয়াছিল, এরূপ অন্য কোন জাতি কর্তৃক হয় নাই। প্রাচীন ভারতবরাঁয়দিগের 
রণদক্ষত| সম্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় থাকে, তবে তিনি ভারতবর্ষের বৃত্বাস্তলেখক 
গ্রীকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিবেন । 

ভারতভূমি সর্ধর্বপ্রসবিনী, পররাজগণের নিতান্ত লোভের পাত্রী। এই জন্য 
সর্ধবকালে নানা জাতি আসিয়া উত্তর পশ্চিমে পার্বত্যদ্বারে প্রবেশ লাভ পর্ববক 
ভারতাধিকারের চেষ্টা পাইয়াছে। পারসীক, যোন, বাহিলিক, শক, হন, আরব্য, তুরকী 
সকলেই আসিয়াছে, এবং সিন্কুপারে বা তছুভয় তীরে স্বল্প প্রদেশ কিছু দিনের জম্ম 
অধিকৃত করিয়া, পরে বহিদ্কৃত হইয়াছে । পঞ্চদশ শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত আর্্যের! সকল 
জাতিকে শীঘ্র বা বিলম্বে দূরীকৃত করিয়া আত্মদেশ রক্ষা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শত বংসর 
পধ্যন্ত প্রবল জাতি মাত্রেরই আক্রমণস্থলীভৃত হইয়া এত কাল যে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছে, 
এরূপ অন্য কোন জাতি পৃথিবীতে নাই, এবং কখন ছিল কি না সন্দেহ। অতি দীর্ঘকাল 
পধ্যন্জ যে হিন্দুদিগের সমৃদ্ধি অক্ষয় হইয়াছিল, তাহাদিগের বাহুবলই ইহার কারণ, সন্দেহ 
নাই। অন্ত কারণ দেখা যায় না। 

অহ সকল প্রমাণ সত্বেও সর্বদা শুনা যায় যে, হিন্দুরা চিরকাল রণে অপারগ । 
অদুরদর্শীদিগের নিকট ভারতবর্ষের এই চিরকলঙ্কের তিনটি কারণ আছে। 


প্রথম,হিন্বু ইতিবৃত্ত নাই ;__আপনার গুণগান আপনি না গায়িলে কে গায়? 
লোকের ধর্ম এই যে, যে আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়৷ পরিচিত না করে, কেহ তাহাকে 
মানুষের মধ্যে গণ্য করে না। কোন্‌ জাতির সুখ্যাতি কবে অপর জাতি কর্তৃক প্রচারিত 
হইয়াছে? রোমকদিগের রণ-পাণ্ডিত্যের প্রমাণ_রোমকলিখিত ইতিহাস। গ্রীকদিগের 
যোদ্ধগুণের পরিচয়, গ্রীকলিখিত গ্রস্থ। মুসলমানেরা যে মহীরণকুশল, ইহাও কেবল 
মুসলমানের কথাতেই বিশ্বাস করিয়া জানিতে :পারিতেছি। কেবল সে গুণে হিন্দুদিগের 
গৌরব নাই-_কেন না, সে কথার হিন্দু সাক্ষী নাই। 
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দ্বিতীয় কারণ,_যে সকল জাতি পররাজ্যাপহারী, প্রায় তাহারাই রণপণ্ডিত বলিয়া 
অপর জাতির নিকট পরিচিত হইয়াছে। যাহারা ক্রেবল আত্মরক্ষা! মাত্রে সন্তষ্ট হইয়া, 
পররাজ্য লাভের কখন ইচ্ছা করে নাই, তাহারা কখনই বীরগৌরব লাভ করে নাই। 
্যায়নিঠা এবং বীরগৌরব একাধারে সচরাচর ঘটে না। অগ্ভাপি এ দেশীয় ভাষায় 
“ভাল মানুষ” শব্দের অর্থ-_ভীরুত্বতাবের লোক, অকন্মা। “হরি নিতান্ত ভাল মানুষ ।” 
মর্থ__হরি নিতান্ত অপদার্থ ! 

হিন্দুরাজগণ যে একেবারে পররাজ্যে লোভশুন্ত ছিলেন, এমত আমর! বলি ন|। 
ঠাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিতে কখন ক্রটি করিতেন না। কিন্তু শারতব, 
হিন্পুরাজ্যকালে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র মগ্ডলে বিভক্ত ছিল। ভারতবধ এতাদৃশ বিস্তৃত প্রদেশ যে, ক্ষুত্র 
নগডলাধিকারী রাজ্রগণ কখন কেহ তাহার বাহিরে দেশজয়ে যাইবার বাসনা করিতেন না; 
কান হিন্দু রাজা কম্মিন কালে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যতুক্ত করিতে পারেন নাই। 
খিতীয়তঃ, হিন্দুরা যবন ম্নেচ্ছ প্রভৃতি অপর ধর্ম)বলম্বী জাতিগণকে বিশেষ দ্বণা করিতেন; 
ঠাহাদিগের উপর প্রতুত্ব করিবার কোন প্রয়াস করিতেন, এমত সম্ভাবনা নহে ; বরং 
»দেশ-জয়ে যাত্রা করিলে আপন জাতি-ধর্শা বিনাশের শঙ্ক। করিবারই সম্ভাবনা । অতএব 
সঙ্ষন হইলেও হিন্দুর ভারতবর্ষের বাহিরে বিজয়াকাঙক্ষায় যাইবার কোন সম্ভাবন! 
ছিল ন।। সত্য বটে, এক্ষণকার কাবুল রাজ্যের অধিকাংশ পুর্ধকালে হিন্দুরাজাতু্ত ছিল, 
কি সে প্রদেশ তৎকালে ভারতবর্ষের একাংশ বলিয়া গণ্য হইত। 


প্রাচীন হিন্দুদদিগের এ কলস্কের তৃতীয় কারণ_ হিন্দুরা বহুদিন হইতে পরাধীন। 
য জাতি বহুকাল পরাধীন, তাহাদিগের আবার বীরগৌরব কি! কিন্তু_..এক্ষণকার 
হিন্দুদিগের বীধ্য-লাঘব, প্রাচীন হিন্দুদিগের অবমাননার উপযুক্ত কারণ নহে । 'প্রায় অনেক 
“দশেই দেখ! যায় যে, প্রাচীন এবং আধুনিক লোকের মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য অধিক নহে । 
ইটালি ও গ্রীস, ভারতবর্ষের ম্যায় এই কথার উদ্াহরণস্থল। মধ্যকাঁলিক ইটালীয়, এবং 
পর্কমান গ্রীকদিগের চরিত্র হইতে প্রাচীন রোমক ও গ্রীকদিগকে কাপুরুষ বলিয়া সিদ্ধ করা 
যাধূশ অন্যায়, আধুনিক ভারতবর্ধীয়দিগের পরাধীনতা হইতে প্র।চীনদিগের বললাঘব দিদ্ধ 
কর। ভাদৃশ অন্যায়। 

আমরা এমতও বলি না যে, আধুনিক ভারতব্ষাঁয়ের! নিতান্ত কাপুরুষ, এবং 
সেই জন্য এত কাল পরাধীন। এ পরাধীনতার অন্য কারণ আছে। আমরা তাহার 


ছইটি কারণ সবিস্তারে এ স্থলে নির্দিষ্ট করি। 
১৮ 
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প্রথম, ভারতব্যাঁয়েরা স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাজ্ষারহিত। ব্বদেশীয়, স্বজাতীয 
ল্লোকে আমাদিগকে শাসিত করুক, খীরজাতীয়দিগের শাসনাধীন হইব না, এরূপ অভিপ্রায 
ভারতবর্ষাঁয়দিগের মনে আইসে না। স্বজাতীয়ের রাজশাসন মঙ্গলকর বা! সুখের আকর 
পরজাতীয়ের রাজদণ্ড গীড়াদায়ক বা লাঘবের কারণ, এ কথা তাহাদের বড় হৃদয়ঙ্গত নহে 
পরতত্ত্রতা অপেক্ষা স্বতত্ত্রতা। ভাল, এরূপ একটা তাহাদিগের বোধ থাকিলে থাকিতে পারে 
কিন্তু সেটি বোধমাত্র-_সে জ্ঞান আকাঙ্ষায় পরিণত নহে । অনেক বস্ত আমাদিগের ভাঃ 
বলিয়া জ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞানে তংপ্রতি সকল স্থানে আকাঙ্ষা জন্মে না 
কে না হরিশ্ন্দ্রের দাতৃত্ব বা কাণ্রিয়সের দেশবাংসল্যের প্রশংসা করে? কিন্তু তাহা; 
মধ্যে কয় জন হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সর্ধত্যাগী বা কাশিয়সের ন্যায় আত্মঘাতী হইতে প্রস্থৃত' 
প্রাচীন বা আধুনিক ইউরোগীয় জাতীয়দিগের মধ্যে স্বাতত্থযপ্রিয়তা বলবততী আকাঙ্ঞায 
পরিণত। তাহাদিগের বিশ্বাস যে, স্বতন্ত্রতা ত্যাগের অগ্রে প্রাণ এবং সর্বস্ব ত্যাগ কর্তৃবা। 
হিন্দুদের মধ্যে তাহা নহে। তাহাদিগের বিবেচনা “যে ইচ্ছা রাজা হউক, আমাদের কি? 
থজাতীয় রাজা, পরজাতীয় রাজা, উভয় সমান। স্বজাতীয় হউক, পরজাতীয় হউক, স্ুশাস, 
করিলে ছুই সমান। স্বজাতীয় রাজা সুশাসন করিবে, পরজাতীয় স্থশীসন করিব 
শা, তাহার স্থিরতা কি? যদি তাহার স্থিরতা নাই, তবে কেন ম্বজাতীয় রাজার জ্‌ 
প্রাণ দিব? রাজ্য রাজার সম্পত্তি। তিনি রাখিতে পারেন রাখুন। আমাদিগের পদ্ 
উভয় সমান। কেহই আমাদিগের ষষ্ঠ ভাগ ছাড়িবে না, কেহই চোরকে পুরস্কৃত করিতে 
না। যে রাজা হয় হউক, আমরা কাহারও জন্য অঙ্গুলি ক্ষত করিব না।* 
আমরা এক্ষণে স্বাতন্ত্যপর ইংরেজদিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এই সকল কথা 
এম দোখতে পাইতেছি। কিন্তু ইহ! অন্বাভাবিক নহে, এবং ইহার ভ্রান্তি সহজে অনুমেয়। 
শহে। ধভাববশতঃ কোন জাতি অসভ্যকাল হইতেই স্বাতন্রযপ্রিয় ; স্বভীববশতঃ কো, 


* আমরা এমত বলি না যে, ভারতবর্ষে কখন কোন শ্বাতস্ত্রভক্ত জাতি ছিল না। মীবার 
র|জপুতদিগের অপূর্বব কাহিনী ধাহারা টডের গ্রন্থে অবগত হইয়াছেন, তাহারা জানেন যে, এ রাজপুতগ 
হইতে স্বাতস্তরোন্মত্ত জাতি কথন পৃথিবীতে দেখা দেয় নাই। সেই স্বাতস্থাপ্রিয়তার ফলও চমৎকার 
মীবার ক্ষু্র রাজা হইয়াও ছয় শত বসর পধ্যন্ত মুসলমান সাআাজ্যের মধ্যস্থলে স্বাধীন হিন্দু রাজপতাব 
উড়াইয়াছে। আকবর বাদসাহের বাহুবলও মীবার ধ্বংসে সক্ষম হয় নাই। অগ্াপি উদয়পুরে 
রাজবংশ পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীন রাজবংশ বলিয়া বিধ্ঠাত। কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন নাই । সে রান' 

 নাই,সে অযোধ্যাও নাই। উপরে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা সাধারণ হিন্দুসম্বদ্ধে যথার্থ । 
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জাতি সুসভ্য হইয়াও তৎপ্রতি আস্থাশৃস্ত। এই সংসারে অনেকগুলিন স্পৃহনীয় বন্ধ 
আছে; তম্মধ্যে সকলেই সকল বস্তর জন্য যত্বুবান্, হয় না। ধন এবং যশঃ উভয়েই 
স্পৃহনীয়। কিন্তু আমর! সচরাচর দেখিতে পাই, এক ব্যক্তি ধনসঞ্চয়েই রত, যশের প্রতি 
াহার অনাদর ; অন্য ব্যক্তি যশোলিপ্ণ, "ধনে হতাদর। রাম ধনসঞ্চয়ে একব্রত হইয়া 
কার্পণ্য, নীচাশয়তা প্রভৃতি দোষে যশোহানি করিতেছে ; যু অমিত ধনরাশি নষ্ট করিয়] 
দাতৃতবাদি গুণে যশঃ সঞ্চয় করিতেছে । রাম ভান্ত, কি যছু ভ্রান্ত, তাহার মীমাংস। নিতাস্ত 
সহজ নহে। অন্ততঃ ইহা স্থির যে, উভয়মধ্যে কাহার কাধ্য স্বভাববিরুদ্ধ নহে। 
,সইরূপ গ্রীকেরা স্বাধীনতাপ্রিয়; হিন্দুরা স্বাধীনতাপ্রিয় নহে, শাস্তিস্খের অভিলাষী; 
£হা কেবল জাতিগত স্বভাববৈচিত্র্যের ফল, বিস্ময়ের বিষয় নহে। 

কিন্ত অনেকে এ কথা মনে করেন না। হিন্দুরা যে পরাধীন, স্বাধীনতালাতের জমা 
উংনক নহে, ইহাতে তাহার! অন্থুমান করেন যে, হিন্দুর] ছর্বল, রণভীরু, ম্বাধীনতালাডে 
ঘন; এ কথা তাহাদের মনে পড়ে না যে, হিন্দুরা সাধারণতঃ স্বাধীনতা লাতে অভিলাষী 
পা যত্ুবান নহে । অভিলাষী বা যত্ববান্‌ হইলেই লাভ করিতে পারে। 


্বাতস্ত্ে অনাস্থা, কেবল আধুনিক হিন্দুদিগের স্বভাব, এমত আমরা বলি না ইসা 
হিন্দজজাতির চিরম্বভাব বোধ হয়। যিনি এমত বিবেচনা! করেন যে, হিন্দুরা সাত শত 
“ংসর স্বাতনত্যহীন হইয়া, এক্ষণে তদ্ধিষয়ে আকাঙ্গাশৃম্থ হইয়াছে, তিনি অযথার্থ অমবমান 
করেন। সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে কোথাও এমন কিছু পাওয়া যায় না যে, তাহা হইতে 
পৃববতন হিন্দুগণকে স্বাধীনতাপ্রয়াসী বলিয়। সিদ্ধ করা যাইতে পারে। পুরাণোপপুরাণ 
কাবা নাটকাদিতে কোথাও স্বাধীনতার গুণগান নাই । মীবার তিন্ন কোথাও দেখা যায় ন1 
যে, কোন হিন্দুসমাজ স্বাতস্ত্যের আকাক্ষায় কোন কাধ প্রবৃত্ত হইয়াছে । রাজার রাজা 
সম্পত্তি রক্ষায় যত্বু, বীরের বীরদর্প, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধপ্রয়াস, এ সকলের ভুরি ভূরি উল্লেখ 
দখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাতন্ত্র লাভাকাতক্ষা সে সকলের মধ্যগত নহে । স্বাতস্থা, 
স্বাধীনতা, এ সকল নৃতন কথা। 

ভারতব্ষাঁয়দিগের এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ স্বাতন্থ্যে অনাস্থার কারণানুসন্ধান করিলে 
তাহাও ছুক্রেয় নহে। ভারতবর্ষের ভূমির উর্বরতাশক্তি এবং বায়ুর তাপাতিশধ্য প্রন্থৃতি 
ইহার গৌণ কারণ। ভূমি উর্ব্বরা, দেশ সর্বসামগ্রী-পরিপূর্ণ, অল্লায়াসে জীবনযাত্রা নির্র্বাহ 
হয়। লোককে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, এ জদ্য অবকাশ যথেষ্ট । শারীরিক 
পরিশ্রম হইতে অধিক অবকাশ হইলে, সহজেই মনের গতি আভ্যন্তরিক হয়; ধ্যানেণু 
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বাহুল্য ও চিন্তার বাছুল্য হয়। তাহার এক ফল কবিত্ব, জগত্তত্বে পাণ্ডিত্য। এই জম 
হিন্দুরা অল্পকালে অদ্ধিতীয় কবি এবং দার্শনিক হইয়াছিলেন। কিন্তু মনের আত্যন্তরিক 
গতির দ্বিতীয় ফল বাহা স্থুখে অনাস্থা | বাহ স্থুখে অনাস্থা হইলে স্থৃতরাঁং নিশ্চেষ্টত৷ জন্মিবে। 
স্বাতন্ত্র্ে অনাস্থা এই স্বাভাবিক নিশ্চেষ্টতার এক. অংশ মাত্র। আধ্য ধন্মতত্বে, আধ্য দর্শন- 
শাস্ত্রে এই অচেষ্টা-পরত। সর্ধবত্র বিদ্যমান । কি বৈদিক, কি বৌদ্ধ, কি পৌরাণিক ধর্ম, সকলেই 
এই নিশ্চে্টতারই সন্বর্ধনাপরিপূর্ণ। বেদ হইতে বেদান্ত সাংখ্যাদি দর্শনের উৎপত্তি; 
তদমুসারে লয় বা ভোগক্ষাস্তিই,মোক্ষ; নিষ্ষামত্বই পুণ্য । বৌদ্ধধর্মের সার, _নির্ব্বাণই যুক্তি। 


এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, হিন্দুজাতি যদি চিরকাল স্বাতস্ত্যে হতাদর, ভবে 
মুসলমানকৃত জয়ের পূর্বের সার্দ সহত্র বৎসর তাহারা কেন যত্ব করিয়! পুনঃ পুনঃ পরজাতি 
বিমুখ পূর্ধক স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল? পরজাতিগণ সহজে কখন বিমুখ হয় নাই, 
অনেক কষ্টে হইয়া থাকিবে । যে সখের প্রতি আস্থা নাই, সে টির জন্য হিন্দুসমাজ কেন 
এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিল? 


উত্তর, হিন্দুসমীজ যে কখন শক যবনপ্রভৃতিকে বিমুখাকরণ জন্য বিশেষ যাত্ুবান 
হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কোথাও নাই। হিন্টুরাজগণ আপনার রাজাসম্পত্তি রক্ষার ভন 
যত্ব করিয়াছিলেন, তাহাদিগের সংগৃহীত সেনায় যুদ্ধ করিত; যখন পারিত, শক্র বিমুখ 
করিত, তাহাতেই দেশের স্বাতন্ত্য রক্ষা হইত; তত্িয্ন যে “আমাদের দেশে ভিন্নজাতীয় 
রাজা হইতে দিব না” বলিয়া সাধারণ জনগণ কখন উৎসাহযুক্ত বাঁ উদ্যমশালী হইয়াছিল, 
ইহার প্রমাণ কোথাও নাই। বরং তদ্বিপরীতই প্রকৃত বলিয়া বিবেচনা হয়। যখনই 
সমরলক্ষ্মীর কোপদৃষ্িপ্রভাবে হিন্দু রাজা বা হিন্দু সেনাপতি রণে হত হইয়াছেন, তখনই 
হিন্ুসেন! রণে তঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, আর যুদ্ধে সমবেত হয় নাই। কেন না, আর 
কাহার জন্য যুদ্ধ করিবে? যখনই রাজা নিধনপ্রাপ্ত বা অন্ত কারণে রাজ্য রক্ষায় নিশ্চেঃ 
হইয়াছেন, তখনই হিন্দুযুদ্ধ সমাধা হইয়াছে । আর কেহ তাহার স্থানীয় হইয়৷ স্বাতস্্া 
পালনের উপায় করে নাই; সাধারণ সমাজ হইতে অরক্ষিত রাজ্যরক্ষার কোন উদ্ভম হয় 
নাই। যখন বিধির বিপাকে যবন বা পারসীক, শক ব| বাহিলক, কোন প্রদেশখণ্ডের 
রাজাকে রণে পরাজিত করিয়া তাহার সিংহাসনে বসিয়াছে, প্রজাগণ তখনই তাহাকে 
পূর্ববপ্রভুর তুল্য সমাদর করিয়াছে, রাজ্যাপহরণে কোন আপত্তি করে নাই। তিন সহত্র 
বংসরের অধিক কাল ধরিয়া, আধ্যের সট্* আধ্যজাতীয়, আধ্যজাতীয়ের সঙ্গে ভিন্ন- 
জাতীয়, ভিম্নজাতীয়ের সঙ্গে ভিন্নজাতীয় ;_মগধের সঙ্গে কান্কুজ, কাম্যকুজের সঙ্গে 
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দিল্লী, দিল্লীর সঙ্গে লাহোর, হিন্দুর সঙ্গে পাঠান, পাঠানের সঙ্গে মোগল, মোগলের সঙ্গে 
ইংরেজ ; সকলের সঙ্গে সকলে বিবাদ করিয়া, চিরুপ্রজ্লিত সমরানলে দেশ দগ্ধ করিয়াছে। 
কিন্তু সে সকল কেবল রাজায় রাজায় যুদ্ধ; সাধারণ হিন্দুসমাজ কধন কাহারও হইয়। 
কাহারও সহিত যুদ্ধ করে নাই। হিন্দুরাজগণ অথবা হিন্দুস্থানের রাজগণ, ভূয়োভূয়ঃ ভিন্ন 
জাতিকর্তৃক জিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ হিন্দুসমাজ যে কখন কোন পরজাঁতি কর্তৃক 
পরাজিত হইয়াছে, এমত বলা যাইতে পারে না; কেন না, সাধারণ হিন্ুসমাজ কখন কোন 
পরজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই। ূ 

এই বিচারে হিন্দুজাতির দীর্ঘকালগত পরাধীনতার দ্বিতীয় .কারণ আসিয়া পড়িল। 
,স কারণ, হিন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি-হিতৈষার 
অভাব, অথবা! অন্য যাহাই বলুন। আমর! সবিস্তারে তাহা বুঝাইতেছি। 

আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যছু হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই 
লক্ষ লক্ষ হিন্দুমাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের 
মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। 'অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই 
মামার কর্তব্য। যাহাতে কোন হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্তব্য। যেমন 
আমার এইরূপ কর্তব্য আর এইরূপ অকর্তব্য, তোমারও তদ্রপ, রামের তদ্প, যছ্ুরও 
ঙদ্ধপ, সকল হিন্দুরই তদ্রুপ। সকল হিন্দুরই যদি একরূপ কাধ্য হইল, তবে সকল 
হিন্দুর কন্তব্য যে একপরামর্শী, একমতাবলম্বী, একত্র মিলিত হইয়া কাধ্য করে, এই 
জান জাতিপ্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ; অদ্ধাংশ মাত্র। 5 

হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই 
আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। 
যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে ন! হয়, 
আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতিগীড়ন করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন 
তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের 
অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সে জন্য আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব 
ন1; পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়) তাহাও করিব। জাতি- 
প্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ। 

দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ মনোবৃত্বি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বীকার করা 
যাইতে পারে না। ইহার গুরুতর দোষাবহ বিকার আছে। সেই বিকারে, জাতিসাধারণের 
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এরপ ভ্রান্তি জম্মে যে, পরজাতির মঙ্গলমাত্রেই স্বজাতির অমজল, পরজাতির অমঙ্গল- 
মাত্রেই স্বজাতির মঙ্গল বলিয়! বোধ হয়। এই কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া ইউরোপীয়ের 
অনেক ছুঃখ ভোগ করিয়াছে । অনর্থক(ইহার জন্যে অনেকবার সমরানলে ইউরোপ দগ্ধ 
করিয়াছে। 


স্বজাতি-প্রতিষ্ঠা ভালই হউক বা মন্দই হউক, যে জাতিমধ্যে ইহ বলবতী হয়, সে 
জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে। আজি কালি এই জ্ঞান ইউরোপে 
বিশেষ প্রধান, এবং ইহার প্রভাবে তথায় অনেক বিষম রাজ্যবিপ্লব ঘটিতেছে। ইহার 
প্রভাবে ইটালি এক রাজ্যতুক্ত হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে বিষম প্রতাপশালী নূতন 
জন্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে । আরও কি হইবে বলা যায় না। 


এমত বলি না যে, ভারতবর্ষে এই জাতি প্রতিষ্ঠা কম্মিন্‌ কালে ছিল নাঁ। ইউরোপীয় 
পণ্ডিতের৷ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আধ্যজাতীয়েরা চিরকাল ভারতবর্ষবাসী নহে । অন্ন 
হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া, তদ্দেশ অধিকার করিয়াছিল । প্রথম আধ্যজয়ের সময় 
বেদাদির স্থ্টি হয়, এবং সেই সময়কেই পঞ্ডিতেরা বৈদিক কাল কহেন। বৈদিক কালে 
এবং তাহার অব্যবহিত পরেই জাতিপ্রতিষ্ঠা যে আরধ্যগণের মধ্যে বিশেষ বলবতী ছিল 
তাহার অনেক প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রাদিমধ্যে পাওয়া যায়। তৎকালিক সমাজ-নিয়ন্তা 
ব্রাহ্মণের যে রূপে সমাজ বিধিবদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও এ জ্ঞানের পরিচয়স্থল। আধ্য 
বর্ণে এবং শৃত্রে যে বিষম বৈলক্ষণ্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও ইহার ফল। কিন্তু ক্রমে 
আধ্যবংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িলে আর সে জাতিপ্রতিষ্ঠা রহিল না। আধ্্যবংশীয়েরা 
বিস্তৃত ভারতবধষের নান! প্রদেশ অধিকৃত করিয়। স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড সমাজ স্থাপন 
করিল। ভারতবধ এরূপ বন্সংখ্যক খণ্ড সমাঁজে বিভক্ত হইল। সমাজভেদ, ভাষার ভেদ, 
আচার ব্যবহারের ভেদ, নানা ভেদ, শেষে জাতিভেদে পরিণত হইল। বাহিলক হইতে 
পৌগু, পর্য্যন্ত, কাশ্মীর হইতে চোল। ও পাণ্য পর্যন্ত সমস্ত ভারত-ভূমি মক্ষিকাসমাকুল 
মধুচক্রের গায় নান! জাতি, নান! সমাজে পরিপূর্ণ হইল। পরিশেষে, কপিলবাস্তর 
রাজকুমার শাক্যসিংহের হস্তে এক অভিনব ধর্মের স্থষ্টি হইলে, অন্যান্য প্রভেদের উপর 
ধর্মভেদ জম্মিল। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রাজ্য, ভিন্ন ধর্ম; আর একজাতীয়্ব 
কোথায় থাকে? সাগরমধ্যস্থ মীনদলবং ভারতবর্ষীয়েরা! একতাশৃহ্য হইল। পরে আবার 
মুসলমান আসিল। মুসলমানদিগের বংশবৃদ্ধি হইঢুত লাগিল। কালে, সাগরোম্মির উপর 
সাগরোশ্মিবং নৃতন নূতন মুসলমান সম্প্রদায়, পাশ্চাত্য পর্ববতপার হইতে আসিতে 


ভারত-কলম্ক ১৪৩ 


লাগিল। দেশীয় লোকে সহস্রে সহস্রে রাজান্থুকম্পার লোভে বা রাজগীড়নে মুসলমান : 
হইতে লাগিল। অতএব ভারতবর্ধবাসিগণ মুঁদিলমান হিন্দু মিশ্রিত হইল। হিন্দু, 
মুসলমান, মোগল, পাঠান, রাজপুত, মহারাষ্ট্র, একত্র কর্ম করিতে লাগিল। তখন জাতির 
এক্য কোথায়? এক্জ্ঞান কিসে থাকিবে? 


এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, 
ধর্মের প্রভেদে, নানা জাতি। বাঙ্গালি, পঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, 
মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে ? ধর্ম্ঈগত এক্য থাকিলে বংশগত 
এক্য নাই, বংশগত এঁক্য থাকিলে ভাষাগত এক্য নাই, ভাষাগত এক্য থাকিলে নিবাসগত 
এঁক্য নাই। রাজপুত জাঠ, এক ধর্মাবলম্বী হইলে, ভিন্নবংশীয় বলিয়া ভিন্ন জাতি; বাঙ্গালি 
বহারী একবংশীয় হইলে, ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি; মৈথিলি কনোজী একভাষী হইলে, 
নিবাসভেদে ভিন্ন জাতি। কেবল ইহাই নহে। ভারতবর্ষের এমনই অনৃষ্ট, যেখানে কোন 
প্রদেশীয় লোক সব্ধাংশে এক; যাহাদের ডক ধর্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, 
তাহাদের মধ্যেও জাতির একতাজ্ঞান নাই। বাঙ্গালির মধ্যে বাঙ্গালিজাতির একতা 
'ধাধ নাই, শীকের মধ্যে শীকজাতির একতা বোধ নাই। ইহারও বিশেষ কারণ আছে। 
4কাল পধ্যন্ত বহুসংখ্যক ভিন্ন জাতি এক বৃহৎ সাত্্রাজ্যতুত্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ 
হইতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন নদীর মুখনির্গত জলরাশি যেমন সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে, 
আর তন্মধ্যে ভেদজ্ঞান কর! যায় না, বৃহৎ সাঘ্রাজ্যতুক্ত ভিন্ন জাতিগণের সেইরূপ 
খটে। তাহাদিগের পার্থক্য যায়, অথচ এক্য জন্মে না। রোমক সাপ্রাজ্যমধ্যগত 
জাতিদ্রিগের এইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। হিন্দুদিগেরও তাহাই ঘটিয়াছে। জাতি-প্রতিষ্ঠা 
নানা কারণে ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে লোপ হইয়াছে । লোপ হইয়াছে বলিয়া 
কখন হিন্টুসমাজ কর্তৃক কোন জাতীয় কাধ্য সমাধা হয় নাই। লোপ হইয়াছে 
বলিয়া, সকল জাতীয় রাজাই হিন্দুরাজ্যে বিনা বিবাদে সমাজ কর্তৃক অভিষিক্ত 
হইয়াছেন। এই জন্যই স্বাতন্ত্যরক্ষার কারণ হিন্দুসমাজ কখন তর্জনীর বিক্ষেপও করে 
নাই। 


ইতিহাসকীন্তিত কালমধ্যে কেবল ছুইবার হিন্দুসমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয় 
হইয়াছিল। একবার, মহারাষ্ট্রে শিবজী এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাহার 
সিংহনাদে মহারাষ্ট্র জাগরিত হইয়াছিল । তখন মহারাদীয়ে মহারাষ্ীয়ে ভ্রাতৃভাব হইল। 
এই আশ্চর্য্য মন্ত্রের বলে অিতপূর্র্ব মোগল সাম্রাজ্য মহারাদ্্ীয় কর্তৃক বিনষ্ট হইল । 


১৪8. .. বিবিধ প্রবন্ধ ' 


: চিরজয়ী মুসলমান হিন্দু কর্তৃক বিজিত হইল। সমুদ্রায় ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রের পদাবনত 
হইল। অগ্যাপি মার্াট্া, ইংরেজের সন্ত ভারতবর্ষ ভাগে ভোগ করিতেছে। 

দ্বিতীয় বারের এন্দ্রজালিক রণজিৎ সিংহ; ইন্দ্রজাল খালস1! | জাতীয় বন্ধন দৃট 
হইলে পাঠানদিগের স্বদেশেরও কিয়দংশ হিন্দুর 'হস্তগত হইল। শতদ্রপারে সিংহনাদ 
শুনিয়া, নিভাঁক ইংরেজও কম্পিত হইল! ভাগ্যক্রমে এন্দ্রজালিক মরিল। পটুতর 
এন্রজালিক ডালহোৌসির হস্তে খালসা ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিল। কিন্তু রামনগর এবং চিলিয়ান- 
ওয়ালা ইতিহাসে লেখা রহিল। * 

যদি কদাচিৎ কৌন প্রদেশখণ্ডে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়া ছিল, তবে সমুদায় 
ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত? 

ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নৃতন কথা শিখাইতেছে। 
যাহা আমর! কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে? যাহা! কখন দেখি নাই, শুনি নাই, 
বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে ; যে পথে কখন' চলি নাই, সে 
পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া! দিতেছে । সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক 
শিক্ষা অমূল্য । যে 'সকল অমূল্য রতব আমর! ইংরেজের চিত্তভাগ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, 
তাহার মধ্যে ছুইটির আমরা! এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম-_স্থাতস্যপ্রিয়তা এবং জাতি- 
প্রতিষ্ঠা । * ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না। 


/ 
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* এই প্রবন্ধে জাতি শবে [8%00811 বা 18৮০ বুঝিতে হইবে । 





ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা 


মানুষের এমন ছ্রবস্থা কখন হইতে পারে না যে, তাহাতে শুভ কিছুই দেখ যায় 
না। আমাদিগের গুরুতর ছুর্তাগ্যেও কিছু না কিছু মঙ্গল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যে" 
অশুভের মধ্যে শুভের অনুসন্ধান করিয়া তাহার আলোচনা করে, সেই বিজ্ঞ। ছুঃখও যে 
কেবল ছুঃখ নহে, ছুঃখের দিনে এ কথার আলোচনায় কিছু সুখ আছে। 

ভারতবর্ষ পূর্বে স্বাধীন ছিল--এখন অনেক শর্ত বংসর হইতে পরাধীন। নব্য 
শারতব্ষীয়ের ইহা ঘোরতর দুঃখ মনে করেন। আমাদিগের ইচ্ছা যে, সেই প্রাচীন 
থাধীনতায় এবং আধুনিক পরাধীনতায় একবার তুলনা করিয়া দেখি। দেখি যে, ছুঃখই 
বাকি, সুখ কি। 

কিন্তু স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, এই সকল কথার তাংপধ্য কি, তাহা একবার বিবেচনা 
করা আবশ্যক হইতেছে। আমরা প্রাচীন ভাল্লতবর্ধের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের তুলনায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুলনার উদ্দেশ্য তারতম্য নির্দেশ। কিন্তু কোন্‌ বিষয়ের তারতম্য 
আমাদিগের অনুসন্ধানের বিষয়? প্রাচীন ভারত স্বাধীন, আধুনিক ভারত পরাধীন, এ কথ। 
খলিয়া কি উপকার 1 আমাদিগের বিবেচনায়, এরূপ তুলনায় একটি মাত্র উদ্দেশ্য এই হওয়া 
আবশ্যক যে, প্রাচীন ভারতে মনুষ্য সখা ছিল, কি আধুনিক ভারতবর্ষে অধিক সখী ? 

এতক্ষণে অনেকে আমাদিগের প্রতি খড়গহস্ত হইয়াছেন। স্বাধীনতায় যে সুখ, 
তাহাতে সংশয় কি? যে সংশয় করে, সে পাষণ্ড, নরাধম, ইত্যাদি । স্বীকার করি। 
কিন্তু স্বাধীনতা পরাধীনতা। অপেক্ষা কিসে ভাল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহার সছৃত্বর 
পাওয়া ভার। 

বাঙ্গালি ইংরেজি পড়িয়া এ বিষয়ে দুইটি কথা শিখিয়াছেন--“][)1১০৮” 
106990097008%, তাহার অনুবাদে আমরা স্বাধীনতা! এবং স্বতস্ত্রত। ছুইটি কথা পাইয়াছি। 
অনেকেরই মনে বোধ আছে যে, ছুইটি শবে এক পদার্থকে বুঝায় । স্বজাতির শাসনাধীন 
অবস্থাকেই ইহা বুঝায়, এইটি সাধারণ প্রতীতি। রাজা যদি ভিন্নদেশীয় হয়েন, তবে 
তাহার প্রজাগণ পরাধীন, এবং সেই রাজ্য পরতন্ত্ব। এই হেতু, এক্ষণে ইংরেজের 
শামনাধীন ভারতবর্ধকে পরাধীন ও পরতন্ত্র বল! গিয়া থাকে । এই জন্য মোগলদিগের 
শাসিত ভারতবর্ষকে বা সেরাজউদ্দৌলার শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বা পরতন্ত্র বঙ্গা 
গিয়া থাকে। এইরূপ সংস্কারের সমূলকতা বিবেচনা কর! যাউক। 

১৪৯ 


১৪৬ বিবিধ প্রবন্ধ 


মহারাণী বিক্টোরিয়াকে ইংরেজকন্া বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্ব 
প্রথম বা দ্বিতীয় জর্জ ইংরেজ ছিলেন না। তাহারা জন্মান। তৃতীয় উইলিয়াম ওলনান্ত 
ছিলেন। বোনাপার্টি ক্িকার ইতালীয় ছিলেন। স্পেনের ভূতপুর্্ প্রাচীন বুর্বোবংশীয় 
রাজার! ফরাশী ছিলেন। রোমসাআজজাজ্যের সিংহাসনে অনেক বব্ধরজাতীয় সম্রাট আরোহণ 
করিয়াছিলেন। এইরূপ শত শত ঘটনার উল্লেখ কর! যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে, 
এই সকল রাজ্যে তত্তদবস্থায় রাজ! ভিন্নজাতীয় ছিলেন। এ সকল রাজ্য তংকালে 
পরাধীন বা পরতন্ত্র ছিল, বলা যাইতে পারে কি ন1 কেহই বলিবেন না, বল! যাইতে 
পারে। যদি প্রথম' জর্জ-শীসিত ইংলগকে বা ত্রেজান-শাসিত রোমকে পরাধীন বলা ন৷ 
গেল, তবে শাহজাহ1-শাসিত ভারতবর্কে বা আলীবদ্দি-শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বলি 
কেন! 

দেখা যাইতেছে যে, শাসনকর্তা ভিন্নজাতীয় হইলেই, রাজ্য পরতন্ত্র হইল না। 
পক্ষান্তরে, শাসনকর্তা স্বজাতীয় হইলেই রাজা যে ব্বতন্্র হয় না, তাহারও' অনেক উদাহরণ 
দেওয়া যাইতে পারে। ওয়াশিংটনের কৃত যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকার শাসনকর্তৃগণ 
স্জাতীয় ছিল। 'উপনিবেশ মাত্রেরই প্রথমাবস্থায় শাসনকর্তা! স্বজাতীয় হইয়া থাকে, কিন্ত 
সে অবস্থায় উপনিবেশ সকলকে কদাচ স্বতন্ত্র বল! যায় না। 

তবে পরতন্ত্র কাহাকে বলি? 

ইহা নিশ্চিত যে, ইংরেজের অধীন আধুনিক ভারত পরতন্ত্র রাজ্য বটে। রোমক- 
জিত, ব্রিটেন হইতে সিরিয়া পর্য্যন্ত রাষ্ট্রসকল পরতন্ত্ব ছিল বটে। আলজিয়ার্স বা 
জামেকা পরতন্ত্র রাজ্য বটে। কিসে এই সকল রাজ্য পরতন্ত্রঃ এ সকল এক একটি 
পৃথক্‌ রাজ্য নহে, ভিন্নদেশবাসী রাজার রাজ্যের অংশ মাত্র। ভারতেশ্বরী ভারতবর্ষে 
থাকেন না--ভারতবর্ষের রাজা ভারতবর্ষে নাই। অন্ত দেশে । যে দেশের রাজা অন্য 
দেশের সিংহাসনারঢ় এবং অন্যদেশবাসী, সেই দেশ পরতন্্র। 

হইটি রাজ্যের এক রাজা হইলে তাহার একটি পরতন্ত্র, একটি স্বত্ত্র। যে দেশে 
রাজা বাস করেন, সেইটি স্বতন্ত্র, যে দেশে বাস করেন না, সেইটি পরতন্ত্র। 

এইরূপ পরিভাষায় কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে । ইংলগের প্রথম 
জেম্স্‌, স্কটলও ও ইংলগ ছুই রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, স্কটলণ্ড ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ে বাস 
করিলেন। স্কটলগ্ড কি ইংলগকে রাজা দ্বিয়া পরতন্ত্র হইল 1 বাবরশাহ, ভারত জয় 
করিয়া, দিলীতে সিংহাসন স্থাপনপূর্ববক, তথা হইতে পৈতৃক রাজ্য শীসিত করিতে 
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লাগিলেন_তাহার স্বদেশ কি ভারতবর্ষের অধীন হইল 1 প্রথম জর্জ ইংলগ্ের সিংহাসন 
প্রাপ্ত হইয়া, তথায় অধিষ্ঠান করিয়া, পৈতৃক রাজ্য ঠানোবর শাসিত করিতে লাগিলেন ;_ 
হানোবর কি তখন পরতন্ত্র হইয়াছিল? 

পরিভাষার অনুরোধে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, প্রথম জেম্স্‌ বা প্রথম জর্্ত বা 
প্রথম মোগলের পূর্বরাজ্যের পরতন্ত্রতা ঘটিয়াছিল। কিন্তু পারতন্থ্য ঘটিয়াছিল মাত্র, 
পরাধীনত| ঘটে নাই। আমরা 10089706009 শব্দের পরিবর্তে স্বতন্ত্তা, এবং [)1)৩: 
শব্দের স্থানে স্বাধীনতা শব্দ এবং তত্তদভাব স্থানে তত্তদভাবুস্চক শব্দ ব্যবহার করিতেছি । * 

তবে পারতন্ত্র এবং পরাধীনতায় প্রভেদ কি? অথবা, গ্বাতন্ত্য এবং স্বাধীনতার 
প্রভেদ কি? 

ইংলগ্ডে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি বিশেষ প্রয়োগ প্রচলিত আছে, আমরা 
দে অর্থ অবলম্বন করিতে বাধ্য নহি। কেন না, সে অর্থ এই উপস্থিত বিচারের উপযোগী 
নহে। যে অর্থ"ভারতবধাঁয়েরা বুঝেন, আমরাও সেই অর্থ বুঝাইব। 

ভিন্নদেশীয় লোক, কোন দেশে রাজা হইলে একটি অত্যাচার ঘটে । ধাহার! রাজার 
জাতি, দেশীয় লোকাপেক্ষা তাহাদিগের প্রাধান্য ঘটে। তাহাতে প্রজা পরজাতিগীড়িত 
হয়। যেখানে দেশীয় প্রজা, এবং রাজার স্বজাতীয় প্রজার এইরূপ তারতম্য, সেই দেশকে 
পরাধীন বলিব। যেরাজ্য পরজাতিগীড়নশুহ্য, তাহা স্বাধীন। 

অতএব পরতন্ত্ব রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বল! যাইতে পারে। যথা, প্রথম জর্জের 
সনয়ে হানোবর, মোগলদিগের সময়ে কাবুল। পক্ষান্তরে কখন স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন 
পলা যাইতে পারে; যথা, নন্মানদিগের সময়ে ইংলগু, গুরঞ্জেবের সময়ে ভারতবর্ষ। 
মামরা কৃতবউদ্দিনের অধীন উত্তর-ভারতবর্ধকে পরতন্ত্ব ও পরাধীন বলি, 'আকৃবরের শাসিত 
'ভারতবর্ধকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি। 

সে যাহাই হউক, প্রাচীন ভারত স্বত্ত্ব ও স্বাধীন; আধুনিক ভারতবর্ষ পরতন্ত্ব ও 
পরাধীন। প্রথমে স্বাতন্ত্য-পারতত্ত্জহ্য যে বৈষম্য ঘটিতেছে, তাহার আলোচনা করা 
যাউক-_পশ্চাৎ স্বাধীনতা ও পরাধীনতার কথা বিবেচনা করা যাইবে । রাজা! অন্য- 
দেশবাসী হইলে দুইটি অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা; প্রথম, রাজ! দূরে থাকিলে সুশাসনের 
বিশ্ব হয়। দ্বিতীয়, রাজা যে দেশে অধিষ্ঠান করেন, সেই দেশের প্রতি তাহার অধিক 
আদর হয়, তাহার মঙ্গলার্থ দূরস্থ রাজ্যের অমঙ্গলও করিয়া থাকেন। এই দুইটি দোষ 
যে আধুনিক ভারতবর্ষে ঘটিতেছে না, এমত নহে । মহারাণী বিক্টোরিয়ার সিংহাসন দিলী 
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বা কলিকাতায় স্থাপিত হইলে, ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্টতর হইত, তাহার সন্দেহ 
নাই; কেন না, যাহা রাজার নিকটবন্তা, তাহার প্রতি রাজপুরুষদিগের অধিক মনোযোগ 
হয়। দ্বিতীয় দোষটিও ঘটিতেছে। ইংলগ্ডের গৌরবার্থ আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ হইল, ব্যয়ের 
দায়ী ভারতবর্ষ । “হোমচার্জেস” বলিয়া যে ব্যয় বজেটভূক্ত হয়, তাহার মধ্যে অনেক- 
গুলিই এইরূপ ইংলগ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের ক্ষতি স্বীকার। এইরূপ অনেক আছে।, . 


রাজা দূরস্থিত বলিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের স্থশাসনের বিদ্ধ ঘটে বটে, কিন্তু তেমন 
রাজা স্বেচ্ছাচারী বলিয়া সুশাসনের যে সকল বিদ্ব ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহ! ঘটে না। কোন 
রাজা ইন্দ্রিয়পরতন্,-অন্তঃপুরেই বাস করেন, রাজ্য ছুর্দশাগ্রস্ত হইল। কোন রাজা নিষ্ঠুর, 
কোন রাজা অর্থগৃরদ। প্রাচীন ভারতবর্ষে এ সকলে গুরুতর ক্ষতি জন্মিত। আধুনিক 
ভারতবর্ষে দূরস্থিত রাজ! বা রাজ্জীর কোন প্রকার দোষ ঘটিলে, তাহার ফল ভারতবর্ষে 
ফলিবার সম্তাবন! নাই। 

দ্বিতীয়, যেমন আধুনিক ভারতবর্ষে ইংলপ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের মঙ্গল কখন 
কখন নষ্ট হয়, তেমনি প্রাীন ভারতে রাজার আত্মস্ুখের জন্য রাজ্যের মঙ্গল নষ্ট হইত। 
পৃ্থীরাজ জয়চন্দ্রের কন্যা হরণ করিয়া আত্মস্থখ বিধান করিলেন, তাহাতে উভয় মধ্যে 
সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া, উভয়ের অগ্রীতি ও তেজোহানি ঘটিতে লাগিল। তঙ্নিবন্ধন 
উভয়েই মুসলমানের হস্তে পতিত হইলেন। আধুনিক ভারতবর্ষে দূরবাসী রাজার আত্ম- 
স্থখের অনুরোধে কোন অনিষ্টাপাতের সম্ভাবন! নাই। 

কিন্তু এটি কেবল পরতন্ত্তা সম্বন্ধে উক্ত হইল, আমরা পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতায় 
প্রভেদ করিয়াছি। ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রাধান্য, এবং দেশীয় প্রজাসকল তাহাদিগের 
নিকট অবনত, তাহাদিগের সুখের জন্য কিয়দংশে যে ভারতবাসীদিগের সুখের লাঘব ঘটিয়া 
থাকে, তাহা এ দেশীয় কোন লোকেই অস্বীকার করিবেন না । এরূপ জাতির উপর জাতির 
প্রাধান্য প্রাচীন ভারতে ছিল না। ছিল না বটে, কিন্তু তন্তুল্য বর্ণপীড়ন ছিল। ইহা 
কেহুই অস্বীকার করিবেন না যে, চিরকালই ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজা শুদ্র; উৎকষ্ট 
বরণত্রয় শুদ্রের তুলনায় অল্পসংখ্যক ছিলেন। সেই বর্ণত্রয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেশের 
শাসনকর্তা । কিন্তু এ সকল কথা একটু সবিস্তারে লেখা আবশ্যক হইল। 

লোকের বিশ্বাস আছে যে, প্রাচীন ভারতে কেবল ক্ষত্রিয়ই রাজ! ছিলেন। বাস্তবিক 
তাহা নহে, রাজকাধ্য ছুই অংশে বিভক্ত ছিল। 'যুদ্ধাদির ভার ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি ছিল; 
রাজব্যবস্থা নির্ববাচন, বিচার ইত্যাদি কার্ধ্যের ভার ব্রাহ্মণের উপর ছিল। এক্ষণে যেমন 
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সিবিল ও মিলিটরি, এই ছুই অংশে রাজকার্ধ্য বিভক্ত, তখনকার কর্মভাগ কতকটা সেইরপই 
ছিল। ব্রান্মণের! সিবিল কর্মচারী, ক্ষত্রিয়েরা মিলিটরি। এখনও যেমন মিলিটরি 
আপক্ষা সিবিল কর্মচারীদিগের প্রাধান্য, তখনও সেইরূপ ছিল; রাজপুরুষদিগের মধ্যে 
ক্ষত্রিয়েরাই রাজা নাম ধারণ করিতেন, কিন্তু কাধ্যতঃ তাহাদিগের উপরেও ত্রাহ্মণের প্রাধান্ত 
ছিল। প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়েরাই সর্বদা রাজা ছিলেন, এমত নহে । বোধ হয়, আগ্কালে 
ক্ষত্রিয়েরাই রাজা ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধকালে মৌর্য প্রভৃতি সঙ্করজাতীয় রাজবংশ দেখা যায়। 
টীনপরিব্রাজক হোয়েস্থ সাঙ সিল্ধুপারে ব্রাহ্মণ রাজা দেখিয়। গিয়াছিলেন। অস্াত্রও , 
বাক্ষণেরা রাজা নাম ধারণ করিয়াছিলেন। মধ্যকালে ' অধিকাংশ রাজাই রাজপুত । 
বাজপুতেরা কষত্রিয়বংশসম্ভৃত সন্করজাতি মাত্র। ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্য, প্রাচীন ভারতে 
চিরকাল অপ্রতিহত ছিল না, ব্রাহ্মণদ্িগের গৌরব এক দিনের জন্য লঘু হয় নাই। বেদদ্বেষী 
বৌদ্ধদিগের সময়েও রাজকার্ধ্য ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে অন্য হস্তে যায় নাই--কেন না, 
ঠাহারাই পণ্ডিত, নুশিক্ষিত, এবং কাধ্যক্ষম। অতএব প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরাই 
প্রকৃতরূপে রাজপুরুষপদে বাচ্য। স্ুবিজ্ঞ লেখক বধু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল 
মাগাজিনে একটি প্রবন্ধে যথার্থ ই লিখিয়াছিলেন যে, ত্রাহ্মণেরাই প্রাচীন ভারতের ইংরেজ 
ছিলেন। | 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত যে, আধুনিক ভারতবধে দেশী বিলাতিতে যে বৈষমা, তাহা প্রাচীন 
ভারতে ব্রাহ্মণ শৃদ্রের বৈষম্যের অপেক্ষা কি গুরুতর 1 


রাজা ভিন্নজাতীয় হইলে যে জাতিগীড়া জন্মে, তাহা ছুই প্রকারে ঘটে। এক 
বাজব্যবস্থাজনিত ; আইনে বিধি থাকে যে, রাজার স্বজাতীয়গণের পক্ষে এই এই রূপ 
ঘটিবেক, দেশীয় লোকের পক্ষে অন্য প্রকার ঘটিবেক। দ্বিতীয়, স্বজাতিপক্ষপাতী রাজার 
ইচ্ছাজনিত; রাজপ্রসাদ রাজা স্বজাতিকে দিয়া থাকেন এবং তিনি স্বজাতিপক্ষপাতী 
বলিয়া রাজ্যের কার্যে স্বজাতিকেই নিযুক্ত করিয়৷ থাকেন। ইংরেজ-শাসিত ভারতে, এবং 
বাহ্ষণ-শাসিত ভারতে এই দুইটি দোষ কি প্রকার বর্তমান ছিল দেখা যাউক। 

১ম। ইংরেজদিগের কৃত রাজব্যবস্থানুসারে, দেশী অপরাধীর জদ্য এক বিচারালয়, 
বিলাতি অপরাধীর জন্য অন্ত বিচারালয়। দেশী লোক ইংরেজ কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে, 
কিন্তু ইংরেজ দেশী বিচারক র্ুক দণ্ডিত হইতে পারে না। ইহা! ভিন্ন ব্যবস্থাগত বৈষম্য 
আর বড় নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষা কত গুরুতর বৈষম্য ব্রাহ্মণরাজ্যে দেখা যায়! 


ইংরেজের ভ্প্ত পৃথক বিচারালয় হউক, কিন্তু আইন পৃথক্‌ নহে। যেমন একজন দেশীয় 


১৫৪ বিবিধ প্রবন্ধ 


লোক ইংরেজ বধ করিলে বধার্হ, ইংরেজ দেশী লোককে বধ করিলে আইন অনুসারে 
সেইরূপ বধার্থ। কিন্তু ব্রাহ্মণরাজ্যে ফু্রহস্ত। ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মাণহস্তা শৃদ্রের দণ্ডের কড 
বৈষম্য! কে বলিবে, এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষ নিকৃষ্ট? 


ইংরেজের রাজ্যে যেমন ইংরেজ দেশী লোক কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না, প্রাচীন 
ভারতেও সেইরপ ব্রাহ্মণ -শূর্র কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারিত না। বাবু দ্বারকানাথ মিত্র 
প্রধানতম বিচারালয়ে বসিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের মুখোজ্জল করিয়াছেন-_“রামরাজো” 
তিনি কোথা থাকিতেন? ৃ 

২য়। ইংরেজের রাজ্যে রাজপ্রসাদ প্রায় ইংরেজেরই প্রাপ্য, কিন্ত কিয়ংপরিমাণে 
দেশীয়েরাও উচ্চ পদে প্রতিষ্িত। ব্রাহ্মণরাজ্যে শুদ্রদিগের ততটা ঘটিত কিন সন্দেহ। 
কিন্তু যখন শুদ্র, কখন কখন রাজসিংহাসনারোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তখন অন্যান 
উচ্চ পদও যে শুদ্রেরা সময়ে সময়ে অধিকৃত করিত, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে দেখা 
যাইতেছে যে, আধুনিক ভারতে প্রাথমিক বিচারকাধ্য প্রায় দেশীয় লোকের দ্বারাই হয় 
থাকে, প্রাচীন ভারতে কি প্রাথমিক বিচারকার্ধ্য শৃত্রের দ্বারা হইত? আমরা প্রাচীন 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত অল্পই জানি যে, এ কথ স্থির বলিতে পারি না। অনেক বিচার- 
কাধ্য গ্রাম্য সমাজের দ্বারা নির্বাহ হইত বোধ হয়। কিন্তু সাধারণতঃ কি বিচার, কি 
সৈনাপত্য, কি অশ্যান্ত প্রধান পদ সকল যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের হস্তে ছিল, তাহা প্রাচীন 
্রশ্থাদি পাঠে বোধ হয়। ... 

অনেকেই বলিবেন, ইংরেজের প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্থে সাদৃশ্য কল্পনা 
সকল্পন! নহে; কেন না, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শৃদ্রপীড়ক হইলেও স্বজাতি__ইংরেজেরা ভিন্ন জাতি। 
ইহার এইরূপ উত্তর দিতে ইচ্ছা করে যে, যে গীড়িত হয়, তাহার পক্ষে স্বজাতির গীড়ন ও 
ভিন্ন জাতির গীড়ন, উভয়ই সমান। স্বজাতীয়ের হস্তে গীড়া কিছু মিষ্ট, পরজাতীয়ের কৃত 
শ্লীড়া কিছু তিক্ত লাগে, এমত বোধ হয় না। কিস্ত আমরা সে উত্তর দিতে চাহি না । 
যদি স্বজাতীয়ের কৃত গীড়ায় কাহারও প্রীতি থাকে, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। 
আমাদিগের এইমাত্র বলিবার উদ্দেশ্ট যে, আধুনিক ভারতের জাতিপ্রাধাগ্থের স্থানে প্রাচীন 
ভারতে বর্ণপ্রাধান্য ছিল। অধিকাংশ লোকের পক্ষে উভয়ই সমান। 

তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, পরাধীন ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীস্থ লোকে 
্বীয় বুদ্ধি, শিক্ষা, বংশ, এবং মর্ধযাদানুসারে প্ীধাগ্য লাভ করিতে পারেন না। যাহার 
বিষ্তা এবং বুদ্ধি আছে, তাহাকে যদি বুদ্ধিসর্চালনের এবং বিষ্ভার ফলোৎপত্তির স্থল না 


_ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনত। ১৫১ 


দেওয়া যায়, তবে তাহার প্রতি গুরুতর অত্যাচার করা হয়। আধুনিক ভারতবর্ষে এরূপ 
ঘটতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে, বর্ণ বৈষম্য গুণে তাহাও ছিল, কিন্তু এ পরিমাণে ছিল 
দা। আর এক্ষণে রাজকাধ্যাদি সকল ইংরেজের হস্তে-আমরা পরহস্তরক্ষিত বলিয়। 
নিজে কোন কাধ্য করিতে পারিতেছি না। তাহাতে আমাদিগের রাজ্যরক্ষা ও রাজা- 
পালনবিদ্ধা। শিক্ষা হইতেছে না-_জাতীয় গুণের স্ফৃপ্তি হইতেছে না। অতএব স্বীকার 
করিতে হইবে, পরাধীনতা এদিকে উন্নতিরোধক। তেমন আমরা ইউরোপাঁয় সাহিত্য ও 
বিদ্রানে শিক্ষালাভ করিতেছি । ইউরোপীয় জাতির অধীন,ন! হইলে আমার্দিগের কপালে 
এ সুখ ঘটিত না। অতএব আমাদিগের পরাধীনতায় যেমন এক দিকে ক্ষতি, তেমন আর 
এক দিকে উন্নতি হইতেছে। 

অতএব ইহাই বুঝা যায় যে, আধুনিকাপেক্ষা প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীর লোকের 
ঘ্াধীনতাজনিত কিছু স্থখ ছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রায় ছুই তুল্য, বরং 
আধুনিক ভারতবর্ধ ভাল। ॥ 

তুলনায় আমরা যাহা পাইলাম, তাহ! সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি, অনেকের বুঝিবার 
সুবিধা হইবে। | 

১। ভিন্নজাতীয় রাজা হইলেই রাজ্য পরতন্ত্র বা পরাধীন হইল ন]। 

ভিন্নজাতীয় রাজার অধীন রাজ্যকেও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বল! যাইতে পারে। 

২। স্বতন্থতা ও স্বাধীনতা, পরতন্ত্রতা ও পরাধীনতা, ইহার আমর! ভিন্ন ভিন্ন 
পারিভাষিক অর্থ নির্দেশ করিয়াছি । 

বিদেশনিবাসী রাজশাসিত রাজ্য পরতন্ত্র। যেখানে ভিন্ন জাতির প্রাধান্য, সেই 
রাজ্য পরাধীন। অতএব কোন রাজ্য পরতন্ত্র অথচ পরাধীন নহে। কোন রাজ্য স্বতন্ত্র 
অথচ স্বাধীন নহে । কোন রাজ্য পরতন্ত্র এবং পরাধীন। 


৩। কিন্তু তুলনার উদ্দেশ্য উৎকর্ধাপকর্ষ। যে রাজ্যে লোক সুখী, তাহাই উৎকষ্ট, 
'য রাজ্যে লোক ছঃখী, তাহাই অপকৃষ্ট। স্বাতস্ত্র্যে ও পরাধীনতায় আধুনিক ভারতে প্রজ। 
কি পরিমাণে দুঃখী, তাহাই বিবেচ্য । 

৪। . প্রথমতঃ স্বাতত্ত্রা ও পারত্ত্ত্য। ইহার অন্তর্গত ছুইটি তব। প্রথম, রাজ! 
খিদেশস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষের সুশাসনের বিত্ব হইতেছে কি না? স্বদেশের মঙ্গলার্থ 
শ(সনকর্তগণ এদেশের অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকেন কিনা? স্বীকার করিতে হইবে যে, 
তন্তংকারণে স্বশাসনের বিশ্ব ঘটিতেছে বটে এবং ভারতবর্ষে অমঙ্গল ঘটিতেছে বটে ।, , 
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কিন্ত রাজার চরিত্রদোষে যে সকল অনিষ্ট ঘটিত, আধুনিক ভারতবর্ষে তাহা ঘটে 

না। অতএব প্রাচীন বা আধুনিক ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় ন!। 
৫। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা ও পরাধীনতা । আধুনিক ভারতবর্ষ প্রভুগণপীড়িত বটে 

কিন্তু প্রাচীন ভারতও বড় ব্রাহ্মণপীড়িত ছিল।' সে বিষয়ে বড় ইতরবিশেষ নাই । তবে 


ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের একটু সুখ ছিল। 
৬। আধুনিক ভারতে কাধ্যগত জাতীয় শিক্ষা লোপ হইতেছে, কিন্তু বিজ্ঞান ও 


সাহিত্যচর্চার অপূর্ব স্ফৃপ্তি হইতেছে । 

অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতা তুল্য? তবে পৃথিবীর 
তাবজ্জাতি স্বাধীনতার জন্ত প্রাণপণ করে কেন? ধাহারা এরূপ বলিবেন, তাহাদের নিকট 
আমাদের এই নিবেদন যে, আমর। সে তত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নহি। আমরা পরাধীন 
জাতি-অনেক কাল পরাধীন থাকিব--সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই। 
আমাদের কেবল ইহাই উদ্দেশ্য যে, প্রাীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার" হেতু তদ্বাসিগণ 
সাধারণতঃ আধুনিক ভারতীয় প্রজাদিগের অপেক্ষা সুখী ছিল কি না? আমরা এই 
মীমাংসা করিয়াছি যে, আধুনিক ভারতবধে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের 
অবনতি ঘটিয়াছে, শুদ্র অর্থাং সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে। 


প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি 


নারদবাক্য 


মহাভারতের সভাপর্ক্বে দেবষি নারদ যুধিষ্টিরকে প্রশ্নচ্ছলে কতকগুলি রাজনৈতিক 
উপদেশ দিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে রাজনীতি কত দূর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, উহা! তাহার 
পরিচয়। মুসলমানদিগের অপেক্ষা হিন্দুরা যে রাজনীতিতে বিজ্ঞতর ছিলেন, উহ পাঠ 
করিলে সংশয় থাকে নাঁ। প্রাচীন রোমক এবং আধুনিক ইুউরোপীয়গণ ভিন্ন আর কোন ' 
ডাতি তাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ঁয় রাঁজার যে অস্থান্ত সকল 
গাতির অপেক্ষা অধিক কাল আপনাদ্িগের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, এই রাজনী তিজ্ঞতা 
তাহার এক কারণ। হিন্দুর্দিগের ইতিবৃত্ব নাই; এক একটি শাসনকর্তার গুণগান করিয়া 
শত শত পুষ্ঠা লিখিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহাদিগের কৃত কাধ্যের যে কিছু পরিচয় 
পাওয়া! যায়, তাহাতেই অনেক কথা বলা ঃযাইতে পারে। চন্ত্রগুপ্ত মৌধ্যের মহিত 
পৃথিবীর যে কোন রাজপুরুষের তুলনা করা যায়। চন্দ্রগুপ্ত আলেক্জগ্ডরের বিভ্দিত 
শারতাংশের পুনরুদ্ধার করিয়া, তক্ষশিলা হইতে তাত্রলিপ্তি পথ্যন্ত সামঙ্জ্য সংস্থাপন. করিয়া, 
মহতী কীত্তি স্থাপিতা করিয়াছিলেন । তুবনবিখ্যাত যবনরাজাধিরাজ সিলিউকসকে লাঘব 
থাকার করাইয়া তাহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। (হিন্দু হইয়া ঠিক বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন, এমনও বোধ হয় না।) ইতিহাসে তিন জন সাআজ্যনিন্নাতা বিশেষ পরিচিত-- 
শার্লমান, ছিতীয় ফ্রেডেরিক, প্রথম পিটর। আলেক্জগুর, নাপোলিয়ন বা ক্রুম্বেল সে 
শ্রেণীমধ্যে আসন পান নাই; কেন না, তাহাদের কীত্তি তাহাদের মৃত্যু পধ্যন্ত স্থায়ী বা 
তাহা নহে । গজনবী মহম্মদের প্রায় সেইরূপ। আরবসাম্রাজ্য € মোগলসাআজ্য 
এক এক জনের নিম্মিত নহে। কিন্তু মগধসাত্্রাজ্য একা চন্দ্রগুপ্তের নিম্মিত। এবং 
পুরুষানুক্রমে স্থায়ী বটে। তিনি শার্লমান, ফ্রেডেরিক ও পিটরের সঙ্গে উচ্চাসনে 
বসিতে পারেন। 

নারদের যে উপদেশবাক্যের কথার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে এমত তব অনেক 
আছে যে, রাজনীতিবিশারদ ইংরেজেরও তাহা গ্রহণ করিয়া তদনুসারে চলিলে, ঠাহাদিগের 
উপকার হয়। এমত কদাচ বক্তব্য নহে যে, হিন্দুরা এই সকল নৈতিক উক্তির অনুসারী 
হইয়া সর্ধত্র সর্ধপ্রকারে চলিতেন। কিন্তু ঈদৃশ নৈতিক তব যে ঠাহাদিগের দ্বারা 
উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা। অল্প প্রশংসার কথা নহে। যেখানে উদ্কৃত হইয়াছিল, সেখানে যে 


২* ৮. 
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উহা! কিয়দংশে কাধ্যে পরিণত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সংশয় করা অন্তায়। প্রাচীন 
ভারতবর্ষে রাজনীতির কত দুর উন্নতি'হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে ক্ষতি 
নাই। এ জন্য আমরা উল্লিখিত নারদবাক্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। এ কথা 
পাঠকেরা অনেকেই পড়িয়াছেন, তথাপি উহার পুনঃপাঠে কষ্ট বোধ হইবে, এমন বিবেটনা 
হয় না। | | 

নারদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “মহারাজ ! কৃষি, বাণিজ্য, ছুর্গসংস্কার, সেতুনিম্াণ 
আযব্যয় শ্রবণ, পৌরকা্ধ্য দর্শন,ও জনপদ পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকাধ্য ত সম্যক্‌ 
প্রকারে সম্পাদিত হয় ?%** নিঃশক্কচিত্ত কপট দূতগণ ত তোমার বা তোমার অমাত্যদিগের 
গুঢ় মন্ত্রণাসকল ভেদ করিতে পারে না? মিত্র, উদাসীন ও শক্রদিগের অভিসন্ধি সমস্ত 
আপনি ত বুঝিয়া থাকেন? যথাকালে সন্ধিস্থাপনে ও বিগ্রহবিধানে প্রবৃত্ত হয়েন? 
উদাসীন ও মধ্যমের প্রতি ত মাধ্যস্থ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন? আত্মানুরূপ, বৃদ্ধ 
বিশুদ্ধম্বভাব, সন্বোধনক্ষম, সংকুলজাত, অন্তুরক্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিপদে ত' অভিষিক্ত হইয় 
থাকেন?” 


সর জর্জ কাণ্ধেল সাহেব “আত্মান্ুরূপ” ব্যক্তিকে স্বীয় মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়াছেন বলিয়া 
দেশের লোক তাহার উপর রাগ করিয়াছিলেন, কিন্তুতিনি বলিতে পারিতেন যে, নারদবাকা 
আমার পক্ষে । আধুনিক ভারতীয় শাসনকর্তাদিগের ছুরদৃষ্ট এই যে, বৃদ্ধ মন্ত্রী তাহাদিগের 
কপালে প্রায় ঘটে না। কিন্তু ইউরোপে নারদীয় বাক্য প্রতিপালিত হইয়া থাকে-__ 
বিন্মার্ক, গ্লাঙ্ষ্টোন, ডিঅরেলি, টিয়র প্রভৃতি উদাহরণ । পরে,__ 

“একাকী বা বুজনপরিবৃত হইয়া ত মন্ত্রণা করেন না? মন্ত্র ত জনপদমধ্ো 
অপ্রচলিত থাকে 1” 

ইংরেজেরা এই নীতির বশবত্তাঁ হইয়। কাধ্য করেন, কেবল অতিরিক্ত এই বলেন 
যে, “মন্ত্রণাবিশেষ জনপদমধ্যে প্রচার হওয়াই ভাল। অতএব সেইগুলি বাছিয়া বাছিয়া 
গেজেটে ছাপাই।” পরে-_- 

“ম্বল্লায়াসসাধ্য মহোদয় বিষয় সকল ত শীজ্জই সম্পন্ন করিয়! থাকেন ?” 

আমাঁদিগের অনুরোধ যে, প্রাচীন খষির এই বাক্য ইংরেজের স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ 
করিয়৷ কাধ্যালয়ে প্রকটিত করুন। তৎপরে,__ 

“কষীবলেরা আপনার পরোক্ষে প্রকৃণ্ঠ ব্যবহার করিয়া থাকে? কারণ, প্রত্ভুর 
প্রতি অকৃত্রিম ন্সেহ না থাকিলে এরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব সন্দেহ নাই।” 
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বিলাতী শাসনকর্তা কিম্বা তাহাদিগের দেশী সমালোচক, কেহই অগ্ঠাপি এ কথার 
সারবন্তা অনুভূত করিতে সক্ষম হইলেন না। তংপরে-_ 

“অনারন্ধ কার্য্যের পরীক্ষার্থ ধর্মজ্ঞ শান্্রকোবিদ বিচক্ষণ পরীক্ষকসকল ত নিযুক্ত 
করিয়া থাকেন ?” 

ইংরেজেরা এই কথার সম্যক্প্রকারে অন্ুবত্তী। সকল কাধ্যের পূর্বেই কমিটি 
নিযুক্ত হইয়া! থাকে । সকল কাধ্য করিবার পূর্বে ইংরেজেরা এক একটা কমিটি নিষুক্ত 
করেন কেন? এ কথা যিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাকে ,দেয় উত্তর উল্লিখিত নারদবাক্যে " 
আছে। তৎপরে-__ 


“সহস্র মূর্খ বিনিময় দ্বারা এক জন পণ্ডিতকে ত ক্রয় করিয়া থাকেন ?” 

আমরা এই কথাটির অনুমোদন করি না। মূর্খের দ্বারাই পৃথিবীর কাধ্য 
নিধবাহ হইতেছে-_পণ্ডিত কোন্‌ কাজে লাগে? মিল পালিমেন্টে কৃতকাধ্য হইতে 
পারিলেন না,_-গয়েষ্টমিনষ্টর কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। লাপ্লাসকে বোনাপার্টি পণ্ডিত 
দেখিয়া উচ্চ পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন__কি্তু লাপ্লাস কাধ্য সম্পাদনে অক্ষম হইয়া 
দুরীসূত হইলেন। প্রবাদ আছে, একজন ভট্টাচার্য বন্ধ্যা ভাধ্যার বিনিময়ে ছুদ্ধধতী গো 
লইয়া আসিয়াছিলেন। সেইরূপ রাজপুরুষেরা অপ্রিয়বাদী, আত্মমততক্ত, পগ্ডিতের 
বিনিময়ে আজ্জাকারী মূর্খ ই গ্রহণ করিয়া থাকেন। নারদ বলিয়াছেন বটে যে, “কোন 
প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি অনায়াসে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ 
হয়েন।” এ কথা সত্য বটে, অতএব বিপদ্কালে পণ্ডিতের আশ্রয় লইবে। সুখের দিনে 
মর ;-_ছঃখের দিনে পণ্ডিত। 

পরে নারদ বলিতেছেন, “ছুর্গসকল ত ধন ধান্য উদকষস্ত্রে পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন। 
ঙথায় শিল্পিগণ ও ধনুর্ধর পুরুষসকল ত সর্ধদ। সতর্কতাপূর্বক কালযাপন করে ?” 

মিউটিনির পূর্বেব ইংরেজেরা যদি এই কথা স্মরণ রাখিতেন, তবে তাদুশ বিপদ 
খটিত না। সর হেনরি লরেন্স এই কথা বুঝিতেন বলিয়া লাক্ষৌর রেসিডেন্সির রঙ্গ 
হইয়াছিল। 

“প্রচণ্ড দণ্ডবিধান দ্বার! প্রজাদিগকে ত অত্যন্ত উদ্বেজিত করেন না?” 

ইউরোপীয়েরা অতি অল্পকাল হইল, এ কথ! শিখিয়াছেন। এক পয়সা চুরীর 
জন্য প্রাণদণ্ড প্রভৃতি প্রচণ্ড দণ্ড, অতি অল্পকাল হইল, ইংলণ্ড হইতে অস্তহিত 
হইয়াছে। 


১৫৬ বিবিধ প্রবন্ধ 


“নির্দিষ্ট সময়ে সেনাদিগের বেতনাদি প্রদানে ত বিমুখ হয়েন না? তাহা হইলে 
স্থচারুরূপে কার্ধ্য নির্বাহ হওয়া! দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাদিগের দ্বারা পদে পদে অনিঃ 
ঘটন] ও বিদ্রোহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে ।” 
এই নীতির বিপরীতাচরণ কার্থেজ রাজ্য লোপের মূল। একা রোম কার্থেজ ধ্বংস 
করে নাই। | 

“সংকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত তোমার প্রতি অন্ুরক্ত রহিয়াছে? তাহার 
ত তোমার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রা পরিত্যাগ করিতেও সম্মত আছে ?” 

এই নীতির অবন্্ায় ষ্টয়ার্ট বংশ নষ্ট হয়েন। ভারতব্াঁয় ইংরেজ রাজপুরুষেরা 
ইহা বিলক্ষণ বুঝেন। বুঝিয়া, কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন ও কানিং 
ভারতীয় রাঁজগণকে পোষ্পুজ লইতে অনুমতি দিয়াছেন। লর্ড লিটন আর কিছু করিতে 
না পারিয়! উপাধি বিতরণ করিয়াছেন। 


পরে নারদ পেনশ্যন দেওয়ার পরামর্শ 'দিতেছেন, 

“মহারাজ ! যাহারা কেবল আপনার উপকারের নিমিত্ব কালকবলে নিপতিত 
ও যৎপরোনাস্তি ছু্দিশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পুজ কলত্র প্রভৃতিকে ত ভরণ পোষণ 
করিতেছেন ?” 

ক্ষিপ্রকারিতার বিষয়ে-_ 

“শক্রাকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া স্বীয় মন্ত্র, কোষ ও ভূত্য, ত্রিবিধ বল সম্যক বিবেচনা 
করিয়া, অবিলম্বে তাহাকে ত আক্রমণ করেন ?” 

অতি প্রধান রাজ্যাধ্যক্ষেরা এ তত্ব সম্যক্‌ বুঝিয়াছিলেন। “অবিলম্বে” কাহাকে 
বলে, প্রথম নাপোলিয়ন বুঝিতেন। তাহার রণজয় সেই বুদ্ধির ফল। তৃতীয় নাপোলিয়ন 
“অবিলম্বে” প্রুসীয়দিগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রথম নাপোলিয়নের 
মত “মন্ত্র কোষ ও ভৃত্য” ত্রিবিধ বলের সম্যক্‌ বিচার না করিয়াই আক্রমণ করিয়াছিলেন। 
তিনি নারদবাক্যে অবহেলা করিয়া নষ্ট হইলেন । 

পরে সমদৃষ্টি পক্ষে_ 

“যেমন পিতা মাতা সকল সন্তানকে সমান স্মেহ করেন, তদ্রুপ আপনি ত সমদৃ্টিতে 
সমুদ্রমেখলা সমুদয় পৃথিবী অবলোকন করিতেছেন ?” 

ইংরেজেরা ভারতবধে এই নারদীয় বাক) মনোযোগপুর্র্বক অধ্যয়ন করুন। 

নিয়লিখিত কথাটি বিস্মার্কের যোগ্য ;-_ 


ৃ .. প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি ১৫৭ 


“সৈন্দ্িগের ব্যবসায় ও জয়লাভসামর্থ্য বুঝিয়া, তাহাদিগকে ত অশ্রিম বেতন 
প্রদানপূর্ববক উপযুক্ত সময়ে যাত্রা করিয়া ধাকেন 1” 
নিয়লিখিত কথাটির আমরা অনুমোদন করি না, কিন্ত চতুর্দশ লুই শুনিলে অনুমোদন 


করিতেন, 

“পরস্পরের ভেদ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত শক্রপক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈহ্যদিগকে ত 
যথাযোগা ধনদান করেন ?”? 

নিমুলিখিত কথাগুলি গ্রেগরি বা ইগ্নেশ্যস লয়লার য়োগ্য-_ 

“স্বয়ং জিতেক্দ্িয় হইয়া আত্মপরাজয়পূর্বক, ইন্দিয়পরতন্ত্ প্রমত্ত বিপক্ষদিগকে ত 
পরাজয় করিতেছেন ?” 

পরে, 

“বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণকালে আপন অধিকার ত দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত করেন ?” 

পৃথিবীতে 'যত সৈনিক জন্মিয়াছেন, তন্মধ্যে হানিবল এক জন অত্যুৎকৃষ্ঠ। কিন্ত 
তিনি এই কথা বিস্বৃত হওয়াতে সব হারাইয়াছিলেন। তিনি যখন ইতালিতে অনিবাধ্য, 
সিপিও তখন আফ্রিকাতে সৈন্য লইয়া গিয়া তাহার কৃত রণজয়সকল বিফল 
করিয়াছিলেন । 

“এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনব্বার স্ব স্ব পদে ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
থাকেন? 

রোমকেরা ইহা করিতেন, এবং ভারতবধে ইংরেজেরা ইহা করেন। এই জন্য 
এতদুভয় সাআাজ্য ঈদৃশ বিস্তার লাভ করিয়াছে। 

নিয়লিখিত তিনটি বাক্যে সমুদায় রাজকাধ্য নিঃশেষে বরিত হইয়াছে__ 

“আপনি ত আভ্যস্তরিক ও বাহা জনগণ হইতে আপনাকে, আত্মীয় লোক হঠাতে 
চাহাদিগকে, এবং পরস্পর হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন ?” 

তাহার পর বজেট ও এষ্টিমেটের কথা-_ 

“আয়ব্যয়নিযুক্ত গণক ও লেখকবর্গ আপনার আয়সকল পূর্ধবাহে ত নিরূপণ 
করিতেছে?” 

আমরা জানিতাম, এটি ভারতবর্ধে উইলসন সাহেবের স্থষ্টি ; কিন্তু তাহা নহে। 

পরে--. 

পরাজ্যস্থ কৃষকেরা ত সন্তষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছে?” 


১৫৮ বিবিধ প্রবন্ধ 


এই কথা নারদ যেমন যুধিষ্টিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমরা তেমনি 
ভারতব্ষাঁয় রাজপ্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করি। 

অনেকের বোধ আছে, “ইরিগেশ্ঠন ডিপার্টমেণ্টপ্টি ভারতবর্ষে একটি নৃতন কাং 
দেখাইতেছে। তাহা নহে। নারদ বলিতেছেন_. 

দ্রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবরসকল ত নিখাৎ 
হইয়াছে? কৃষিকাধ্য ত বুষ্টিনিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে ?” 

এ কথা! ইংরেজদিগের মনে থাকিলে উড়িয্যাদিতে ছুভিক্ষ ঘটিত না। | 

নিয়লিখিত বাক্যটির প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট মনোযোগ করিলে আমাদিগের 
বিবেচনায় ভাল হয়। 


“কৃষকদিগের গৃহে বীজ ও অন্নাদির ত অসপ্ভাব নাই? আবশ্যক হইলে ত পাদিক 
বৃদ্ধিতে অনুগ্রহস্বরূপ শতসংখ্যক খণ দান করিয়া থাকেন ?” 

এক্ষণে এই নিয়মের অভাবে এ দেশের কৃষকেরা মহাজনের 'নিকট বিক্রী 
মহাজনের নিকটেও সকলে সকল সময়ে পায় না__অনেকেই অন্নীভাবে শীর্ণ_বীজাভাবে 
ভরসাশৃশ্য। যে পায়, সেও দ্বিপাদ বৃদ্ধিতে নহিলে পায় না। অনেকে বলিবেন যে, যে 
অর্থশান্ত্র অনবগত, সেই রাজাকে মহাজনি করিতে পরামর্শ দিবে__রাজার ব্যবসায়, সমাজের 
অনিষ্টকারক। অর্থশান্ত্রঘটিত যে আপত্তি, তাহা! আমরা অবগত আছি এবং মহাঁভারতকার€ 
অবগত ছিলেন। এই জন্যই নারদের এ বাক্যমধ্যেই তিনটি গুরুতর নিয়ম সন্নিবিষ্ট আছে। 
প্রথম_-“আবশ্বক হইলে” খণ দিতে বলিতেছেন-_ইহার অর্থ যে, যাহাকে না দিলে চলে 
না, তাহাকেই দ্রবেন। অতএব যে মহাজনের নিকট খণ পাইতে পারিবে, তাহাকে খণ 
দেওয়া এই কথায় প্রতিষিদ্ধ হইল। সুতরাং রাজ ব্যবসায়ী হইলেন না। যাহাকে রাজা 
না দিলে সে ছুর্দশাগ্রস্ত হইবে, তাহাকেই দিবেন। দ্বিতীয়তঃ “অনুগ্রহন্বরূপ” দিবেন 
অর্থাৎ ব্যবসায়ীর ম্তায় লাভাকাজ্্লায় দিবেন না । তবে পাদিক বৃদ্ধির কথা কেন? এ 
নিয়ম না করিলে যে সে নিশ্রয়োজনেও খণ লইবার সম্ভাবনা__বঞ্চক জাতি সর্বত্রই 
আছে। আর খণ দিলেই কতক আদায় হয়, কতক আদায় হয় না। যদি বৃদ্ধির নিয়ম না 
থাকে, তবে রাজাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ক্ষতি স্বীকার করিয়া রাজকোষ হইতে 
খণ দিতে হইলে রাজ্য চলা ভার। তৃতীয়ত; “শতসম্খ্যক” খণ দিবে-_ইহার উদ 
দিবে না। অর্থাৎ প্রজার জীবননির্বাহার্থে £যে পধ্যন্ত প্রয়োজন, তাহাই রাজা খণন্বরূপ 
দিতে পারেন। ততোধিক খণদান ব্যবসায়ীর কাজ। এই তিনটি নিয়মের দ্বারা 
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অর্থশান্ত্রবেত্বাদিগের আপত্তির মীমাংসা হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুরা অর্থশান্ত্র বিলক্ষণ 
বুঝিতেন। 
_. নিষ্বোদ্ধত নীতি, ইংরেজেরা এপর্বস্ত শিখিলেন না। না শিখাতে তাহাদিগের 
ক্ষতি হইতেছে 7 , 

“হে মহারাজ! যথাকালে গাত্রোথানপূর্ববক বেশভূষ! সমাধান করিয়া, কালজ্ঞ 
সপ্নিগণে পরিবৃত হইয়া, দর্শনার্থী প্রজাগণকে ত দর্শন প্রদান করেন ?” 


যে রাজাকে প্রজাগণ কখন দেখিতে পায় না_তাহার প্রতি প্রজাদিগের অনুরাগ : 
সার হয় না; বিশেষতঃ এদেশের লোকের স্বতাব এই । আর রাজদর্শন প্রজাগণের ছুর্লভ 
£লে, তাহাদিগের সকলপ্রকার ছুঃখ ও প্রকৃত অবস্থা রাজা বা রাজপুরুষেরা কখন 
জানিতে পারেন না। 

হিন্দরাজাদিগের ন্যায় মুসলমানেরাও এ কথা বুঝিতেন। এখন যেখানে সম্বংসরে 
একটা দরবার বাঁ “লেবী” হয়, সেখানে হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রাতাহিক দরবার 
হইত। 

পরে, 

“দুর্ব্বল শত্রুকে ত বলপ্রকাশপুর্ববক সাঁতিশয় গীড়িত করেন না?” 

তাহ। হইলে দুর্বল শক্রও বলবান্‌ হইয়া উঠে। এই দোষে স্পেনের দ্বিতীয় 
ফিলিপ “নিয়দেশ” অর্থাৎ হলাণ্ড হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। ইংলগু যে আমেরিক 
উপনিবেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাহারও কারণ প্রায় এইরূপ । 

তৎপরে, 

“দুষ্ট অহিতকারী কদর্য্যম্বভাব দণ্ডার্ঠ তস্কর লোপ্তুসহ গৃহীত হইয়াও তাহাদিগের 
নিকটে ত ক্ষমা! লাভ করিয়া থাকে ন। ?” 

যে দেশে জুরির বিচার আছে, সে দেশের রাজপুরুষদিগকে আমরাও এ কথা 
জিজ্ঞাস। করি। 

নারদ যে চতুর্দশ রাজদোষ কীর্তন করিয়াছেন, তাহাও অবণযোগ্য,_যথা, 

“নাস্তিক, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসুত্রতা, জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিদিগের সাক্ষাৎকার 
ত্যাগ, আলস্ত, চিত্বচাপল্য, নিরম্তর অর্থচিন্তা, অনর্থক ব্যক্তির সহিত পরামর্শ, নিশ্চিত 
বিষয়ের অনারন্ত, মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গল কার্য্ের অপ্রয়োগ ও প্রত্যুখান, এই চতুদ্দিশ 
রাজদোষ।” 


১৬০ | বিবিধ প্রবন্ধ 
আর একটি বাক্যমাত্র উদ্ধৃত করিয়া! আমরা নিরস্ত হইব__ 


“অন্ধ, মৃক, পক্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধুবিহীন, প্রত্রজিত ব্যক্তিদিগকে ত পিতার স্যায 


প্রতিপালন করেন ?” 
এই প্রকার সারবান্‌ এবং একালেও আদরণীয় কথা আরও অনেক আছে। 


প্রাচীনা এবং নবীনা 


আমাদিগের সমাজসংস্কারকের! নূতন কীত্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের গতি 
প্ধ্যবেক্ষণায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন। “এই হইলে ভাল হয়, অতএব এই কর,” 
ধহাঠ তাহাদিগের উক্তি, কিন্ত কি করিতে কি হইতেছে, তাহা কেহ দেখেন ন|। 
ধঙ্গালিরা যে ইংরেজি শিখে, ইহাতে সকলেরই উৎসাহ। কিন্তু ইহার ফল কি, তাহার 
পমালোচনা কেবল আজি কালি হইতেছে । এক শ্রেণীর লোক, বলেন, ইহার ফল 
মাইকেল মধুস্দন দত্ত, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বলেন, ছুই একটি 
কল সুপ এবং সুমধুর বটে, কিন্ত অধিকাংশ তিক্ত ও বিষময়; উদাহরণ-_মাতালের দল 
এবং সাধারণ বাঙ্গালি লেখকের পাল । আবার দিন কত ধূম পড়িল, স্ত্রীলোকদিগের 
এবার সংস্কার কর, জ্ত্রীশিক্ষা। দাও, বিধবাবিবাহ দাও, স্ত্রীলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে 
গাহির করিয়া উড়াইয়া দাও, বহুবিবাহ নিবার& কর; এবং অন্যান্ত প্রকারে পাচী রামী 
নাধাকে বিলাতি মেম করিয়া তুল। ইহা। করিতে পারিলে যে ভাল, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাহ, কিন্তু পাচী যদি কখন বিলাতি মেম হইতে পারে, তবে আমাদিগের শালতরুও এক 
[দন ওক্বুক্ষে পরিণত হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে । যে রীতিগুলির চলন 
আপান্ততঃ অসম্ভব, সেগুলি চলিত হইল ন17 স্ত্রীশিক্ষা সম্ভব, এ জম্য তাহা! এক প্রকার 
প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। পুস্তক হইতে এক্ষণে বাঙ্গালি স্ত্রীগণ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা 
এতি সাণান্ত ; পরিবর্তনশীল সমাজে অবস্থিতি জন্য অর্থাৎ শিক্ষিত এবং ইংরেজের 
নম্ন+রণকারী পিতা ভ্রাতা স্বামী প্রভৃতির সংসর্গে থাকায় তাহারা যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাহ 
পবলতর | এই দ্বিবিধ শিক্ষার ফল কিরূপ দীড়াইতেছে ? বাঙ্গালি যুবকের চরিত্রে যেরূপ 
পরিবর্ভন দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালি যুবতীগণের চরিত্রে সেবপ লক্ষণ কিছু দেখা যাইতেছে 
'+ না? যদি দেখা যাইতেছে, সেগুলি ভাল, না মন্দ? তাহার উৎসাহ দান বিধেয়, না 
হাহার দমন আবশ্যক? এ সকল প্রশ্ন সাধারণ লেখকদিগকে আলোচনা করিতে আমরা 
ধার দেখিতে পাই না, অথচ ইহার অপেক্ষা গুরুতর সামাজিক তব আর নাই। তাই 
বলিতেছিলাম যে, আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা নৃতন কীঙ্ি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, 
সমাজের বর্তমান গতির আলোচনায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন। 

বিষয়টি অতি গুরুতর । সমাজে স্ত্রীজাতির যে বল, তাহা ব্িত করিবার প্রয়োজন 
নাই। মাতা বাল্যকালের শিক্ষাদাত্রী, স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্তের মন্ত্রী, ইত্যাদি প্রাচীন কথা পুনরুক্ 

২১ 


ভি ০০ 


১৬২ বিবিধ প্রবর্থ 


করিবার প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন, স্ত্রীলোকের সম্মতি এবং সাহায্য ব্যতী 
সংসারের কোন গুরুতর কার্ধ্য সম্পন্ন হয় না। গহনা গড়ান ও গোর কেনা হইতে 
ফরাসিম্‌ রাজ্যবিপ্লব এবং লুথরের ধর্ম্মাবিগ্লব পর্য্যন্ত সকলেই স্ত্রীসাহায্যসাপেক্ষ। ফরামিম্‌ 
স্্রীগণ ফরাসিস্‌ রাজ্যবিপ্লবে মহারথী ছিলেন । আন বলীন হইতে ইংলগ প্রটেষ্টান্ট-_ 
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ইহা বলা যাইতে পান্তর যে, আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের কর্ম, কর্মের মূল, 
প্রবৃত্তি; এবং অনেক স্থানেই আমাদিগের প্রবৃত্তিসকলের মূল আমাদিগের গৃহিণীগণ। 
অতএব ভ্ত্রীজাতি আমাদিগের শুভাশুভের মূল। স্ত্রীজাতির মহত্ব কীর্তন কালে এই সকল 
কথ বলা প্রাচীন প্রথা আছে, এজন্য আমরাও এ কথা বলিলাম ; কিন্তু এ কথাগুলি ধাহার৷ 
ব্যবহার করেন, ত্াহাদিগের আন্তরিক ভাব এই যে, পুরুষই মনুযযুজাতি ; যাহা পুরুষের 
পক্ষে শুভাশুভ বিধান করিতে সক্ষম, তাহাই গুরুতর বিষয় ; স্ত্রীগণ পুরুষের শুতাস্ুত- 
বিধায়িনী বলিয়াই তাহাদিগের উন্নতি বা অবনতির বিষয় গুরুতর বিষয়। বাস্তবিক 
আমরা সেরূপ কথা বলি না। আমাদিগের প্রধান কথ! এই যে, স্ত্রীগণ সংখ্যায় পুরুষগণের 
তুল্য বা অধিক; তাহারা সমাজের অদ্ধাংশ। তাহারা পুরুষগণের শুভাশুভবিধায়িনা 
হউন ব। না হউন, তাহাদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; যেমন পুরুষদিগের উন্নতিতে 
সমাজের উন্নতি,ঠিক সেই পরিমাণে স্ত্রীজাতির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি ; কেন না, স্ত্রীজাি 
সমাজের অদ্ধেক ভাঁগ। স্ত্রী পুরুষের সমান ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে; উভয়ের সমান 
উন্নতিতে সমাজের উন্নতি। এক ভাগের উন্নতি সমাজসংস্করণের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার 
উন্নতিসহায় বলিয়াই অন্ত ভাগের উন্নতি গৌণ উদ্দোশ্, এ কথ নীতিবিরুদ্ধ। 


কিন্তু সমাজের নিয়ন্তবর্গ সর্বকালে সর্বদেশে এই ভ্রমে পতিত। তাহারা বিধান 
করেন যে, স্ত্রীলোকেরা এইরূপ এইরূপ আচরণ করিবে ।_কেন করিবে উত্তর, তাহা 
হইলে পুরুষের অমুক মঙ্গল ঘটিবে বা অমুক অমঙ্গল নিবারিত হইবে । সমাজবিধাড 
দিগের সর্বত্র এইরূপ উক্তি ; কোথাও এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট, কিন্তু সর্কত্র 
বিদ্বমান। এই জঙ্যই সব্ধত্র স্ত্রীজাতির সতীত্বের জন্য এত গীড়াগীড়ি; পুরুষের সে 
ধন্মের অভাব, কোথাও তত বড় গুরুতর দোষ বলিয়া গণনীয় নহে। বাস্তবিক নীতিশাস্ের 
স্বাভাবিক মূল ধরিতে গেলে এমত কোন ধিষয়ই পাওয়! যায় না, যদ্দারা স্ত্রীকৃত ব্যভিচার 
পুরুষকৃত পরদারগ্রহণ অপেক্ষা গুরুতর দোষ বিবেচনা কর! যায়। পাপ ছুই সমান; 


প্রাচীনা এবং নবীনা ১৬৩ 


একপুরুষভাগিনী স্্রীতে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধিকার, একক্ত্রীভাগী পুরুষে স্ত্রীলোকের 
চিক সেইই স্বাভাবিক অধিকার, কিছু মাত্র নান নহে। তথাপি পুরুষে এ নিয়ম লঙ্ঘন 
করিলে, তাহা বাবুগিরির মধ্যে গণ্য ; স্ত্রীলোক এ দোষ করিলে, সংসারের সকল মুখ 
তাহার পক্ষে বিলুপ্ত হয়; সে অধমের মধ্যে অধম বলিয়া গণ্ হয়, কুষ্টগ্রস্তের অধিক 
অন্পৃশ্য। হয়। কেন? পুরুষের স্বুখের পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব আবশ্যক। স্ত্রীজাতির সখের 
পক্ষে পুরুষের ইন্ড্রিয়সংঘম আবশ্যক, কিন্তু পুরুষই সমাজ, স্্রীলোক কেহ নহে । অতএব 
ধার পাতিব্রত্যচ্যুতি গুরুতর পাপ বলিয়া সমাজে বিহিত 'হইল; পুরুষের পক্ষে নৈতিক 
বন্ধন শিথিল রহিল। 

সকল সমাজেই স্বীজাতি পুরুষাপেক্ষা অনুন্নত; পুরুষের আত্মপক্ষপাতিতাই ইহার 
কারণ; পুরুষ বলিষ্ঠ, স্বৃতরাং পুরুষই কাধ্যকর্তা ; স্ত্রীজাঁতিকে কাজে কাজেই ঠাহাদিগের 
বৃহণলের অধীন্‌ হইয়া থাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ, যত দূর আত্মসুখের 
পয়োজন, তত দূর পর্যন্ত স্ত্রীগণের উন্নতির পক্ষে মনোযোগী ; তাহার অতিরেকে তিশার 
নতে। এ কথা অন্যান্য সমাজের অপেক্ষা আমাদিগের দেশে বিশেষ সত্য। প্রাচীন 
পালের কথা বলিতে চাহি না; তৎকালীন ক্ত্রীজাতির চিরাধীনতার বিধি; কেবল অনস্থা- 
বিশেষ ব্যতীত স্ত্রীগণের ধনাধিকারে নিষেধ; স্ত্রী ধনাধিকারিণী হইলেও স্ত্রীর দান বিক্রুয়ে 
্মতার অভাব; সহমরণ বিধিঃ বনকালপ্রচলিত বিধবার বিবাহ নিষেধ; বিধবার 
পক্ষে প্রচলিত কঠিন নিয়মসকল, স্ত্রীপুরুষে গুরুতর বৈষম্র প্রমাণ । তংপরে মধ্যকালেও 
্ীনভতির অবনতি আরও গুরুতর হইয়াছিল। পুরুষ প্রত, স্ত্রী দাসী; স্ত্রী জল তুলে, 
পদ্ধন করে, বাটনা! বাটে, কুটনা কোটে। বরং বেতনভাগিনী দাসীর কিছ স্বাধীনত। 
আছে, কিন্তু বনিতা ছুহিতা স্বসার তাহাও ছিল না। আজি কালি পুরুষের শিক্ষার %&ণে 
হউক, স্ত্রীশিক্ষার গুণে হউক বা ইংরাজের দৃষ্টান্তের গুণে হউক, অবস্থার পরিবষ্ঠন 
ইঠতেছে। কিন্তু যেরূপ পরিবর্তন হইতেছে, তাহার সর্ববাংশই কি উন্নতিসৃচক 1 বঙ্গীয় 
যুধকদিগের যে অবস্থাস্তর ঘটিতেছে, তাহার বিশেষ আন্দোলন শুনিতে পাই; কিন্তু বঙ্গীয় 
যুবতীগণের যে অবস্থাস্তর ঘটিয়াছে, তাহা কি উন্নতি? 

এ প্রাশ্বের উত্তর দিবার পূর্ব পূর্ববকালে বঙ্গীয়া যুবতী কি ছিলেন, এক্ষণে কি 
হহতেছেন, তাহা স্মরণ করা আবশ্বক। প্রাচীনার সহিত নবীনার তুলনা আবশ্যক । 
পূর্বকালের যুবতীগণের নাম করিতে গেলে, আগে শাখা শাড়ী সিন্ুরকৌটা মনে পড়িবে । 
বাকমলের মুটাম হাত উপরে মনসাপেড়ে শাড়ীর রাঙ্গা পাড় আসিয়! পড়িয়াছে ? হাতে 
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পৈছা, কঙ্কণ, এবং শঙ্খ (যাহার জুঁটিল, তাহার বাউটি নামে সোনার শঙ্খ )- মুষ্টিমধো 
দুতর সম্মার্জনী বা রম্ধনের বেড়ী; কপালে কলা-বউয়ের মত সিন্দুরের রেখা, নাকে 
চন্্রমুলের মত নথ ; দাতে অমাবস্যার মত মিশি * এবং মস্তকের ঠিক মধ্যভাগে, পর্ব. 
শূঙ্গের ম্যায় তুঙ্গ কবরীশিখর। আমরা স্বীকার করি যে, সেকেলে মেয়ে যখন গাছাকোমর 
বাঁধিয়া, ঝাঁটা হাতে, খোপা খাড়া করিয়া, নথ নাড়িয়া দাড়াইত, তখন অনেক পুরুষের 
হ্ৃংকম্প হইত। ধাহারা এবন্বিধা প্রাঙ্গণবিহারিণী রসবতীর সঙ্গে বাদান্ববাদ সাহস 
করিতেন, তাহারা একটু সতর্ক হইয়া দূরে দাড়াইতেন। ইহারা কোন্দলে বিশেষ পরিপর 
ছিলেন, পরস্পরের পৃষ্ঠ্বগের সঙ্গে তাহাদের হস্তের সন্মার্জনীর বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল। 
তাহাদিগের ভাষাও যে বিশেষ প্রকারে অভিধানসম্মত ছিল, এমত বলিতে পারি না; 
কেন না, তাহারা “পোড়ারমুখো” পডেক্রা” ইত্যাদি নিপাতনসাধ্য শব্দ আধুনিক প্রাণনাথ 
প্রাণকান্তাদির স্থলে ব্যবহার করিতেন, এবং “আবাগী” “শতেক থুয়ারী” প্রভৃতি শব 
আধুনিক “সখী” “ভগিনী” স্থানে প্রয়োগ করিতেন। 


এক্ষণে যে স্ুন্দরীকুল চরণালক্তকে বঙ্গভৃমিকে উজ্জ্লা করিতেছেন, তাহারা ভিন্ন 
প্রকৃতি। সে শীখ! শাড়ী সিন্বুর মিশি মল মাছুলী, কিছুই নাই; অনাভিধানিক প্রিয় 
সন্বোধননকল সুন্দরীগণের রসন। ত্যাগ করিয়। বাঙ্গল। নাটকে আশ্রয় লইয়াছে ; যেখানে 
আগে মোটা মনসাপেড়ে শাড়ী মেয়ে মোড়া গনিক্লাথ ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে 
শান্তিপুরে ডুরে, রূপের জাহাজের পাল হইয়া সোহাগ-বাতাসে ফরফর করিয়া উড়িতেছে। 
হাতা বেড়ী ঝাটা কলসীর পরিবর্তে, সুচ সুতা কার্পেট কেতাব হইয়াছে ; পরিধেয় আটু 
ছাড়িয়। চরণে নামিয়াছে ; কবরী মূর্ধা ছাড়িয়া স্বন্ধে পড়িয়াছে ; এবং অঙ্গের সুবর্ণ পিগুর 
ছাড়িয়া অলঙ্কারে পরিণত হইতেছে। ধূলিকর্দমরঙ্গিনীগণ সাবান স্ুগন্ধাদির মহিমা 
বুঝিয়াছেন; কলকঠধ্বনি পাপিয়ার মত গগনপ্লাবী না হইয়া মার্জারের মত অস্ফুট 
হইয়াছে । পতির নাম এক্ষণে আর ডেকৃর! সর্বনেশে নহে; তত্বতস্থানে সন্বোধনপদসকল 
দীনবন্ুবাবুর গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়! নীত হইয়া! ব্যবহৃত হইতেছে। স্থুল কথা এই, 
প্রাচীনার অপেক্ষা নবীনা'র রুচি কিছু ভাল। স্ত্রীজাতির রুচির কিছু সংস্কার হইয়াছে । 


কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাদুশ উন্নতি হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। কয়েকটি 
বিষয়ে নবীনাগণকে আমর! নিন্দনীয় বিন্চেনা করি। তাহাদিগের কোন প্রকার নিন্দা 
করা আমাদিগের ঘোরতর বেআদবি। তবে চন্দ্রের সঙ্গে তাহাদিগের সাদৃশ্য সম্পুণ 
»" করিবার জন্য তাহাদিগের কিঞ্চিৎ কলঙ্করটনায় প্রবৃত্ত হইলাম । 
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১। তাহাদের প্রথম দোষ আলম্ত। প্রাচীন! অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং গৃহকর্ে 
সথপটু ছিলেন; নবীনা ঘোরতর বাবু; জলের উপর পদ্মের মত স্থিরভাবে বসিয়া স্বচ্ছ দর্পণে 
আপনার রূপের ছায়া আপনি দেখিয়া দিন কাটান। গৃহকর্মের ভার, প্রায় 
পূরিচারিকার প্রতি সমপিত। ইহাতে অনেক অনিষ্ট জন্মিতেছে ;_-প্রথম, শারীরিক 
পরিশ্রমের অল্পতায় যুবতীগণের শরীর বলশৃম্ এবং রোগের আগার হইয়া উঠিতেছে। 
প্রাচীনাদিগের, অর্থাৎ পূর্ববকালের যুবতীগণের শরীর স্বাস্থ্যজনিত এক অপুর্ব লাবণ্বিশিষ্ট 
ছিল, এক্ষণে তাহা কেবল নিম়্শ্রেণীর স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখা যায়। নবীনাদিগের 
প্রাত্যহিক রোগভোগে তাহাদিগের স্বামী পিতা পুক্ত প্রভৃতি সর্বদা জ্বালাতন এবং 
মনুখী; এবং সংসারও কাজে কাজেই বিশৃঙ্খলাযুক্ত এবং ছুঃখময় হইয়া উঠে। গৃহিণী 
রগ্রশব্যাশায়িনী হইলে গৃহের শ্রী থাকে না; অর্থের ধ্বংস হইতে থাকে; শিশুগণের 
পতি অযত্ব হয়; স্থতরাং তাহা দিগের স্বাস্থ্যক্ষতি ও কুশিক্ষা হয়; এবং গৃহমধ্যে সর্ধত্র 
দুনীতির প্রচার হয়। যাহার! ভালবাসে, তাহারাও নিত্য রুগ্নের সেবায় ছুঃখ সহা করিতে 
পারে না; স্ৃতরাং দম্পতি গ্ীতিরও লাঘব হইতে থাকে । এবং মাতার অকালমৃত্যুতে 
শিশুগণের এমত অনিষ্ট ঘটে যে, তাহাদিগের মৃত্যুকাল পর্ধ্যন্ত তাহারা উহার ফলভোগ 
কারে। সত্য বটে, ইংরেজজাতীয় স্ত্রীগণকে আলস্তপরবশ দেখিতে পাই, কিন্তু ভাহার৷ 
মঙ্বারোহণ, বীয়ুসেবন, ইত্যাদি অনেকগুলি স্বাস্থ্যরক্ষক ক্রিয়া নিয়মিতরূপে সম্পাদন 
কবে। আমাদিগের গৃহপিগ্তরের বিহঙ্গিনীগণের সে সকল কিছুই হয় না। 


দ্বিতীয়, স্ত্রীগণের আলস্তের আর একটি গুরুতর কুফল এই যে, সন্তান ছুর্বল এবং 
্ষীণজীবী হয়। শিশুদিগের নিত্য রোগ এবং অকালমৃত্যু অনেক সময়েই জননীর শ্রমে 
অনুরাগশূন্ততার ফল। অনেকে বলেন, আগে এত রোগ ছিল না; এখন নিত্য পীড়া; 
আগে লোকে দীর্ঘজীবী ছিল; এক্ষণে অল্লবয়সে মরে । অনেকের বিশ্বাস আছে, এ 
সকল কালমহিমা$ কলিতে অনৈসগিক ব্যাপার ঘটিতেছে। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি জানেন যে, 
নৈসগিক নিয়ম কখন কালমাহাত্ব্যে পরিবপ্তিত হয় না; যদি মাধুনিক বাঙ্গালির! 
বহুরোগী এবং অল্লায়ু হইয়া থাকে, তবে তাহার অবশ্য নৈসগিক কারণ আছে সন্দেহ 
নাই। আধুনিক প্রস্থতিগণের শ্রমে বিরতিই সেই সকল নৈসগিক কারণের মধ্যে 
অগ্রগণ্য । যে বঙ্গদেশের ভরসা লোকের শারীরিক বলোন্নতির উপর বহ্তিয়াছে, সেই 


ব্দেশে জননীগণের আলম্যবশ্যতার এরূপ বৃদ্ধি যে অতি শোচনীয় ব্যাপার, তাহার সন্দেহ 
নাই। 


১৬৬ বিবিধ প্রবন্ধ 


আলম্তের তৃতীয় কুফল এই যে, নবীনাগণ গৃহকন্মে নিতান্ত অশিক্ষিতা এবং অপটন। 
কখনও সে সকল কাজ করেন না, এজন্য শিখেনও না; ইহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটে। 
প্রাচীনার! নিতান্ত ধনী না হইলে জল তুলিতেন, বাসন মাজিতেন, উঠান ঝাঁট দিতেন 
রন্ধন তাহাদের জীবনের প্রধান কার্য ছিল। এ কিছু বাড়াবাড়ি; নবীনাদিগের এত দূর 
করিতে আমরা অনুরোধ করি না; যাহার যেমন অবস্থা, সে তদনুসারে কাধ্য করিলেই 
যথেষ্ট; কেবল কার্পেট তুলিয়া কাল কাটাইলে, অতি ঘৃণিতরূপে জীবননির্র্বাহ করা হয় 
বিবেচনা করি। পরস্পরের সুখবর্ধন জন্য সকলেরই জন্ম; যে স্ত্রী, ভূমণ্ডলে আসিয়া, 
শয্যায় গড়াইয়া) দর্পণসম্মুখে কেশরঞ্জন করিয়া, কার্পেট তুলিয়া, সীতার বনবাস পড়িয়া, 
এবং সন্তান প্রসব করিয়া কাল কাটাইলেন, আপনার ভিন্ন কাহারও সুখ বৃদ্ধি করিলেন না, 
তিনি পশুজাতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল হইলে হইতে পারেন, কিন্তু তাহার জ্ীজম্ম নিরর্থক। 
এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণকে আমর! গলায় দড়ি দিয়া মরিতে পরামর্শ দিই; পৃথিবী তাহ। 
হইলে অনেক নিরর্থক ভারবহুনযন্ত্রণ হইতে বিমুক্তা হয়েন। 


গৃহিণী গৃহকন্ম না জানিলে রুগ্নগৃহিণীর গৃহের ম্যায় সকলই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে; 
অর্থে উপকার হয় না; অর্থ অনর্থক ব্যয় হয়; দ্রব্য সামগ্রী লুঠ যায়; অদ্ধেক দাস দাসী 
এবং অপর লোক চুরি করে। বহু ব্যয়েও খাগ্যাদির অপ্রতুল ঘটে; ভাল সামগ্রীর খরচ 
দিয় মন্দ সামগ্রী ব্যবহার করিতে হয়; ভাল সামগ্রী গৃহস্থের কপালে ঘটে না। 
পৌরজনে পৌরজনে অপ্রণয় এবং কলহ ঘটিয়া উঠে। অতিথি অভ্যাগতের উপযুক্ত 
সম্মান হয় না। সংসার কণ্টকময় হয়। 

২। নবীনাদিগের দ্বিতীয় দোষ ধর্ম সম্বন্ধে। আমরা এক্ষণকার বঙ্গাঙ্গনাগণকে 
অধান্মিক বলিতেছি না,__বঙ্গীয় যুবকদিগের তুলনায় তাহারা ধর্্ভক্ত এবং বিশুদ্ধাত্মা বটেন, 
কিন্তু প্রাচীনাদিগের সম্প্রদায়ের তুলনায় তাহারা ধর্মে লঘু, সন্দেহ নাই। বিশেষ যে সকল 
ধন্ম গৃহস্থের ধশ্ম বলিয়া পরিচিত, সেইগুলিতে এক্ষণকার যুবতীগণের লাঘব দেখিয়া কষ্ট হয়। 


স্্রীলোকের প্রথম ধর্ম পাতিত্রত্য। অগ্যাপি বঙ্গমহিলাগণ পৃথিবীতলে পাতিত্রত্তা- 
ধর্মে তুলনারহিতা। কিন্তু যাহ ছিল তাহা! কি আর আছে? এ প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র 
দেওয়া যায় না। প্রাচীনাগণের পাতিব্রত্য যেরূপ দৃঢ়গ্রস্থির দ্বার হৃদয়ে নিবদ্ধ ছিল' 
পাতিত্রত্য যেরূপ তাহাদিগের অস্থি মজ্জ! শোণিতে প্রবিষ্ট ছিল, নবীনাদিগেরও কি তাই? 
অনেকের বটে, কিন্তু অধিকাংশের কি তাঁই? নবীনাগণ পতিব্রত। বটে, কিন্তু যত 
.লোকনিন্দাভয়ে, তত ধন্মভয়ে নহে। 


প্রাচীন এবং নবীনা ১৬৭ 


তাহার পর, দানাদিতে প্রাচীনাদিগের যেরূপ মনোনিবেশ ছিল, নবীনাদিগের সেরূপ 
দেখা যায় না। প্রাচীনাগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দানে পরমার্থের কাজ হয়। যে দান 
করে, সে স্বর্গে যায়। এক্ষণকার যুবতীগণের স্বর্গে বিশ্বাস তত দৃঢ় নহে; তাহাদের 
পরলোকে স্বর্মপ্রাপ্তিকামনা তত বলবতী-নহে। ইংরেজি সভ্যতার ফলে দেশে নানাবিধ 
সামগ্রীর প্রাচুধ্য হওয়াতে সকলেরই অর্থের প্রয়োজন বাড়িয়াছে, স্ত্রীলোকদিগেরও 
বাড়িয়াছে ; এজন্য দানে তাদৃশ অনুরাগ আর নাই। তত দান করিলে আর কুলায় না। 
টাকায় যে সকল সুখ কেনা যায়, তাহার সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য বাঁড়িয়াছে ; দানের আধিক্য" 
করিলে, এখন অনেক বাঞ্ছনীয় সুখে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং স্্রীলোকে (এবং পুরুষে ) 
মার তত দানশালী নহে। 


হিন্লুদিগের একটি প্রধান ধন্ম অতিথিসংকার। যে গৃহে আসে, তাহাকে 
আাহারাদির দ্বারা পরিতুষ্ঠ করণ পক্ষে এতদেশীয় লোকের তুল্য কোন জাতি ছিল না। 
গ্রাচীনাগণ এই* গুণে বিশেষ গুণশালিনী ছ্িলেন। নবীনাদিগের মধ্যে সে ধশ্ম একেবারে 
বিলুপ্ত হইতেছে । গৃহে অতিথি অভ্যাগত আসিলে প্রাচীনারা কৃতার্থ হইতেন, নবীনাগণ 
পিবন্ত হয়েন। লোককে আহার করান প্রাীনাদিগের প্রধান সুখ ছিল, নবীনাগণ ইহাকে 
থারতর বিপদ মনে করেন। 

ধন্মে যে নবীনাগণ প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার একটি বিশেষ কারণ 
অসম্পূর্ণ শিক্ষা । লেখা পড়া বা অন্য প্রকারের শিক্ষা তাহারা যাহা কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়েন, 
তাহাতেই বুঝিতে পারেন যে, প্রাচীন ধর্মের শাসন অমূলক । অতএব তাহাতে বিশ্বাস 
হারাইয়া, ধন্মের যে বন্ধন ছিল, তাহা হইতে বিষুক্ত হয়েন। তাহার স্থানে আর নৃতন 
৭গ্ধন কিছুই গ্রস্থিবদ্ধ হইতেছে না। আমরা লেখ! পড়ার নিন্দা করিতেছি না। ধন্ম ভিন্ন 
বগ্ঠার অপেক্ষা মূল্যবান্‌ বস্ত যে প্রথিবীতে কিছুই নাই, ইহা আমর! ভুলিয়া যাইতেছি 
শা। তবে বিদ্যার ফল, ইহা সর্বত্র ঘটিয়া থাকে যে, তাহাতে চক্ষু ফুটে, মিথ্যাকে মিথ্য। 
৭লিয়া বোধ হয়, সত্যকে সত্য বলিয়। জান! যায়। বিগ্তার ফলে লোকে, প্রাচীন ধন্মশাস্থ- 
ঘটিত ধর্মের মূলের অলীকত্ব দেখিতে পায়; প্রাকৃতিক যে সত্য ধন্ম, তাহ! সত্য বলিয়া 
চিনিতে পারে। অতএব বিদ্যায় ধর্মের ক্ষতি নাই, বরং বৃদ্ধি আছে। সচরাচর পণ্ডিতে 
যাদুশ ধন্সিষট, মূর্থে তাদৃশ পাপিষ্ঠ হয়। কিন্ত অল্প বিষ্ভার দোষ এই যে, ধর্মের মিথ্যা মূল 
ভদ্ছার উচ্ছিন্ন হয়; অথচ সত্য ধর্শের প্রাকৃতিক মূল সংস্থাপিত হয় না। স্টেকু কিছু 
ধিক জ্ঞানের ফল। পরোপকার করিতে হইবে, এটি যথার্থ ধর্্মনীতি বটে মৃর্থেও ঈচ! 


১৬৮ বিবিধ প্রবন্ধ 

জানে, এবং মূর্খদিগের মধ্যে ধর্শে যাহাদের মতি আছে, তাহারাও ইহার বশবর্তী হয়। 
তাহার কারণ এই যে, এই নৈতিক আজ্ঞা প্রচলিত ধর্ম্শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ; মুর্খের তাহাতে 
দৈবাজ্ঞ৷ বলিয়া বিশ্বাম আছে। দৈববিধি লঙ্ঘন করিলে ইহলোকে ও পরলোক 
ক্ষতিপ্রাপ্ত হইতে হইবে বলিয়া মূর্খ সে নীতির বশবর্তী; পণ্ডিতও সে নীতির বশবর্তী 
কিন্ত তিনি ধর্মশাস্ত্রোন্ত বলিয়া তদুক্তির অনুসরণ করেন না। তিনি জানেন যে, ধর্শের 
কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, তাহা অবশ্য পালনীয়; এবং পরোপকারবিধি সেই সকল 
নিয়মের ফল। অতএব এ স্থলে ধর্মের ক্ষতি হইল না। [কন্ত যদি কেহ ঈদৃশ পরিমাণে 
মাত্র বিদ্ভার আলোচন! করে যে, তদ্দার প্রাচীন ধর্শান্ত্রে বিশ্বাস বিনষ্ট হয়, অথচ যত দূর ' 
বিদ্ভার আলোচনায় প্রাকৃতিক ধন্মে বিশ্বাস জন্মে, তত দূর না যায়, তবে তাহার পক্ষে ধর্মের 
কোন মূল থাকে না। লোকনিন্দাভয়ই তাহাদিগের একমাত্র ধর্ববন্ধন হইয়া উঠে। সে 
বন্ধন অতি দুর্বল। আধুনিক অল্পশিক্ষিত যুবক যুবতীগণ কিয়দংশে এই অবস্থাপন্ন; 
এজন্য ধশ্মাংশে তাহারা প্রাচীনাদিগের সমকুক্ষ নহেন। ধাহারা স্ত্রীশিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, 
তাহাদিগের আমর! জিজ্ঞাসা করি যে, আপনার বালিকাদিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন 
ধর্মবন্ধন বিষুক্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন 1 * 


তিন রকম 
নং ১ 
বঙ্গদর্শনে “নবীনা এবং প্রাচীনা” কে লিখিল ? যিনি লিখুন, তিনি মনে করিয়াছেন, 
অবল। স্ত্রীজাতি কিছু কথা কহিবে না, অতএব যাহা ইচ্ছা, তাহ! লিখি । জানেন না ঘে, 
সম্মার্জনী স্ত্ীলোকেরই আমুধ। 
ভাল, নবীন মহাশয়, আপনার! নবীন প্রাচীনার গুণ দোষের তুলনা করিয়াছেন 
নবীন ও প্রাচীনে কি তুলনা হয় না? তুলনা করিলে দোষের ভাগ কোন্‌ দিকে ভারি হইবে? 


প্রাচীনের অপেক্ষা নবীনের গুণের মধ্যে দেখি, তোমরা একটু ইংরেজি শিখিয়াছ। 
কিন্ত ইংরেজি শিখিয়া কাহার কি উপকার করিয়াছ? ইংরেজি শিখিয়! কেরাণীগিরি 





* “নবীনা ও প্রাচীন11” এই প্রবন্ধ বঙ্গদখনৈ প্রকাশিত হইলে পর, স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে যে 
উতর আছে, তাহা নিয়লিখিত কৃত্রিম পত্র তিনখানিতে লিখিত হইয়াছিল। 


প্রাচীনা এবং নবীন! ১৬৯ 


শিখিয়াছ দেখিতে পাই। কিন্তু মনুষ্যত্ব? শুন, প্রাচীনে নবীনে প্রভেদ কি, বলি। 
প্রাীনেরা পরোপকারী ছিলেন; তোমরা আত্মোপকারী। প্রাচীনেরা সত্যবাদী ছিলেন; 
তামরা কেবল প্রিয়বাদী। প্রাচীনেরা ভক্তি করিতেন পিতা মাতাকে ; নবীনের ভক্তি 
করা পত্রী বা উপপত্ঠীকে । প্রাচীনের! দেবতা! ব্রাহ্মণের পূজা করিতেন; তোমাদের দেবতা 
টস ফিরিঙ্গী, তোমাদের ব্রাহ্মণ সোণার বেনে। সত্য বটে, তাহারা পৌত্তলিক ছিলেন, 
কিন্ন তোমরা কোতলিক। জগদীশ্বরীর স্থানে তোমরা অনেকেই ধাগ্বেশ্বরীকে স্থাপন। 
করিয়াছ; ব্রন্ধা বিষু মহেশ্বরের স্থানে ত্রা্ডি। রম, জিন। * বিয়র, সেরি তোমাদের ষ্ঠী 
এনসার মধ্যে । বঙ্গীয় বাবুর ভ্রাতৃন্সেহ সন্বন্ধীর উপর বত্তিয়াছ্ে, অপত্যন্সেহ ঘোড়া 
কুকুরের উপর বপ্তিয়াছে ; পিতৃভক্তি আপিসের সাহেবের উপর বপ্িয়াছে, আর মাতৃভক্তি? 
পাঠিকার উপরে । আমরা অতিথি অভ্যাগত দেখিলে মহা বিপদ্‌ মনে করি বটে, তোমরা 
ঠাহাদিগকে গলা ধাক্কা দাও। আমরা অলস; তোমরা! শুধু অলস নও--তোমরা বাবু! 
তব ইংরেজ বাহাছুর নাকে দড়ি দিয়া তোমাদের ঘানিগাছে ঘুরায়, বল নাই বলিয়া 
ঘার। আর আমরাও নাকে দড়ি দিয় ঘুরাই, বুদ্ধি নাই বলিয়া ঘোর। আমরা লেখা 
পড়া শিখি নাই বলিয়া আমাদের ধর্ম্নের বন্ধন নাই, আর তোমাদের? ভোমাদের ধর্মের 
বঙ্ধন বড় দু, কেন না, তোমাদের সে বন্ধনের দড়ি একদিকে শুড়ী, আর একদিকে বারস্ত্র 
টয় আটিয়া দ্রিতেছে ; তোমরা ধণ্ম দড়িতে মদের কলসী গলায় বধিয়া, প্রেমসাগরে 
কপ দ্িতেছ-_গরিব «“নবীনা” খুনের দায়ে ধরা পড়িতেছে। তোমাদের আবার ধর্মের 
৩য় কি? তোমরা কি মান? ঠাকুর দেবতা? যিশু্বীষ্ঠ ? ধণন্ম মান? পাপ পুণ্য 
বান? কিছু না-কেবল আমাদের এই আলতা পরা মল বেড়া শ্রীচরণ মান; সেও নাথির 
খালায়। 
শ্রীচগ্ডিকা সুন্দরী দেবী। 


নং ২ 
সম্পাদক মহাশয়! আপনাদের শ্রীচরণে এ কিন্করীকুল কোন্‌ দোষে দোষী? 
আামরা কি জানি 1__-আপনারা শিখাইবেন, আমরা শিখিব-_-আপনারা গুরু, আমরা শিখা, 
কিন্ত শিক্ষাদান এক, নিন্দা আর । বঙ্গদর্শন “নবীনা র” প্রতি এত কটুক্তি কেন! 
আমাদের সহস্র দোষ আছে স্বীকার করি । একে স্ত্রীজাতি, তাতে বাঙ্গালির মেয়ে 
ডাতিতে কাঠমল্লিকা, তাহাতে মরুভূমে জন্মিয়াছি-দোষ না থাকিবে কেন?» তব 
২ 


রি বিবিধ প্রবন্ধ 


কতকগুলি দোষ আপনাদেরই গুণে জন্সিয়াছে। আপনাদের গুণে, দোষে ন। 
আপনারা আমাদের এত ভাল না বামিলে, আমাদের এত দৌষ ঘটিত না। আপন 
আমাদের সখী করিয়াছেন, এজন্ত আমরা অলস। মাথার ফুলটি খসিয়। পড়িলে, আপন 
তুলিয়া পরান। আপনারা জল হইয়া যে নলিনী হৃদয়ে ধারণ করেন, সে কেন হু 
সলিলে আপনার রূপের ছায়া দেখিয়া দিন না কাটাইবে ? 

আমরা অতিথি অভ্যাগতের প্রতি অমনৌধোগী-_তাহার কারণ, আমরা স্বামী পুতে 
প্রতি অধিক মনোযোগী । আমাদের ক্ষুদ্র ছদয়ে আপনার এত স্থান গ্রহণ করিয়াছেন ৫ 
অন্য ধর্মের আর স্থান নাই। 

আর--শেষ কথা, আমরা কি ধন্মভীতা নহি? ছি! ধন্মভীতা বলিয়াই, আপন! 
দিগকে আর কিছু বলিতে পারিলাম না। তোমরাই আমাদিগের ধন্ম। তোমাদের ভ 
ভীত! বলিয়া, অন্য ধন্মের ভয় করি না। সকল ধর্ম কম্ম আমরা স্বামী পুজ্রে সমপ' 
করিয়াছি--অন্য ধশ্ম জানি না। লেখা পড়া'শিখাইয়া আমাদিগকে কোন্‌ ধর্মে কাধিবেন ' 
যত শিখান না কেন--আমরা বাঙ্গালির মেয়ে, সকল বন্ধন ছি'ড়িয়া এই পাতিব্রত্য বন্ধনে 
আপনা আপনি বাধা পড়িব। যদি ইহাতে অধশ্ম হয়, সে আপনাদের দোষ, আপনাদের 
&ণ। আর যদি আমার ন্যায় মুখরা বালিকার কথায় রাগ না করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, 
আপনারা গর, আমরা শিষ্৮--আপনার। আমাদের কোন ধন্ম শিখাইয়া থাকেন? 

লেখা পড়া শিখিব! কেন? তোমাদের মুখচন্দ্র দেখিয়া যে সুখ, লেখা পড়ায় 
কি তত? তোমাদের স্থখসাধনে যে ধর্ম্িক্ষা, লেখা পড়ায় কি তত? দেখ, তোমাদের 
“দখিযা আমরা আত্মবিসজ্জন শিখিয়াছি, লেখা পড়ায় কি তাহা শিখাইবে ? আর লেখ। 
পড়া শিখিপ কখন? তোমাদের মুখ ভ।বিতে ভাবিতে দিন যায়, ছাই লেখা পড়া শিখিণ 
কখন? 

ছি! দাঁসীদিগের নিন্দা! 


্রীলঙ্ষ্মীমণি দেবী। 


নং ৩ 
ভাল, কোন্‌ রসিকচুড়ামণি “নবীনা এবং প্রবীণা” লিখিলেন ? 
লেখক মহাশয়! তুমি যা বলিয়াছ; রব সত্য-_-একটি মিথ্য। নহে। আমরা অলস 
_ বটে,নকিস্ত আমরা অলস ন! হইয়া, কাজ করিয়া বেড়াইলে, তোমাদের দশা কি হইত? 


 প্রাচীনা এবং নবীন! ১৭১ 


এ বিজরি তোমাদের হৃদয়াকাশে স্থির না থাকিলে, কাহার প্রতি চাহিয়া, এ দীর্ঘ ছুঃখ- 
দারিদ্র্যময় জীবন কাটাইতে ? এ সৌদামিনী স্থির না থাকিলে, তোমরা এ সংসারাদ্ধকারে 
কোথায় আলো! পাইতে? আমরা কাজ করিব? করিব, ক্ষতি কি, কিন্তু দেখ যেন, 
আমাদের তিলেক না৷ দেখিয়া, তোমরা তৈলশৃন্ত প্রদীপের মত হঠাৎ নিবিয়া বসিও না; 
জলশূন্য মাছের মত বার বার পুচ্ছ আছড়াইতে থাকিও না; আর রাখালশুন্ত বাছুরের মত 
হাস্বারবে তোমাদের গৃহগোহাল পরিপূর্ণ করিও না । আমরা কাজ করিতে যাইব, কিন্তু 
তোমরা এ ঢল ঢল চঞ্চল রূপতরঙ্গ যে দেখিতে পাইবে না! এ কলকধবনি ক্ষণেক ন' 
শুনিলে যে গীতিমুগ্ধ হরিণের ম্যায় সংসারারণ্যে শব্দান্বেষণ করিয়। বেড়াইবে | কপাল 
থানা! আবার বলেন কি না, কাজ করে না! 


আমরা অতিথি অভ্যাগতকে খাইতে দিই না;_দিব কি, তোমরা যে ঘরে কিছু 
বাথ না। ইংরেজের আপিসের কি গুণ বলিতে পারি না_যাইবার সময় যাও যেন 
(275 এস যেন কুস্তকর্ণ! নিজের নিজের উদর--এর একটি আধমণি বস্তা -- 
আমর! যেই হিন্দুর মেয়ে, তাই তাহাতে কোন মতে ত্রিশ সের ঠাসিয়া দিই_তার উপর 
আবার অতিথি অভ্যাগত ! 
ধশম্মের বন্ধনে বাধিবেন ? ক্ষতি নাই, কিন্তু যে একাদশী নিরামিষের বাঁধনে বাঁধিয়া 
পাখিয়াছেন, তার উপর এ বন্ধনে আর কাজ কি? আপনারা একাদশীর ভার নিন, আমরা 
লেখা পড়া শিখয়া,_-ধর্শবের বন্ধন আটো করিয়! বাধিতে রাজি আছি । আমার মনে 
বড় সাধ, একবার আপনাদিগের সঙ্গে অবস্থার বিনিময় করি । গালিগালাজ দিবার আগে, 
একবার কত সুখ ছুঃখ বুঝিয়া লউন। আমরা মরিলে আপনারা একাদশী করিবেন, 
নিরামিষ খাইবেন, ঠেঁটি পরিবেন: আপনারা ন্বর্গারোহণ করিলে আমরা “দ্বিতীয় 
সংসার” করিব-জীয়স্তে আপনারা সন্তান প্রসব করিবেন, রদ্ধনশালার ৩ওধাবধারণ 
করিবেন,__বাড়ীতে বিবাহ উপস্থিত হইলে, গৌপের উপর ঘোমট! টানিয়া ধরণডাল। 
মাথায় করিয়া, স্ত্রী আচার করিবেন, বাসর ঘরে রসের হাসি হাসিয়। বাসর জাগিবেন, সুখের 
সীমা থাকিবে না ।__আমরা যৌবনে বহি হাতে করিয়া কালেজে যাইব-বয়সকালে 
ফিরিঙী খোপার উপর, পাগড়ী ভেড়া করিয়। বাঁধিয়া আপিসে যাইব-টৌনহলে নথ 
নাড়িয়া স্পীচ করিব, চসমার ভিতর হইতে এই চোখের বিলোল কটাক্ষে সি স্থিতি 
প্রলয় করিব-_সাধের ধন্মের দড়ি গলায় বাঁধিয়! সংসার গোহালে খোল বিচালি খাইব ।-- 
ক্তি কি! তোমরা বিনিময় করিবে? কিন্তু একটা কথা সাবধান করিয়া দিই-_তোমরা 


১৭২ বিবিধ প্রবন্ধ 


যখন মানে বসিবে_আমরা যখন মান ভাঙ্গিতে বসিব_মুখখানি কাদো কাদো করিয়া 
কর্ণভূষা একটু ঈষৎ রসের দোলনে দোলাইয়া, এই সভ্রমর সরোজনয়নে একবার চোরা 
চাহনি চাহিয়া, যখন গহন! পরা হাতখানি, তোমাদের পায়ে দ্িব--তখন 1 তখন কি 
তোমরা, আমাদের মত মানের মান রাখিতে পারিবে ? 

বড়াই ছাড়িয়া তাই কর; তোমরা অন্তঃপুরে এস- আমরা আপিসে যাই। যাহারা 
সাত শত বংসর পরের জুতা মাথায় বহিতেছে, তাহারা আবার পুরুষ! বলিতে লঙ্গা 


করে না? 
শ্রীরসময়ী দাঁসী। 


ন্িন্বিশ্ন এব 
দ্বিতীয় ভাগ 


[ ১৮৯২ গ্রীষ্টাবে মুদ্রিত সংস্করণ হইতে ] 


বিজ্ঞাপন 


যে সকল প্রবন্ধ এই সংগ্রহে পুনযুদ্রিত হইল, তাহার অধিকাংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 
হইয়াছিল ; অল্পভাগ প্রচারে । 

১২৭৯ সালে আমি বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ করি। চারি বসর আমি উহার 
সম্পাদকতা নির্বাহ করি। এ চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন আর পাওয়া ,যায় না। কিন্তু এ 
চারি বতসরের বঙ্গদর্শন, বাঙ্গীল। সাহিত্যের ইতিহাসে_-যেমন সামান্যই হউক, একটু স্থান 
লাভ করিয়াছে । এজন্য অনেকে উহা পাইবার অভিলাষ করেন। অনেকে আমাকে 
,স জন্য পত্র লেখেন ; কিন্তু যাহা নাই, তাহা! আমি দিতে পারি না। অনেকে পরামর্শ দেন 
.য, বঙ্গদর্শন পুনমুদ্রিত কর। কিন্তু বঙ্গদর্শনের আমি একমাএ লেখক ছিলাম না। অন্তের 
“চন। আমি কি প্রকারে পুনমুর্্রিত করিব? যাহা পারি, তাহা করিয়াছি । আমার 
নিজের রচনার অধিকাংশই ইতিপূর্বে পুনমু্রিত করিয়াছি। যাহা বকি ছিল, তাহার 
নধো কতকগুলি এই প্রবন্ধে পুনমু্রিত করিলাম । 

সকলগুলি পুনমু্দ্রিত করিবার যোগ্যও নহে । যাহা এ পথ্যন্ত পুনমুদ্রিত হয় নাই, 
121 হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি মাত্র পুনমুদ্রিত করিলাম। ইহার সঙ্গে প্রচাব 
নানক পত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ পুনমুদ্রিত করিলাম। অবশিষ্ট এবদ্ধথলি 
পুনখু্রিত করিব কি না, তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না। 

যাহা পুনমু্দ্রিত হইল, তাহার মধ্যে কতকগুলি পুনমুর্্রিত করা উচিত হইয়াছে কি 
না, এ বিষয় বিচারের স্থল। দবঙ্গদেশের কৃষক" তাহার মধো একটি । যে সকল কারণে 
এ প্রবন্ধ পুনমুদ্রিত করিলাম, তাহা এ প্রবন্ধের শিরোভাগে কতক কতক লিখিয়াছি। 
কিন্তু এখানে সকল কথা লিখিবার স্থান করিতে পারা যায় নাই । আমি সেখানে স্বীকার 
করিয়াছি যে, এ প্রবন্ধে অর্থশান্ত্রঘটিত বিচারে কতকগুলি ভ্রম আছে। শ্রমগ্চলি সংশোধিত 
না করিয়া প্রবন্ধটি পুনমূ্প্রিত করার একটি কারণ সেইখানে লিখিয়াছি। আর একটি 
কারণ নির্দিষ্ট করিবার উপযুক্ত স্থান এই | এ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে যেমন বাতির হইয়াছিল, 
তেমনই পুনমুর্্রিত করিতে চাই। যে মানুষ খাতি লাভ করে, তাহার দোষ গুণ আমর! 
ছুই দেখিতে ইচ্ছা করি। এই প্রবন্ধটিও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল; অনেক পাঠক এ 
্রবন্ধটিও দোষ গুণ সমেত দেখিতে ইচ্ছ! করিতে পারেন । 


১৭৬ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


এরূপ বিবেচনা করিয়াও বনুবিবাহবিষয়ক প্রবন্ধটি অথণ্ড পুনমুর্ড্রিত করিতে 
পারিলাম না। বিছ্ভাসাগর মহাশয় এক্ষণে ন্বর্গারূট, তীব্র সমালোচনায় তাহার আর কোন 
ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু তাহার জীবদ্দশায় কর্তব্যান্থরোধে তাহার গ্রন্থ যেরূপ তীব্রতর 
সহিত সমালোচনা করিয়াছিলাম, এখন আর তাহ1 পারা যায় না। কেন না, এখন 
তাহার শোকে আমরা সকলেই কাতর। যাহার জন্য সকলেই রোদন করিতেছি, তাহার 
কোন ক্রটির সমালোচনা এ সময়ে সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিতে পারা যায় 
না। অতএব যেটুকু তাহার গ্রন্থের সমালোচনা, এবং যাহা মল্লিখিত প্রবন্ধের তীত্রাংশ 
তাহ! পরিত্যাগ করিয়াছি। যাহা পুনমুর্ড্রিত করিলাম, তাহা ধাহারাই রাজব্যবস্থার ' 
দ্বারা অথবা! প্রাচীন ধন্মশাস্ত্রের বিচারের দ্বার সমাজসংস্কার বা সমাজবিপ্লব উপস্থিত 
করিতে চাহেন, তাহাদের সকলের পক্ষেই খাটে। তাহাদের দল এখনও অপরাজিত ও 
অক্ষু্ন। সেই সম্প্রদায়তূক্ত খ্যাতি বা অখ্যাতির জন্য লালায়িত মালাবরী নামে একজন 
পারসী সে দিন একটা হুলস্থল উপস্থিত করিয়াছিল। অতএব ব্বগাঁয় বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাতক্তিসম্পন্ন হইয়াও এ প্রবন্ধের সম্পূর্ণ বিলোপ করিতে 
পারিলাম না। 


বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ পুনরুর্ড্রিত হইল, তাহার দর বড় বেশী 
নয়। এক সময়ে ইচ্ছা! করিয়াছিলাম, বাঙ্গালার এতিহাসিক তত্বের অনুসন্ধান করিয়া, 
একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে, এবং অন্তের সাহায্যের অভাবে 
“স অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে 
বাঙ্গালার ইতিহাস সধ্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শনের দ্বারা সব্ববাঙ্গসম্পন্ন 
সাহিত্য সষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম। যেমন কুলি মজুর 
পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেন! লইয়া প্রবেশ করিতে 
পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্যসেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয় 
দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই 
কয়েকটি প্রবন্ধ । ইহার প্রণয়নজন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্ত কারণে ইচ্ছাম্ুরূপ 
অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দূর বেশী। 
দূর বেশী হউক বাঁ কম হউক, ইহা! পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোনা 
রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বসফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্রলি দিবে না? বাঙ্গালিতে 
বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন,__সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু কৈ, 


বিজ্ঞাপন ১৭৭ 
মামি ত কুলি মজুরের কাজ করিয়াছি__-এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমন- 


বার্তা ত শুনিলাম না। 

বলিতে কেবল বাকি আছে “মনুয্যত্ব কি?” ইতি শীর্ষক প্রবন্ধ, জন্‌ য়ার্ট মিলের 
জীবনচরিতের সমালোচনার ভগ্নাংশ মাত্র। ধন্মতত্ব নামক গ্রন্থে যে অনুশীলনধশ্ম 
বুঝাইয়াছি, তাহার বীজ ইহাতে আছে। “রামধন পোদ” ইতি শীর্ষক প্রবন্ধের অন্য 


নাম ছিল। 


ধন্ন এবং সাহিত্য * 


আমি প্রচারের এক জন লেখক | তাহ! জানিয়া প্রচারের এক জন পাঠক আমাকে 
+লিলেন, দপ্রচারে অত ধর্মমবিষয়ক প্রবন্ধ ভাল লাগে না। ছুই একটা আমোদের কথা না 
থাকিলে পড়িতে পারা যায় না।” | 

আমি বলিলাম, “কেন, উপন্যাসেও কি তোমার আমোদ নাই? প্রতি সংখ্যায় 
একটি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া থাকে ।” 

তিনি বলিলেন, “এ একটু বৈ ত নয়।” 

তিন ফন্ম্না গ্রচার, তাহার কখন এক ফন্্পা উপন্যাস, কখন বেশী, কখন কম। তাহাও 
মগ্রচুর! তার পর তিন ফন্ার যেটুকু থাকে, তাহারও কিয়দংশ কবিতা ইত্যাদিতে 
ক্কটা ভরিয়। যায়, ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ এক কোণে এক আধটা পড়িয়া থাকে। তথাপি 
এই পাঠকের তাহা ভাল লাগে না। বোধ হয়, আরও অনেক পাঠক আছেন, 
ধাহাদিগকে ধর্্মবিষয়ক প্রবন্ধ তিক্ত লাগে । এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! 
করা, ধর্ম কেন তিক্ত লাগে, উপশ্যাস রঙ্গরস কেন ভাল লাগে? 

আমাদিগের ইচ্ছা, পাঠক আপনি একটু চিন্তা করিয়া ইহার উত্তর স্থির করেন। 
আপনা আপনি উত্তর স্থির করিলে তাহাদিগের যত উপকার হইবে, কেহ কোন প্রকার 
শিক্ষা দিয়া সেরূপ উপকার করিতে পারিবে না । তবে আমরা তাহাদের কিছু সাহায্য 
করিতে পারি। 

সাধারণ ধর্্মশিক্ষকের দ্বারা ধর্ম যে মৃষ্তিতে পৃথিবীতে সংস্বাপিত হইয়াছে, তাহা 
শগ্ীতিকর বটে। এদেশের আধুনিক ধর্মের আচার্যেরা যে হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যাত ও রক্ষিত 
করেন, তাহার মৃত্তি ভয়ানক। উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, পৃথিবীর সমস্ত সুখে বৈরাগা, 
শাস্থগীড়ন, ইহাই অধ্যাপক ও পুরোহিত মহাশয়ের নিকট ধর্্ম। গ্রীষ্মকালে অতিশয় 
উত্তপ্ত ও তৃষাগীড়িত হইয়া যদি এক পাত্র বরফজল খাইলাম, তবে আমার ধর্ম নষ্ট হইল! 
ভ্বরবিকারের রুগ্ন শয্যায় কষ্টে প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, ডাক্তার আমার প্রাণরক্ষার্থে যদি 


না শাটশিশিাটীিপিস্পপ শাীশ পট 








* প্রচার, ১২৯২, পৌষ । 
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ধ্যধের সঙ্গে আমায় পাঁচ ফোটা ব্রাণ্তী খাওয়াইলেন, তবেই আমার ধর্ম গেল!* আট 
বংসরের কুমারী কন্যা! বিধবা হইয়াছে, যে ব্রক্ষচধ্যের সে কিছু জানে না, যাহা ষাট বংসরের 
বুড়ারও ছুরাচরণীয়, সেই ব্রহ্মচধ্যের গীড়নে গীড়িত করিয়া! তাহাকে কাদাইতে হইবে, আপনি 
কাদিতে হইবে, পরিবারবর্গকে কাদাইতে হইবে, নহিলে ধন্ম থাকে না। ধন্মোপার্জনের 
জন্য কেবল পুরোহিত মহাশয়কে দাও, গুরুঠাকুরকে দাও, নিষ্কন্মী, স্বার্থপর, লোভী, 
কুকর্মাসন্ত ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্ষণদিগকে দাও, আপনার প্রাণপতনে উপাজ্জিত ধন সব 
অপাত্রে ন্যস্ত কর। এই মৃত্তি ধর্মের মৃত্তি নহে-_একটা পৈশাচিক কল্পনা । অথচ আমর! 
বাল্যকাল হইতে ইহাকে ধর্ম নামে অভিহিত হইতে শুনিয়া আসিতেছি। পাঠক যে 
ইহাকে পিশাঁচ বা রাক্ষসের ন্যায় ভয় করিবেন, এবং নাম শুনিবামাত্র পরিত্যাগ করিবেন, 
ইহা সঙ্গত বটে। 

ধাহারা “শিক্ষিত” অর্থাৎ ধাহারা ইংরেজি পড়িয়াছেন, তাহার! এটাকে ধন্ম বলিয়া 
মানেন না, কিন্ত তাহারা আর এক বিপদে পড়িয়াছেন। তাহারা ইংরেজির সঙ্গে খিষ্টীয় 
ধন্মটাও শিখিয়াছেন। সেজন্য বাইবেল পড়িতে হয় না, বিলাতী সাহিত্য সেই ধশ্মে 
পরিধুত। আমরা খিদ্তীয় ধর্ম গ্রহণ করি না করি, ধর্ম নাম হইলে সেই ধর্মই মনে করি। 
কিন্ত সেআর এক ভয়ঙ্কর মৃন্তিবিশেষ। পরমেশ্বরের নাম হইলে সেই খি.্টানের পরমেশ্বরকে 
মনে পড়ে। সে পরমেশ্বর এই পবিত্র নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য । তিনি বিশ্বসংসারের রাজ! 
বটে, কিন্তু এমন প্রজাপীড়ক অত্যাচারী বিচারশুম্য রাজা কোন নরপিশাচেও হইতে পারে 
না। তিনি ক্ষণকৃত অতি ক্ষুদ্র অপরাধে মনুষ্বকে অনস্তকালস্থায়ী দণ্ডের বিধান করেন। 
ছোট বড় সকল পাপেই অনন্ত নরক। নিম্পাপেরও অনন্ত নরক-_যদ্ি সে খি ধর্ম গ্রহণ 
নাকরে। যে কখন খিং&ট নাম শুনে নাই, স্থতরাং খিষ্টধর্্ম গ্রহণ কর! যাহার সাধ্য নে, 
তাহারও সেই অপরাধে অন্ত নরক। যে হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছে, তার সেই হিন্দুজন্ 
তাহার দৌষ নহে, পরমেশ্বর স্বয়ং তাহাকে যেখানে প্রেরণ করিয়াছেন, সেইখানেই সে 
আসিয়াছে, যদি দোষ থাকে, তবে সে পরমেশ্বরের দৌষ, তথাপি সে দোষে সে গরিবের 
অনস্ত নরক। যে খিস্টের পূর্ক্বে জন্মিয়াছে বলিয়াই খিি্ধ্ম গ্রহণ করে নাই, তাহার সে 
ঈশ্বরকৃত জন্মদোষে তাহারও অনন্ত নরক। এই অত্যাচারকারী বিশ্বেশ্বরের একটি কাজ 
এই যে, ইনি রাত্রিদিন প্রজাবর্গের মনের ভিতর উকি মারিয়া দেখিতেছেন, কে কি পাপ- 


সন্কল্প করিল। যাহার একটুকু বাড়ি দেখিলেন, তাহার অদৃষ্টে তখনই অনস্ত নরক 


লন শিট শীলা শীট ীশী শী পপি সীশাপিপা শিপ 


* অনেক ক হিন্দু এই জন ডাক্তারি ষধ ধান ন না। 
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বিধান করিলেন। যাহারা এই ধর্মের আবর্তমধ্যে পড়িয়াছে, তাহারা চিরদিন সেই 
মহাবিষাদের ভয়ে জড়সড় ও জীবন্মৃত হইয়া দিন কাটায়। পৃথিবীর কোন সুখই তাহাদের 
কাছে আর সুখ নহে। যাহারা এই পৈশাচিক ধর্মকে ধর্ম বলিতে শিখিয়াছেন, ধর্মের 
নামে যে তাহাদের গায়ে জ্বর আসিবে, ইহা সঙ্গত। 


সাধারণ ধর্্মপ্রচারকদিগের এই সকল দোষেই ধশ্মালোচনার প্রতি সাধারণ লোকের 
এত অনমুরাগ জন্মিয়াছে। নহিলে ধর্মের সহজ মৃত্তি যেরূপ মনোহারিশী, সকল ত্যাগ 
করিয়া সাধারণ লোকের ধর্মালোচনাতেই অধিক অনুরাগ সম্তব। আমারও বিশ্বাস যে, 
জগতে তাহাই হইয়া থাকে ; কেবল এখনকার বিকৃতরুচি পাঠকদিগের সম্বান্ধে এ কথা খাটে 
না। তাহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, যেগুলি ধর্ম বলিয়। হিন্দু খিষষ্টিয়ানের দোষে 
উাহাদের নিকট পরিচিত হইয়াছে, সেগুলি ধর্ম নহে-_অধন্ম। ধর্শের মৃত্তি বড় মনোহর। 
ঈশ্বর প্রজাপীড়ক নহেন-_প্রজাপালক। ধন্ম আত্মপীড়ন নহে,_আপনার উন্নতিসাধন, 
আপনার আনন্দবদ্ধনই ধন্ম। ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্য গীতি, এবং হৃদয়ে শাস্তি, ইহাই ধর্ম | 
শক্তি, গ্রীতি, শান্তি, এই তিনটি শব্দে যে বস্তু চিত্রিত হইল, তাহার মোহিনী মৃন্তির অপেক্ষা 
মনোহর জগতে আর কি আছে? তাহা ত্যাগ করিয়া আর কোন্‌ বিষয়ের আলোচনা 
করিতে ইচ্ছা করে? 


যিনি নাটক নবেল পড়িতে বড় ভালবাসেন, তিনি এক বার মনে বিচার করিয়া 
দেখিবেন, কিসের আকাঙ্গায় তিনি নাটক নবেল পড়েন? যদি সেই সকলে যে বিস্ময়কর 
ঘটনা! আছে, তাহাতেই তাহার চিত্তবিনোদন হয়, তবে ঠাহাকে জিজ্ঞাসা করি, বিশ্বেশ্বরের 
এই বিশ্বস্ষ্টির অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার কোন্‌ সাহিত্যে কথিত হইয়াছে? একটি ডুণে 
বা একটি মাছির পাখায় যত আশ্চর্য কৌশল আছে, কোন্‌ উপস্তাস-লেখকের লেখায় তত 
কৌশল আছে 1 আর ইহার অপেক্ষা ধাহারা উচ্চদরের পাঠক, ধাহারা কবির হট 
পদার্থের লোভে সাহিত্যে অনুরক্ত, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বরের স্থট্টির অপেক্ষা কোন্‌ 
কবির স্্টি সুন্দর? বস্ত্রতঃ কবির স্থট্টি, সেই ঈশ্বরের স্থ্টির অমকারী বলিয়াই সুন্দর । 
সকল কখন আসলের সমান হইতে পারে না। ধর্মের মোহিনী মৃন্তির কাছে সাহিত্যের 
প্রভাব বড় খাটে হইয়া যায়। 

পাঠক বলিলেন, “এ কথা সত্য হইতে পারে না; কেন না, আমার নাটক নবেল 
পড়িতে ইচ্ছা হয়, পড়িয়াও আনন্দ পাই । কই, ধর্শপ্রবন্ধ পড়িতে ত ইচ্ছা হয় না, 
পড়িয়াও কোন আনন্দ পাই না|” ইহার উত্তর বড় সহজ। তুমি সাহিত্য পাঠে অনুরক্ 


হাউ ৪ 
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এবং তাহাতে আনন্দ লাভ কর, তাহার কারণ এই যে, যে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিলে 
সাহিত্যের মর্ম গ্রহণ করা যায়, তুমি চিরকাল সেই সকল বৃত্বিগুলির অনুশীলন করিয়াছ, 
কাজেই তাহাতে আনন্দ লাভ কর। যে সকল বৃত্তির অনুশীলনে ধর্মের মর্ম গ্রহণ কর! 
যায়, তুমি সেগুলির অনুশীলন কর নাই, এজচ্য তাহার আলোচনায় তুমি আনন্দ লাভ 
কর না। কিন্তু এখন সেগুলির আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে । কেন না, 
তাহাতেই সুখ। সাহিত্যের আলোচনায় স্থুখ আছে বটে, কিন্তু যে সুখ তোমার উদ্দেশ্য 
এবং প্রাপ্য হওয়া উচিত, সাহিত্যের সুখ তাহার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র । সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া 
নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্্ম। যদি এমন কুসাহিত্য 
থাকে যে, তাহ! অসতামূলক ও অধন্ময়, তবে তাহার পাঠে ছরাত্মা বা বিকৃতরুচি পাঠক 
ভিন্ন কেহ সুখী হয় না। কিন্ত সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহ! এক অংশ 
মাত্র। অভএব কেবল সাহিত্য নহে, যে মহত্তত্বের অংশ এই সাহিত্য, সেই ধর্মই এইরূপ 
আলোচনীয় হওয়া উচিত। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্ত সাহিত্যকে নিয় সোপান 
করিয়া ধম্মের মঞ্চে আরোহণ কর। 

কিন্তু ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, গোড়ায় কিছু ছুঃখ কষ্ট না করিয়া কোন সুখ 
লাভ করা যায় না। বিলাসী ও পাপিষ্ঠ, যে ইন্দ্রিযতৃপ্তিকেই সুখ মনে করে, তাহার€ 
উপাদান যত্বে ও কষ্টে আহরণ করিতে হয়। ধন্মালোচনার যে অসীম অনির্ব্বচনীয় 
আনন্দ, তাহার উপভোগের জন্ত প্রয়োজনীয় যে ধর্মমমন্বিরের নিয় সোপানে যে সকল 
কঠিন ও কর্কশ তত্বগুলি বন্ধুর প্রস্তরের মত আছে, সেগুলিকে আগে আপনার আয় 
কর। অতএব আপাততঃ ধশ্মবিষয়ক প্রবন্ধ কর্কশ বোধ হইলেও তাহার প্রতি অনাদর 
করা অনুচিত। 


চিত্শুদ্ধি * 


হিন্দুধর্মের সার চিত্তশুদ্ধি। যাহার! হিন্দুধশ্মের বিশেষ অনুরাগী অথবা হিন্দুধর্মের 
যথার্থ মন্মের অনুসন্ধানের ইচ্ছুক, তাহাদিগকে এই তত্বের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবার 
জন্য অনুরোধ করি। হিন্দৃধন্মান্তর্গত আর কোন তত্বই ইহার ন্যায় মন্্রগত নহে। 
সাকারের উপাসনা বা নিরাকারের উপাসনা, একেশ্বরবাঁদ বা! বহুদেবে ভক্তি, দ্বৈতবাদ বা 
অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানবাদ, কন্মবাঁদ বা ভক্তিবাদ, সকলই ইহার নিকট অকিঞ্চিংকর। চিত্তশুদ্ধি 
থাকিলে সকল মতই শুদ্ধ, চিত্তশুদ্ধির অভাবে সকল মতই অশুদ্ধ। যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, 
তাহার কোন ধন্মই নাই। যাহার চিত্বশুদ্ধি আছে, তাহার আর কোন ধর্মেই প্রয়োজন 
নাই। চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দুধন্মেরই সার, এমত নহে, ইহা সকল ধর্মের সার। ইহ! 
হিন্দুধর্মের সার, খিষ্টধর্ম্ের সার, বৌদ্ধধর্মের সার, ইসলামধর্্ের সার, নিরীশ্বর কোমং- 
ধন্মেরও সার। ধাহার চিত্বশুদ্ধি আছে, তিনি শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ খি গ্লিয়ান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, 
এেষ্ট মুসলমান, শ্রেষ্ঠ পজিটিভিষ্ট | ধাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি কোন ধশ্মীবলম্বীদিগের 
নধ্যে ধাম্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। চিত্তশুদ্ধিই ধশ্ম। তবে প্রধানতঃ 
হিন্দুধর্ম্েই ইহা প্রবল। ধীহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি হিন্দু নহেন। মন্বাদি ধর্মমশাস্ছের 
সমস্ত বিধি-বিধানানুসারে কার্য করিলেও তিনি হিন্দু নহেন। 

এই চিত্তশুদ্ধি কি, তাহা ছুই একট] লক্ষণের দ্বারা বুঝাইতেছি। চিন্তশুদ্ধির প্রথম 
লক্ষণ ইন্ড্রিয়ের সংযম । “ইন্দ্রিয় সংযম” ইতি বাক্যের দ্বারা এমন বুঝিতে হইবে না যে, 
ইন্দ্িয়সকলের একেবারে উচ্ছেদ বা ধ্বংস করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে 
হইবে, কেবল ইহাই বুঝিতে হইবে । উদাহরণ, গুদরিকতা৷ একজাতীয় ইন্দ্রিযপরতা, কিন্ত 
এ ইক্জ্রিয়ের সংযমবিধিতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, পেটে কখন খাইবে না বা কেবল 
বায়ু ভক্ষণ করিবে বা কদর্য আহার করিয়া থাকিবে । শরীররক্ষার জন্য এবং স্থাস্থ্যরক্ষার 
জন্য যে পরিমাণে এবং যে প্রকার আহারের প্রয়োজন, তাহ! অবশ্য করিতে হইবে, তাহাতে 
ইন্দ্িয়সংমের কোন বিদ্বু হয় না। ইন্দ্রিয়সংযম তত কঠিন ব্যাপার নহে। ইহাও বলা 
যাইতে পারে যে, সংযতেক্জ্িয়ের পক্ষে উত্তম আহারাদিও অবিধেয় নহে, যদি তাহাতে 








* প্রচার) ১২৯২, ফান্তন। 


১৮৪ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


স্পৃহা না থাকে ।* স্থুল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়ে আসক্তির অভাবই ইন্দ্রিয়ংযম। আত্ম. 
রক্ষার্থে বা ধর্্রক্ষার্থে অর্থাং এশিক নিয়মরক্ষার্থে যতটুকু ইন্ড্রিয়ের চরিতার্ঘতা আবশ্যক, 
তাহার অতিরিক্ত যে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির অভিলাষ করে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হয় নাই 
যেনা করে, তাহার হইয়াছে। যাহার ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে সুখ নাই, আকাঙ্ষা নাই, 
কেবল ধর্মমরক্ষা আছে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হইয়াছে । 

এমন অনেক লোক দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে একেবারে বিমুখ, কিন্তু মনের 
কলুষ ক্ষালিত করে নাই। লোকলজ্জায় বা লোকের নিকট প্রতিপত্তির জন্য কিস্বা! এহিক 
উন্নতির জন্য অথবা ধর্মের ভাণে গীড়িত হইয়া তাহারা সংযকেক্দরিয়ের ন্যায় কার্ধ্য করে 
কিন্ত ভিতরে ইন্দ্রিয়ের দাহ বড় প্রবল। আজন্ম মৃত্যু পধ্যস্ত তাহার! কখনও স্থলিতপদ 
না হইলেও তাহারা ইন্দ্িয়ংযম হইতে অনেক দুরে । ধাহারা মুহুমুছঃ ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে 
উদ্যোগী ও কৃতকাধ্য, তাহাদিগের হইতে এই ধর্ম্াত্বাদের প্রভেদ বড় অল্প। উভয়েই 
তুল্যরূপে ইহলোকের নরকের অগ্নিতে দগ্ধ । ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত কর বা না কর, যখন ভ্রমেও 
মনে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির কথা আসিবে না-_-যখন রক্ষার্থ বা! ধর্মার্থ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে 
হইলেও তাহ ছুঃখের বিষয় ব্যতীত সুখের বিষয় বোধ হইবে না, তখনই ইন্দ্রিয়ের সংযম 
হইয়াছে। তদভাবে যোগ তপস্যা! কঠোর সকলই বৃথা । এই কথা স্গপ্টীকৃত করিবার 
জদ্য হিন্দু পুরাণেতিহাসে খষিদিগের সম্বন্ধে ভূরি ভূরি রহস্তোপন্তাস আছে। স্বর্গ হইতে 
একজন অপ্পরা আদিল, আর অমনি খষি ঠাকুরের যোগ ভঙ্গ হইল, তিনি অমনি নানাবিধ 
গোলযোগ উপস্থিত করণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল উপন্াস হইতে আমরা এই একটি 
১মৎকার শিক্ষা প্রাপ্ত হই যে, যোগে বা তপস্তায় ইন্ড্িয়সংঘম পাওয়া যায় না। 
কাধ্যক্ষেত্রেই, সংসারধন্মেই ইন্দ্িয়সংযম লাভ করা যায়। প্রত্যহ অরণ্যে বাস করিয়া, 
ইন্দিয়তৃপ্তির উপাদানসকল হইতে দূরে থাকিয়া, সকল বিষয়ে নিলিপ্ত হইয়া, মনে করা 
যাঁয় বটে যে, আমি ইক্দ্রিয়জয়ী হইয়াছি; কিন্তু যে মৃৎপাত্র অগ্নি-সংস্কৃত হয় নাই, সে 
যেমন স্পর্শমান্রে টিকে না, এই ইন্দ্িয়ংযমও তেমনি লোভের স্পর্শমাত্র টিকে না। যে 
প্রত্যহ ইক্দ্রিয়রিতার্থের উপযোগী উপাদানসমূহের সংসর্গে আসিয়াছে, তাহাদিগের সঙ্গে 


* রাগঘেষবিমুক্তৈত্ত বিষয়ানিক্িয়ৈষ্চরন্। 
আত্মবশ্রৈব্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ গীতা। ২য় অ। ৬৪। 


অর্থ। রাগ দ্বেষ হইতে বিমুক্ত আশ্বস্ত যে ইন্দ্িয়গণ, তদ্বারা বিষয়সকল উপভোগ করিয়া 
বিধেয়াতা ব্যক্তি শাস্তি প্রা্ধ হইয়া থাকেন। 


চিত্তশুদ্ধি ১৮৫ 
দ্ধ করিয়া কখন জয়ী, কখন বিজিত হইয়াছে, সেই পরিশেষে ইন্দ্রিয় জয় করিতে 
পারিয়াছে। বিশ্বামিত্র বা পরাশর ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই। ভীম্ম বা লক্ষণ 
পারিয়াছিলেন। হিন্দুধর্শের এই একটি অতি নিগৃঢ় কথা কহিলাম। 

কিন্ত ইন্দ্রিয়সংঘম অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ কথা। চিত্তশুদ্ধির তাহার অপেক্ষা গুরুতর 
লক্ষণ আছে। অনেকের ইন্দ্রিয় সংযত, কিন্তু অন্ত কারণে তাহাদিগের চিত্ত শুদ্ধ নয়। 
তদিয়ন্থখ ভোগ করিব না, কিন্ত আমি ভাল থাকিব, আমারগুলি ভাল থাকিবে, এই 
বাসনা তাহাদের মনে বড় প্রবল। আমার ধন হউক, আমার মান হউক, আমার সম্পদ 
হউক, আমার যশ হউক, আমার সৌভাগ্য হউক, আমি বড় হই' আর সবাই আমার 
অপেক্ষা ছোট হউক, তাহারা এইরূপ কামনা করেন। এই সকল অভীষ্ট যাহাতে সিদ্ধ 
হয়, চিরকাল অনুদিন সেই চেষ্টায়, সেই উদ্ভোগে ব্যস্ত থাকেন। সেজন্য না করেন 
এমন কাজ নাই, তপ্তিন্ন মন দেন, এমন বিষয় নাই। যাহার! ইন্দ্িয়াসক্ত, তাহাদের 
অপেক্ষাও ইহারা নিকৃষ্ট। ইহাদের নিকট ধশ্ম কিছুই নহে, কশ্ম কিছুই নহে, জ্ঞান 
কিছুই নহে, ভক্তি কিছুই নহে। তাহার! ঈশ্বর মানিলেও কাধ্যতঃ তাহাদের কাছে ঈশ্বর 
নাই, জগৎ থাকিলেও তাহাদের কাছে জগৎ নাই, কেবল আপনিই আছেন, আপনি ভিন্ন 
মার কিছুই নাই। ইন্দ্রিয়াসক্তির অপেক্ষাও এই আত্মাদর, এই স্বার্থপরতা, চিত্তশুদ্ধির 
খরুতর বিদ্ব। পরার্থপরতা ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি নাই। যখন আপনি যেমন, পর তেমন, এই 
কথা বুঝিব, যখন আপনার সখ যেমন খুঁজিব, পরের সুখ তেমনি খুঁজিব, যখন আপন। 
হইতে পরকে ভিন্ন ভাবিব না, যখন আপনার অপেক্ষাও পরকে আপনার ভাবিব, যখন 
ঞ্মশঃ আপনাকে ভুলিয়া গিয়া, পরকে সর্বন্থ জ্ঞান করিতে পারিব, যখন পরেতে আপনাকে 
শিনজ্জিত রাখিতে পারিব, যখন আমার আত্ম এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বময় হইবে, তখনই চিত্ত- 
শুদ্ধি হইবে। তাহা না হইলে ডোরকৌগীন ধারণ করিয়া সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়! 
ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূরর্বক দ্বারে দ্বারে হরিনাম করিয়া! ফিরিলে চিত্বশুদ্ধি হইবে না। 
পক্ষান্তরে, রাজসিংহাসনে হীরকমণ্ডিত হইয়া বসিয়াও যে রাজ জনৈক ভিক্ষুক প্রজার 
হঃধ আপনার ছুঃখের মত ভাবে, তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে । যে খষি, বিশ্বামিত্রকে একটি 
গাভীদান করিতে পারিলেন না, তাহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই । যে রাজা, অঙ্কগত কপোতের 
বিনিময়ে আপনার মাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন, তাহারই চিত্তশুদ্ধি হইয়াছিল । 

ইহা! অপেক্ষাও চিত্বশুদ্ধির গুরুতর লক্ষণ আছে। যিনি সকল শুদ্ধির অষ্টা, যিনি 
শুদ্ধিময়, ধাহার কৃপায় শুদ্ধি, ধাহার চিন্তায় শুদ্ধি, ধাহার অনুকম্পা। ব্যতীত শুদ্ধি নাই, 

২৪ 
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তাহাতে গাঢ় ভক্তি চিত্তশুদ্ধির প্রধান লক্ষণ । ইক্দ্িয়ংঘমই বল, আর পরার্থপরতাই ব্ 
তাহার সম্পূর্ণ স্বভাবের চিন্তা এবং তৎপ্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ব্যতীত কখনই লব্ধ হইতে 
পারে না। এই ভক্তি চিত্তপ্ুদ্ধির মূল এবং ধর্মের মূল | 
চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছি, তাহার স্থূল তাৎপধ্য হৃদয়ে শান্তি। 
দ্বিতীয় লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার স্ুল তাৎপর্ধ্য মন্ুষ্যে গ্রীতি। তৃতীয় লক্ষণ, 
ঈশ্বরে ভক্তি। অতএব চিত্বশুদ্ধির স্ুল লক্ষণ ঈশ্বরে ভক্তি, মনুত্তে প্রীতি এবং হদয়ে 
শান্তি। ইহাই হিন্দুধর্মের মর্দকথা। র 
তক্কি-গ্রীতি-শীস্তি-লক্ষণাক্রাস্ত এই চিত্তশুদ্ধি হিন্দু শাস্ত্রকারেরা কিরূপে 
বুঝাইয়াছেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ শ্রীমন্তাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ হইতে নিম্নলিখিত ভগবছুক্তি 
উদ্ধৃত করিতেছি । 
“লক্ষণং ভক্তিযোগস্ নিগুণম্ হার্দাহতং | 
অহৈতুক্যবাবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ১০ ॥ 
সালোকা-সাষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। 
দীয়মানং ন গৃহুস্তি বিনা মৎসেবনৎ জনা: ॥ ১১ ॥ 
ম এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উর্দাহৃতঃ | 
যেনাতিত্রজা ত্রিগুণান্নস্তাবায়োপপদ্যতে ॥ ১২ ॥ 
নিষেবিতানিমিত্েন সধর্্েণ মহীয়সা। 
ক্রিয়াযোগেন শন্তেন নাতিহিংশ্রেণ নিত্যশঃ ॥ ১৩ ॥ 
মদ্ধিষ্যদর্শনম্পর্শপূজাস্ততাভিবন্দনৈঃ। 
তৃতেষু মন্তাবনয়৷ সত্বেনাসঙ্গমেন চ ॥ 
মহতাং বন্মানেন দীনানামন্কম্পয়া । 
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুলোষু যমেন নিয়মেন চ ॥ 
আধ্যাত্মিকানুএবণাম্নামসংকীর্তনাচ্চ মে। 
আজ্জবেনাধ্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা ॥ ১৪ ॥ 
মন্ধর্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধআশয়ঃ | 
পুরুষস্যাঞ্জমাভ্োতি শ্রুতমান্রগুণং হি মাম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
যথা বাতরথো স্বাণমাবৃঙ্ক্তে গন্ধ আশয়াৎ। 
এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারি যৎ ॥ ১৬ ॥ 
অহং সর্বেষু ভূঃঞ্ধু ভূতাত্মা বস্থিতঃ সদ। 
তমবজ্ঞায় মাং মত্ত্য: কুরুতেহচরচা বিড়ম্বনম্‌ ॥ ১৭। 


চিতশুদ্ধি ১৮৭ 


যো মাং সর্কেষু ভূতেষু সম্ভমাত্মানমীশ্বরং | 

হিত্বার্চাং ভজতে মৌড্যান্ন্মন্তেব জুহোতি স; ॥ 

দ্বিফতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদশিন: | 

ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মন: শাস্তিমুচ্ছতি ॥ ১৮। 

অহমুচ্চাবচৈর্ব্যৈ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে। 

নৈব তুস্েচ্চিতোইচ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিন; ॥ ১৯ ॥ 

অচ্চাদাবচ্চয়েত্বাবদীশ্বরং মাং স্বকম্মরুৎ | 

যাবন্স বেদ স্বহৃদি সর্বতৃতেবস্থিতম্‌ ॥ ২%। 

আত্মনশ্চ পরশ্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদ রং । 

তশ্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুবিদধে ভয়মুন্বণম্‌ ॥ ২১। 

অথ মাং সর্বভূতেষু তৃতাত্মানং কৃতালয়ম্‌। 

অঙয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভি্নেন চক্ষুষ! ॥ ২২ ॥ 
শ্রীমন্তাগবত, ওয় খ্বন্ধ, ২৯ অধ্যায়। 


ইহার অর্থ | 

“মা! নিগুণ ভক্তিযোগ কিরূপ, তাহাও বলি, শ্রবণ করুন। আমার গুণ শ্রবণ- 
মাত্রে সর্বান্তযামী যে আমি, আমাতে অর্থাৎ পুরুযোত্বমে সমুদ্রগামী গঙ্গাসলিলের ম্যায় 
অবিচ্ছিন্না ও ফলানুসন্ধানরহিতা এবং ভেদদর্শনবজ্জিতা মনের গতিরূপ যে ভন্তি, তাহাই 
নিগচণ ভক্তিযোগের লক্ষণ । ১*। যে সকল ব্যক্তির এইরূপ ভক্তিযোগ হয়, তাহাদের 
কোনই কামন। থাকে না, অধিক কি, তাহাদিগকে সালোক্য (আমার সহিত এক লোকে 
বাস), সার্টি( আমার তুল্য এশ্বর্য্য ), সামীপ্য (সনীপবপ্তিত্ব ), সারূপ্য (সমানরূপন্ধ) 
এবং একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্য, এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা! আমার সেবা ব্যতিরেকে 
কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না। ১১। মা! এ প্রকার ভক্তিযোগকেই আত্যস্তিক 
বলা যায়, উহ! হইতে পরমপুরুষার্থ আর নাই । মানবি! ব্রেগুণ্য ত্যাগ করিয়। ব্রহ্মপ্রাপ্থি 
পরম ধন বলিয়! প্রসিদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাহা আমার এ ভক্কির আন্ষঙ্গিক ধন, 
তক্তিযোগেই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ্রন্ত্বপ্রাপ্তি হইয়া! থাকে। ১২। মা! এ প্রকার 
ভক্তির সাধন বলি, শ্রবণ করুন। ধনাভিসন্ধি পরিত্যাগপূর্ববক নিত্যনৈমিত্তিক স্ব নখ 
ধর্পের অনুষ্ঠান এবং নিত্য শ্রদ্ধাদিযুক্ত হইয়া নিষ্ষামে অনতিহিংস্্র অর্থাৎ একবারে 
হিংসাদি বর্জন না করিয়া পঞ্চরাত্রাছ্যক্ত পৃজাপ্রকরণ দ্বার । ১৩। আমার প্রতিমাদি 
দর্শন, স্পর্শন, পৃজন, স্তবকরণ, বন্দন, সকল প্রাণীতে আমার ভাব চিন্তাকরণ, ধৈরধ্য, বৈরগ্য, _ 
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মহৎ ব্যক্তিদিগকে বহু সম্মানকরণ, দীনের প্রতি অন্ুকম্পা, আত্মতুল্য ব্যক্তিতে মৈত্রতা, ষম 
অর্থাং বাহোব্দ্িয়ের নিগ্রহ, নিয়ম অর্থাৎ অস্তরিক্দ্রিয় দমন, আত্মবিষয়ক শ্রবণ, আমার নাম 
সংকীর্তন, সরলতাচরণ, সতের সঙ্গকরণ এবং নিরহঙ্কারিতা প্রদর্শন । ১৪। এ সকল গুণ 
দ্বারা ভগবদ্ধন্ানুষ্ঠানকারী পুরুষের চিত্ত সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ হয়, এবং সেই পুরুষ আমার 
গুণ শ্রবণ মাত্রে বিনা প্রযত্তে আমাকে প্রাপ্ত হয়। ১৫। ফলতঃ যেমন গন্ধ বায়ুযোগে 
স্স্থান হইতে আসিয়া ম্রাণকে আশ্রয় করে, তাহার ম্যায় ভক্তিযোগযুক্ত অবিকারী চিত্ত 
বিনা প্রযত্বেই পরমাত্মাকে আত্মসাৎ করে। ১৬। এই প্রকার চিত্বশুদ্ধি সর্ধপ্রাণীতে ূ 
আত্মদৃষ্টি দ্বারাই হয়; আমি সকল ভূতের আত্মস্বরূপ হইয়া সর্ববপ্রাণীতেই সতত অবস্থিত 
আছি, অথচ কোন কোন ব্যক্তি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাদিতে পুজ্জারপ বিড়ম্বনা 
করিয়া থাকে । ১৭। পরস্ত আমি সর্পপ্রাণীতে বর্তমান ও সকলের আতা এবং ঈশ্বর; 
যে ব্যক্তি মৃঢ়তাপ্রযুক্ত আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিম! পুজ1 করে, তাহার কেবল ভক্মে 
আহুতি প্রদান করা হয়। সে পরদেহে আমাকে দ্বেষ করে এবং অভিমানী ভিন্নদর্শা ৫ 
সকল প্রাণীর সহিত বদ্ধবৈর হয়, সুতরাং তাহার মন শাস্তি প্রাপ্ত হয় না। ১৮। হে 
অনঘে! যে ব্যক্তি প্রাণিসমূহের নিন্দাকারী, সে যদি বিবিধ দ্রব্য ও বিবিধ দ্রব্য 
উৎপন্নাদি ক্রিয়া দ্বারা আমার প্রতিমাতে আমার পুজা করে, তথাচ আমি তাহার প্রতি 
সন্তুষ্ট হই না। ১৯। মা! এমত বিবেচনা করিবেন না যে, প্রতিমাদিতে অর্চনা কর 
বিফল। পুরুষ যে পধ্যস্ত সর্ববপ্রাণীতে অবস্থিত যে আমি, আমাকে আপনার হাদয়মধ্ো 
জানিতে না পারে, তাবৎ পধ্যন্ত স্বকর্ম্নে রত হইয়। প্রতিমাদিতে অগ্টনা করিবে । ২০। 
পরস্ত যে মূঢ আপনার ও পরের মধ্যে অত্যল্লও ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ যাহার 
আপনার ছুঃখের তুল্য পরের ছুঃখ অনুভব হয় না, আমি সেই ভিন্নদর্শা ব্যক্তির প্রতি 
মৃত্যুন্বরূপ হইয়া ঘোরতর ভয় বিধান করি। ২১। অতএব পুরুষের কর্তব্য যে, আমাকে 
সর্ধবভূতের অন্তধামী এবং সকল প্রাণীতে অবস্থিত জানিয়! দান, মান ও সকলের সহিত 
মিত্রতা এবং সমদৃষ্টি দ্বারা সকলকে অর্চনা করে। ২২1৮ % 

চিততশুদ্ধি সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি হিন্দুর্দের সকল গ্রস্থ হইতে উদ্ধৃত কর 
যাইতে পারে, বাহুল্য প্রয়োজন নাই। হিন্দুদিগের স্মরণ থাকে যেন যে, চিত্ব- 


শুদ্ধি ব্যতীত প্রতিমাদি পৃজায় কোন ধর্ম নাই। সেস্থলে প্রতিমাদির পৃজা বিড়ম্বনা 
রি | 


০২ লি, পি সস পিস ৮ বাশি 7 শাপিপাস্স্পিশী শি 


নি রিযি 


হু 


চিত্বশুদ্ধি ১৮৯ 


এই চিত্বশুদ্ধি মমুষ্যদিগের সকল বৃত্বিগুলির সম্যক্‌ শ্কুত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্ের 
ফল। তক্তি ও প্রীতি কাধ্যকারিণী বৃত্তি। কিন্তু কেবল কাধ্যকারিণী বৃত্তির অন্তুশীলনে 
ধর্মলাভ হইতে পারে না। জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন ব্যতীত ধর্মের স্বরূপজ্জান হইতে 
পারে না। চিত্তরপঞ্রিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন ব্যতীত ধন্মের মাহাত্ব্য এবং সৌন্দধ্য 
সম্যক্রূপ উপলব্ধ হয় না, এবং চিত্শুদ্ধির সকল পথ পরিষ্কার হয় না। শারীরিক 
বৃত্বিসকলের সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত ধন্মান্ুমোদিত কাধ্যের উপযোগী ক্ষমতা জন্মে 
না এবং হাদয়ও শাস্তিলাভ করে না। অতএব চিত্তশুদ্ধি, সকল রি সম্যক্‌ অনুশীলন 
ও সামগ্জস্তেরই ফল। 


০ পেপসি? ০ শী 


গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি 
১। রামবল্লভবাবুর ভিক্ষাদ্দান * 


আমি বাবাজির চেলা, এবং ভিক্ষার ঝুলির বর্তমান অধিকারী । বাবাজির 
গোলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। তিনি ভিক্ষা করিয়া নানা রত্ব আহরণ করিয়াছিলেন, কিন্ত 
আমি ভিন্ন আর কেহ তাহার উত্তরাধিকারী ন! থাকায়, আমাকে সেগুলি দিয়া গিয়াছেন। , 
আমিও খয়রাৎ করিব ইচ্ছা করিয়াছি। আগে নমুনা দেখাই। 

একদ। বাবাজির সঙ্গে রামবল্লভবাবুর বাড়ী ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। আমরা 
“রাধে গোবিন্দ” বলিয়া দ্বারদেশে ফাড়াইলাম। রামবল্লভবাবু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, 
“বাবাজি! একবার হরিনাম কর !” 

আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম, রামবল্লভবাবু হরিনামের কি ধার ধারেন ! কিন্ত 
হরিপ্রেমে গদগদ বাবাজি তখনি একতারা বাজাইয়া আরম্ভ করিলেন, “তুমি কোথায় হে! 
দয়াময় হরি! একবার দেখ! দাও হরি !--” 


গীত আরস্ত হইতেই সেই বাবু মহাশয় রঙ্গ করিয়া বাবাজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তোমার হরি কোথায়, বাবাজি ?” 

আমি মনে করিলাম, প্রহ্লাদের মত উত্তর দিই, “এই স্তস্তে।” ইচ্ছা করিলাম, 
প্রভ্‌ স্তস্ত হইতে নির্গত হইয়! ছিতীয় হিরণ্যকশিপুর মত এই বাবুটাকে ফাড়িয়া ফেলুন-__ 
নরসিংহের হস্তে নরবানরের ধ্বংস দেখিয়া চক্ষু তৃপ্ত করি। কিন্তু আমি প্রহলাদ নহি, চুপ 
করিয়া রহিলাম। বাবাজি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, “হরি কোথায়! তা আমি 
কিজানি! জানিলে কি তোমার কাছে আসি? তাহারই কাছে যাইতাম।” 

রামবল্পভ। তবু তার একটা থাক্বার যায়গা কি নাই? হরির একটা বাড়ী 
ঘর নাই? 
বাবাজি। আছে বৈকি? তিনি বৈকুণ্ঠে থাকেন। 
বাবু। বৈকুষ্ঠ এখান থেকে কত দূর, বাবাজি? 
বাবাজি। তোমার আমার নিকট হইতে অনেক দূর। 
বাবু। নিকট তবে কার? 


টাকি টিপিপি উস শী শাটার শী শেপ 


৬ প্রচার, ১২৯১, পৌষ। 


গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি বধূ 


বাবাজি। যাহার কুষ্ঠ নাই... :;.... 

বাবু, কু কি? দর 

বাবাজি। বুঝেছি-__কালেজের সাহেবের! টাকাগুল৷ ঠকাইয়৷ লইয়াছে। আমাকে 
দিলে বেশী উপকার হইত, হরিনাম শিখাইতাম। এখন অভিধান খোল। 

বাবু। ঘরে অভিধান নাই। এক জন চাহিয়া লইয়া গিয়াছে। 

বাবাজি। অভিধান তোমার কখন ছিল না, এ কথা স্বীকার করিতে অত কুষ্টিত 
হইতেছ কেন? ৃ 

বাবু। অহো-_সেই কু! কুঠা- কুষ্টিত। যেখানে কেহ কুষ্টিত হয় না, সেই 
বৈকৃণ্ঠ ? * এমন স্থান কি আছে? 

বাবাজি । বাহিরে নাই_ভিতরে আছে। 

বাবু। ভিতরে-কিসের ভিতরে 

বাবাজি । মনের ভিতরে । যখন তোমার মনের এরূপ অবস্থা হইবে যে, ইহজগতে 
আর কিছুতেই কুষ্টিত হইবে না_-যখন চিত্ত বশীভূত, ইন্ডিয় দমিত, ঈশ্বরে তক্তি, মনত 
ধবীতি, হৃদয়ে শাস্তি উপস্থিত হইবে, যখন সকলেই বৈরাগা, সকলেই সমান সুখ,_তখন 
তুমি পৃথিবীতে থাক বা না থাক, সংসারে থাক বা ন! থাক, তুমি তখন বৈকুণ্ঠে। 

বাবু। তবে বৈকুষ্ঠ একটা শহর টহর কিছু নয়-__কেবল মনের অবস্থা মাত্র । তবে 
না বিষুর সেখানে বাস করেন ! 

বাবাজি। কুষ্ঠাশূন্য নিধিবকার যে চিত্ত, তিনি সেইখানে বাস করেন। বৈরাগীর 
হৃদয়ে তাহার বাসস্থান_-এই জন্য তিনি বৈকুগঠনাথ। 

বাবু। সেকি? তিনি যেশরীরী। ধার শরীর আছে, তার একটা বাসস্থান 
চাই। 

বাবাজি । শরীরট। কি রকম বল দেখি? 

বাবু। তাকে তোমরা চতুতু্জ বল। 

বাবাজি । তা বটে। কাহার চারি হাত বলি। মনে কর দেখি, চারি হাতে কি 
কিআছে। 

বাবু। শঙ্খ চক্র গদ!1 পদ্ম । 


শশী িপিস্পীশী শীত, -০শশিহ লিলি? সিং 


* বাবাজির ব্যাকরণ অভিধানে কত দূর দখল, বলিতে পারি না। বৈকু বিষুর একটি নাম। 
পণ্ডিতের! বলেন, বিবিপা কু্া মামা মন্ত স বৈকুঠ:। কিন্ধ বাবাজি সে অর্থ করিয়াছেন, তাহার পাতার ১, 


০. পা পপ 


ক বিবিধ প্রবন্ধ__ঘ্বিতীয় ভাগ 


বাবাজি। একে একে। আগে পদ্মট! বুব 
ঈশ্বর করেন কি? উইল 

বাবু। কি করেন? 

বাবাজি। স্ষ্টিস্থিতি প্রলয়। স্থষ্টি-বাদ ছুই রকম আছে। এক মত এই যে, 
আদৌ জগতের উপাদান মাত্র ছিল না, ঈশ্বর আদৌ উপাদান স্থষ্ট করিয়া, পরে তাহাবে 
রূপাদি দিয়াছেন। আর এক মত এই যে, জগতের উপাদান নিত্য, ঈশ্বর কলে করে 
তাহা রূপাদিবিশিষ্ট করেন। এই দ্বিতীয়বিধ স্থ্টির শক্তি জগতের কেন্দ্রে। শুনিয়াছি 
সাহেবদেরও না কি এমনই একটা মত আছে। * সৃষ্টির মূলীভূত এই জগৎকেন্দর হিন্দুশাসে' 
নারায়ণের নাভিপন্প বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। বিষ্ণুর হাতে যে পদ্ম, তাহা স্ব্টিক্রিয়ার 
প্রতিম।। 

বাবু। আর তিনটা! 

বাবাজি। গদা লয়ক্রিয়ার প্রতিমা । শঙ্খ ও চক্র স্থিতিক্রিয়ার প্রতিমা। 
জগতের স্থিতি, স্থানে ও কালে। স্থান, আকাশ । আকাশ শব্দবহ, শবময়। তাই 
শব্ঘময় শঙ্খ আকাশের প্রতিমাম্বরূপ বিষণুহস্তে স্থাপিত হইয়াছে । 

বাবু। আর চক্র? 

বাবাজি। উহা! কালের চক্র। কল্পে কলে, যুগে যুগে, মন্বস্তরে মন্বস্তরে কাল 
বিবর্তনশীল। তাই কাল ঈশ্বর-হস্তে চক্রাকারে আছে । আকাশ, কাল, শক্তি ও সি, 
জগদীশ্বর চারি ভুঁজে এই চারিটি ধারণ করিতেছেন। এখন বুঝিলে, বিষুণর শরীর না। 
বিষ বৈকুণ্ঠেশ্বর, ইহার তাৎপর্য এই যে, কুণঠাশৃস্ত ভয়মুক্ত বৈরাগী, ঈশ্বরকে শ্রষ্টা, পাতা, 
হর্তা বলিয়৷ অনুক্ষণ হৃদয়ে ধ্যান করে। 

বাকু। তাই বলিলেই ত ফুরাইত। সবাই ত তা স্বীকার করে, আবার এ রপ- 
কল্পনা কেন? 

বাবাজি। সবাই স্বীকার করিবে, কলিকাতা ইংরেজের ; তবে আবার একটা মাস্তল 
খাড়া করিয়া! তাতে ইংরেজের নিশান উড়াইবার দরকার কি? পৃথিবীর সবই এইরূপ 
কল্পনাতে চলিতেছে ; তবে আমার মত মূর্খের ভক্তির পথে কাটা দিবার এত চেষ্টা কেন? 


বাবু। আচ্ছা, যথার্থই যদি বিষু$ অশরীরী, তবে নীল বর্ণ কার? অশরীরীর 
আবার বর্ণ কি? | 


। কিন্তু বুঝিবার আগে মনে কর, 
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পাপী সপ কপি ছি শপ রি ্ 
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বাবাজি। আকাশের ত নীল বর্ণ দেখি-_-আকাশ কি শরীরী? ভাল, তোমাদের 
ইংরেজি শাস্ত্রেকি বলে? জগৎ অন্ধকার, না আলো? 

বাবু। জগৎ অন্ধকার। 

বাবাজি। তাই বিশ্বরূপ বিষু নীলবর্ণ। 

বাবু। কিন্তু জগতে মাঝে মাঝে সৃধ্যও আছে--আলোও আছে। 

বাবাজি। বিষুর হৃদয়ে কৌন্ত্রভ মণি আছে। কৌন্তত_ স্থধধ্য; বনমালা-_গ্রহ- 
নক্ষত্রাদি। 

বাবু। ভাল, জগংই কি বিষণ? 

বাবাজি। না। যিনি জগতে সর্বত্র প্রবিষ্ট তিনিই বিষুণ। জগৎ শরীর, তিনি 
আত্মা? ৃ 

বাবু। ভাল, যিনি অশরীরী জগদীশ্বর, তার আবার ছুইটা বিয়ে কেন বিষুর 
দুঠ পরিবার,-্লক্মী আর সরস্বতী । 

বাবাজি। অভিধান কিনিয়! পড়িয়৷ দেখ, লক্ষ্মী অর্থে সৌন্দধ্য। শ্রী, রমা প্রভৃতি 
লঙ্মীর আর আর নামেরও সেই অর্থ। সরম্বতী জ্ঞান। বিষু। সং, সরম্বতী চিং, আর 
লক্ষী আনন্দ। অতএব রে মূর্খ! এই সচ্চিদানন্দ পরত্রহ্মকে প্রণাম কর। 

সর্বনাশ! রামবল্লভবাবুকে, তাহার ম্বভবনে, “রে মূর্খ 1” সম্বোধন | রামবল্লিভবাবু 
তখনই দ্বারবান্কে হুকুম দিলেন, “মারো বদ্জাতৃকো 1” | 

আমি বাবাজির ঝুলি ধরিয়া! তাহাকে টানিয়া বাহির করিয়া ছুই জনে সরিয়া 
পড়িলাম। বাহিরে আসিয়া বাবাজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “বাবাজি! আজিকার ভিক্ষায় 
গেলে কি?” 

বাবাজি বলিলেন, “বদ পূর্বক জন ধাতুর উত্তর ক্ত করিয়া যা হয়, তাই। ভিক্ষার 
ধনটা ঝুলির ভিতর লুকাইয়া রাখ ।” 


শ্ীহরিদাস বৈরাগী । 


ত্৫ 
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২। পুঁজাবাড়ীর ভিক্ষা * 


নবমী পৃজার দিন বাবাজিকে খুঁজিয়া পাইলাম না। অবশ্ঠ ইহা সম্ভব যে, তিনি 
পৃজাবাড়ীতে হরিনাম করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে, সেই অমূল্য 
অমৃতময় নামের বিনিময়ে তিনি সন্দেশাদি লোষ্ট্র গ্রহণপূর্ধবক, বৈষ্বদিগের বদান্ততা এব! 
মাহাত্ম্য সপ্রমাণ করিবেন। এক মুঠা চাউল লইয়া যে হরিনাম শুনায়, তার চেয়ে আর 
দাতা কে? এই সকল কথার সবিশেষ আলোচনা মনে মনে করিয়া, আমি পৃজ্যপাদ 
গৌরদাস বাবাজির সন্ধানে নিক্রান্ত হইলাম। যেখানে পুজাবাড়ীতে দ্বারদেশে ভিক্ষুকশ্রেণী ' 
দাড়াইয়া আছে, সেইখানেই সন্ধান করিলাম, সে পাকা দাড়ির নিশান উড়িতে ত কোথাও 
দেখিলাম না। পরিশেষে এক বাড়ীতে দেখিলাম, বাবাজি ভোজনে বসিয়া আছেন। 

দেখিয়া বড় সন্তোষ লাভ করিলাম না। বৈষ্ণব হইয়! শক্তির প্রসাদ ভক্ষণ তেমন 
প্রশস্ত মনে করিলাম না। নিকটে গিয়া বাবাজিকে বলিলাম, প্প্রভু ! ক্ষুধায় ধর্মের 
উদারতা! বৃদ্ধি করিয়া থাকে, বোঁধ হয়।” 

বাবাজি বলিলেন, “তাহা হইলে চোরের ধর্ম বড় উদার । এ কথা কেন হে বাপু?" 

আমি। শক্তির প্রসাদে বৈষ্বের সেবা ! 

বাবাজি। দোষটা কি? 

আমি। আমরা কৃষ্ণের উপাসক--শক্তির প্রসাদ খাইব কেন? 

বাবাজি। শক্তিটা কি হে বাপু? 

আমি। দেবতার শক্তি, দেবতার স্ত্রীকে বলে। যেমন নারায়ণের শক্তি লক্ষ্মী, 
শিবের শক্তি ছূর্গা, ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী, এই রকম। 

বাবাজি। দূর হ! পাপিষ্ঠ! উঠিয়া যা! তোর মুখ দেখিয়া আহার করিলে 
আহারও পণ্ড হয়। দেবতা কি তোর মত বৈষ্ণবী কাড়িয়া ঘরকন্না করে নাকি? দূর হ। 

আমি। তবে শক্তি কি? | 

বাবাজি। এই জলের ঘটিটা তোল দেখি। 

আমি জলপূর্ণ ঘটিট! তুলিলাম। 


বাবাজি একট! জলের জালা দেখাইয়। বলিলেন, “এট তোল দেখি !” 
আমি। তাও কিপার! যায় ? 


* প্রচার, ১২৯২, বৈশাখ । 
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বাবাজি। তোমার ঘটিটা তুলিবার শক্তি আছে, জালাটা তুলিবার শক্তি নাই। 
তাঁত খাইতে পার ? 

আমি। কেন পারিব না? রোজ খাই। 

বাবাজি। এই জ্বলস্ত কাঠখানা খাইতে পার? 

আমি। তাও কি পার! যায়? 

বাবাজি। তোমার ভাত খাইবার শক্তি আছে, আগুন খাইবার শক্তি নাই। এখন 
বুঝিলে দেবতার শক্তি কি? 

আমি। না। | 

বাবাজি । দেবতা আপন ক্ষমতার দ্বার আপনার করণীয় কাজ নিববাহ করেন, সেই 
মতার নাম শক্তি । অগ্নির দাহ করিবার ক্ষমতাই তার শত্তি, তাহার নাম ম্বাহা। ইন্দ্র 
ৃষ্টি করেন, বৃষ্টিকারিণী শক্তির নাম ইন্দ্রাণী। পবন বায়ু-দেবতা, বহনশক্তির নাম 
পবনানী। রুদ্র সংহারকারী দেবতা, তাহার সংহারশক্তির নাম রুদ্রাণী। 

আমি। এসব কি কথা? যে শক্তিতে আমি ঘটি তুলিলাম বা ভাত খাই, তাহ। 
শামি ত চক্ষে কখন দেখি না। কই, আমার সে শক্তি এই ছুর্গাঠাকুরাণীর মত সাজিয়া 
&জিয়া গহনা পরিয়া আমার কাছে আসিয়া বন্থুক দেখি! আমার বৈষ্ণবী তাহা করিয়া 
থাকে, স্বৃতরাং আমার বৈষ্বীকেই আমার শক্তি বলিতে পারি । 

বাবাজি। গণুমূর্থের! তাই ভাবে। তুমি শরীরী, তোমার শক্তি তোমার শরীরে 
আছে। তাহ] ছাড়া তোমার শক্তি কোথাও থাকিতে পারে না। 

আমি। দেবতারাকি? শরীরী? তবে তাহাদিগের শক্তিও নিরাকার ? 

বাবাজি । শরীরী এবং অশরীরী, উভয়েরই শক্তি নিরাকার। কিন্তু একটা একট। 
করিয়া কথা বুঝ | প্রথমে বুঝ যে, ইন্্রাদি দেবতা সকলেই অশরীরী । 

আমি। সেকি? ইন্দ্র যদি অশরীরী, তবে স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়া অপ্পরা- 
দিগের নৃত্যগীত দেখে কে? 

বাবাজি। এ সকল রূপক। তাহার গৃার্থ না হয় আর একদিন বুঝাইব। এখন 
বুঝ, যাহা হইতে বৃষ্টি হয়, তাহাই ইন্দ্র। যাহা দাহ করে, তাহাই অগ্নি। যাহা হইতে 
জীবের বা বস্তর ধ্বংস হয়, তাহাই রুদ্র। 

আমি। বুঝিলাম না। কেহ ব্যামোহে মরে, কেহ ডুবিয়া মরে, কেহ পুড়িয়া মরে, 
কেহ পড়িয়া মরে, কেহ কাটিয়া মরে । কোন জীব কাহাকে খাইয়া ফেলে, কেহ কাহাত, . 
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মারিয়া ফেলে। কোন বস্তু গলিয়া ধ্বংস হয়, কোন বস্ত শুকাইয়! ধ্বংস হয়, কোন বন 
গুড়া হইয়! যায়, কেহ শুধিয়া যায়। ইহার মধ্যে কে রুদ্র? 

বাবাঞজ্জি। সকলের যে সমগ্টিভাব অর্থাং সব একত্রে ভাবিলে যাহা ভাবি, 
তাই রুদ্র। 

আমি। . তবে রুদ্র একজন, না অনেক? 

বাবাজি। এক। যেমন এই ঘটিতে যে জল আছে, আর এই জালায় যে জল 
আছে, আর গঙ্গায় যে জল আছে, সব একই জল, তেমন যেখানেই ধ্বংসকারীকে দেখিবে, , 
সর্বত্রই একই রুদ্র জানিবে। 

আমি। তিনি অশরীরী! 

বাবাজি। তা ত বলিলাম। 

আমি। তবে মহাদেবমৃত্তি গড়িয়া তাহাকে উপাসন| করি কেন? সেকিতার 
রূপ নয়! 

বাবাজি । উপাসনার জন্য উপাস্তের স্বরূপ চিন্তা চাই, নহিলে মনোনিবেশ হয় না। 
তুমি এই নিরাকার বিশ্বব্যাগী রুদ্রের স্বরূপ চিস্তা করিতে পার? 


আমি চেষ্টা করিলাম--পাঁরিলাম না। সে কথা স্বীকার করিলাম । বাবাজি 
বলিলেন, “যাহারা সেরূপ চিন্তা করিতে শিখিয়াছে, তাহার! পারে। কিন্তু তার জন্য জ্ঞানের 
প্রয়োজন। কিন্তু যাহার জ্ঞান নাই, সে কি উপাসনা হইতে বিরত হইবে? তাহা! উচিত 
নহে। যাহার জ্ঞান নাই, সে যেরূপে রুদ্রকে চিন্তা করিতে পারে, সেরূপ করিয়া উপাসন! 
করিবে। এসব স্থলে রূপ কল্পনা করিয়া চিন্তা করা, সহজ উপায়। তুমি যদি এমন একটা 
ুন্তি কল্পনা কর যে, তদ্দারা সংহারকারিতার আদর্শ বুঝায়, তবে তাহাকে রুদ্রের মৃত্তি 
বলিতে পার। তাই রুদ্রের কালভৈরব রূপ কল্পনা । নচেৎ রুদ্রের কোন রূপ নাই। 


আমি। এ ত বুঝিলাম। কিন্তু যেমন আমার শক্তি আমাতেই আছে, রাদ্রের 

শক্তি অর্থাৎ রুদ্রাণী রুদ্রেই আছে। শিব ছূর্গা পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া গড়িয়া পুজা করে 
কেন? 

বাবাজি। তোমাকে ভাবিলেই তোমার শক্তি জানিলাম না । অগ্রিতে যে কখন 

হাত দেয় নাই, সে অগ্নি দেখিলেই বুঝিতে পারে না যে, অগ্নিতে হাত পুড়িয়া৷ যাইবে। 

পাঁজা পুড়িতেছে দেখিয়া, যে আন:,কখন অগ্নি দেখে নাই, সে বুঝিতে পারে না যে, 

. আুঞনের আলে। করিবার শক্তি আছে। অতএব শক্তি এবং শক্তির আলোচন৷ পৃথব্‌ 
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করিয়া না করিলে শক্তিকে বুঝিতে পারিবে না। রুদ্রও নিরাকার, রুদ্রের শক্তিও 
নিরাকার | যে অজ্ঞান এবং নিরাকারের স্বরূপচিন্তায় অক্ষম, তাহাকে উপাসনার্থ উভয়েরই 
রূপ-কল্পনা করিতে হয়। 

আমি। কিন্তু বৈষ্ণব বিষুুরই উপাসনা! করিয়া থাকে, রুদ্রের উপাসনা করে না। 
মতএব রূদ্রাণীর প্রসাদ ভোজন আপনার পক্ষে অকর্তব্য। 

বাবাজি। বিষণ আমাকে যে উদর দিয়াছেন, রুদ্রাণীর প্রসাদে যে তাহ! পৃরিবে না, 
এমন আদেশ কিছু করেন নাই। কিন্তুসে কথা থাক। রুদ্রাণী বিষুণরই শক্তি। 

আমি। সেকি? রুদ্রাণী তরুদ্রের শক্তি? | 

বাবাঁজি। বিষুই রুড্র। 

আমি। এসব অতি অশ্রদ্ধেয় কথা । ব্রহ্ষা। বিষু্। মহেশ্বর বা রুদ্র, তিন জন 
প্রথক্‌। একজন স্থষ্টি করেন, একজন পালন করেন, একজন লয় করেন। তবে বিষুঃ রুদ্র 
হইলেন কি প্রকারে? 

বাবাজি। যে বাবুর বাড়ী বসিয়া আমি ভোজন করিতেছি, ইনি করেন কি জান? 

আমি। জানি। ইনি জমিদারি করেন। | 

বাবাজি। আর কিছু করেন না? 

আমি। পাটের ব্যবসাও আছে। 

বাবাজি। আর কিছু করেন? 

আমি। টাক! ধার দিয়। সুদ খান। 

বাবাজি। ভাল। এখন আমি যদি বাহিরে গিয়া রামকে বলি যে, আমি আজ 
একজন জমিদারের বাড়ী খাইয়াছি, শ্যামকে বলি যে, আমি একজন ব্যবসাদারের বাড়ী 
খাইয়াছি, আর গোপালকে বলি যে, আমি একজন মহাজনের বাঁড়ী খাইয়াছি, তাহা হইলে 
তিন জনের কথা বলা হইবে? না একুজনেরই কথা বলা হইবে ? 

আমি। একজনেরই কথা । তিন একই । 

বাবাজি। ব্রক্ষা, বিষু, মহেশ্বর, তিনই এক । একজনই স্্রিকর্থা, পালনকর্থা এবং 
সংহারকর্তা। হিন্দুধর্ম এক ঈশ্বর ভিন্ন তিন ঈশ্বর নাই। 

আমি। তবে তিন জনকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ উপাসন! করে কেন? 

বাবাজি। তুমি যদি এই বাবুকে বিশেষ করিয়া জানিতে চাও, তবে তার সকল 
কাজগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া বুঝিতে হইবে । তিনি জমিদার হইয়া কিরূপে জনিদারি 


রা 
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করেন, তাহা বুঝিতে হইবে, তিনি ব্যবসাদার হইয়া কি প্রণালীতে ব্যবসা করেন, ভাই 
বুঝিতে হইবে, আর তিনি মহাজনিতে কি করেন, তাহাও বুঝিতে হইবে । তেমনি 
ঈশ্বরোপাসনায় তাহার কৃত স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় পৃথক্‌ পৃথক্‌ বুঝিতে হইবে । এই ভ্ট 
ত্রিদেবের উপাসনা । এক জনেরই কাধ্যানুসারে তিনটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ নাম দেওয়া হইয়াছে। 
তিন জনের তিনটি নাম নহে। 

আমি। বুঝিলাম। কিন্তু গোল মিটিতেছে না। বৃষ্টি হইল, তাহাতে শস্য জন্মিল 
খাইয়। সবাই বাঁচিলাম। বাঁচাইল কে-_পালনকর্তা বিষু-_না বৃষ্টিকর্তা ইন্্র? 


বাবাজি। যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি বুঝিয়া থাক, তবে অবশ্য বুঝিয়াছ যে, ইন্দ, 
বায়ু, বরুণ প্রভৃতি নামে কোন স্বতন্ত্র দেবতা নাই। যিনি স্থপ্টি করেন, তিনিই যেদন 
পালন করেন ও ধ্বংস করেন, তিনিই আবার বৃষ্টি করেন, তিনিই দাহ করেন, তিনিই 
ঝড় বাতাস করেন, তিনিই আলো করেন, তিনিই অন্ধকার করেন। যিনি ব্রহ্মা, বিফু, 
মহেশ্বর, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অগ্নি, তিনিই সব্বদেবতা । তবে যেমন আমাদের বুঝিবার 
সৌকধ্যার্থ এক জলকে কোথাও নদী বলি, কোথাও সমুদ্র বলি, কোথাও বিল বলি, 
কোথাও পুকুর বলি, কোথাও ডোবা বলি, কোথাও গোম্পদ বলি, তেমনি উপাসনার 
জন্য তাহাকে কখন ইন্দ্র, কখন অগ্নি, কখন ব্রহ্মা, কখন বিষুণ ইত্যাদি নানা নান 
দিই। 

আমি। তবে তাহার যথার্থ নাম কি? 

বাধাজি। তাহাকে ছুই ভাবে চিন্তা করা যায়। যখন তাহাকে অব্যক্ত, অচিষ্ঠ্য, 
নিগুণ, এবং সর্ব-জগতের আধার বলিয়া চিন্তা করি, তখন তাহার নাম ব্রহ্ম বা পরত্রহ্ম 
বা পরমাত্ম। আর যখন তাহাকে ব্যক্ত, উপাস্য, সেই জন্য চিস্তনীয়, সগুণ, এবং সমগ্ত 
জগতের স্থষ্টিস্থিতিপ্রলয়কত্তাম্বরূপ চিন্তা করি, তখন তাহার নাম সাধারণ কথায় ঈশ্বর, 
বেদে প্রজাপতি, পুরাণেতিহাসে বিষণ বা শিব। আর যখন এককালীন তাহার উভয়বিধ 
লক্ষণ চিন্তা করিতে পারি, অর্থাৎ যখন তিনি আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ স্বরূপে উদ্দিত হন, তখপ 
তাহার নাম শ্রীকৃষঃ। 

আমি। কেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ নাম কেন? 

বাবাঁজি। গীতায় শ্রীকষ্চ আপনাকে এই উভয় লক্ষণযুক্ত স্বরূপে ধ্যেয় বলিয়া 
নির্দিষ্ট করিয়াছেন, এই জন্য আমি তার দাসানুদাস, সেই নামেই তাহাকে অভিহিত 
করি। একবার তোমরা কৃষ্ণনাম কর! বল কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরি! হরি! 
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বাবাজি তখন হরিবোল দিয়া উঠিলেন। এক ব্রাহ্মণ পরিবেশন করিতেছিল, সে 
হরিবোল শুনিয়া বলিল, বাবাজি! অত হরিবোলের ধূম কেন? পাঁটাটা রান্না বড় 
ভাল হয়েছে, বটে !” 

তাই ত! সর্বনাশ! এতক্ষণ কথাবার্তায় অন্যমন। ছিলাম, দেখি নাই যে, বাবাজি 
এক রাশি ছাগমাংস উদরসাৎ করিয়। দ্বিতীয় তৈমুরলঙ্গের ন্যায় অস্থির সপ সাজাইয়া 
রাখিয়াছেন ! ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, প্বাবাজি! এই তোমার হরিবোল! এই তোমার 
বৈষ্বধন্্ন ! তুমি কী ছি'ড়িয়া ফেল। আমরা কেহ তোমার সঙ্গে আহারাদি করিব না।” 

বাবাজি। কেন, কি হয়েছে বাপু! ৰা | 

আমি । আমার মাথা হয়েছে ! তুমি বৈষ্ণব নামের কলঙ্ক! এক রাশ, যাহার 
নাম করিতে নাই, তাই খেয়ে পার করিলে, আবার জিজ্ঞাসা কর কি হয়েছে? 


বাবাজি। পাঁটা খেয়েছি? বাপু, ভগবান্‌ কোথায় বলেছেন যে, পাটা খাইও না? 
যদি পুরাণ ইতিহাসের দোহাই দিতে চাঁও, তবে পদ্মপুরাণ খোল, দেখাইব যে, মাংস দিয়া 
বিঞুর ভোগ দিবার ব্যবস্থা আছে। ভগবান্‌ স্বয়ং ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, অন্যান্ত 
ক্ষ্রিয়ের ম্টায় মাংসেই নিত্যসেবা করিতেন । তিনি পাপাচরণের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন বটে 1 তুই বেট! আবার বেষ্ব? 
আমি। তবে অহিংসা পরম ধন্ম বলে কেন? 
বাবাজি। অহিংসা যথার্থ বৈষ্ণব-কম্যা বটে, কিন্তু কুলত্য।গ করিয়া বৌদ্ধঘরে গিয়া 
জাত হারাইয়াছে। 
আমি । ছেঁদে কথা বুঝিতে পারি না । 
বাবাজি । দেখ, বাপু! বৈষ্ণব নাম গ্রহণ করিবার আগে বৈষব ধম কি, বোঝ । 
তোমার কঠীতে বৈষ্ণব হয় না, কুঁড়োজালিতেও নয়, নিরামিষেও নয়, পঞ্চসংস্কারেও নয়, 
দেড় কাহন বৈষ্বীতেও নয়। জগতের সব্ধশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কে বল দেখি ? 
আমি । নারদ, ধরব, প্রহ্লাদ । 
বাবাজি । প্রহলাদই সব্বশ্রেষ্ঠ। প্রহ্দাদ বৈষ্ণবধর্ম্ের কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শুন, 
সর্বত্র দৈত্যা: সমতামুপেত 
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্ত | 
অর্থাং “হে দৈত্যগণ ! তোমরা সর্বত্র সমদর্শা হও। সমর, অর্থাৎ সকলকে 
আস্মবং জ্ঞান করাই বিষ্ণুর যথার্থ উপাসনা ।” কী, কুঁড়োজালি, কি দেখাস্‌ রে মূর্খ! এই 


রর 
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যে সমদগ্রিতা, ইহাই সেই অহিংসা-ধর্্ের যথার্থ তাৎপর্য্য। সমদর্শী হইলে আর হিংসা 
থাকে না। এই সমদশিতা৷ থাকিলেই মনুম্ত, বিষুনাম জানুক ন! জানুক, যথার্থ বৈষব 
হইল। যেখিট্রিয়ান, কি মুসলমান মনুয্যমাত্রকে আপনার মত দেখিতে শিখিয়াছে, সে 
যিশুরই পুজা করুক আর পীর প্যাগম্বরেরই পুজা করুক, সে-ই পরম বৈষ্ব। আর 
তোমার কণ্ঠী কুড়োজালির নিরামিষের দলে, যাহারা তাহা! শিখে নাই, তাহারা কেহই 
বৈষ্ণব নহে। 

আমি। মাছ পাট। খেয়ে কি তবে বৈষ্ণব হওয়া যায়? 

বাবাঁজি। মূর্খ! তোকে বুঝাইলাম কি? 

আমি। তবে আমাকেও একখানা পাতা দিতে বলুন । 

তখন পাতা, এবং কিঞ্চিৎ অন্ন এবং মহাপ্রসাদ পাইয়া আমিও ভোজনে বসিলাম। 
পাকের কাধ্যটা অতি পরিপাটিরূপ হইয়াছিল। ছাগমাংস ভোজনে আমার ক্ষুধা বৃদ্ধির 
লক্ষণ দেখিয়া বাবাজি বলিলেন, “বাপু হে! কল্পনা করিয়াছি, পরামর্শ দিয়া আগামী 
বংসর কছিমদ্দী সেখকে দিয়া ছুর্গোৎসব করাইব !” 

আমি। ফলকি? 

বাবাজি। ছাগমাংস কিছু গুরুপাক। মুরগী বড় লঘুপাক, অতএব বৈষণবের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । | 

আমি। মুসলমানের বাড়ী খাইতে আছে? 

বাবাজি। একান দিয়ে শুনিস্‌ ও কান দিয়ে ভূলিস্? যখন সর্ধত্র সমান জ্ঞান, 
সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষ্ণবধর্্মন, তখন হিন্দু ও মুসলমান, এ ছোট জাতি, ও বড় জাতি, 
এরূপ ভেদ-জ্ভান করিতে নাই । যে এরূপ ভেদ-জ্ঞান করে, সে বৈষ্ুব নহে। 

আজ তোমাকে বৈষ্ণবধন্ম কিছু বুঝাইলাম। আর একদিন তোমাকে ব্রহ্মোপাসন। 
এবং কৃষ্টোপাসনা বুঝাইব। ধর্মের প্রথম সোপান, বহু দেবের উপাসনা; দ্বিতীয় সোপান, 
সকাম ঈশ্বরোপাসনা ; তৃতীয় সোপান, নিষ্কাম ঈশ্বরোপাসনা বা বৈষ্ণবধন্ন অথবা জ্ঞানযুক্ত 
ব্রন্মোপাসনা । ধশ্মের চরম কৃষ্তাপাসন। | 
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আমি একটা প্রাচীন গীত আপন মনে গায়িতেছিলাম । 

“ব্রজ তেজে যেও না, নাথ”-_ 

এইটুকু গাফিতে না! গায়িতে, বাবাজি “অহ” বলিয়া, একেবারে কাঁদিয়া অজ্ঞান। 
আমি থাকিতে পারিলাম না, হাসিয়া ফেলিলাম। ক্রুদ্ধ হইয়া বাবাজি বলিলেন, “হাসিলি 
কেন রে বেটা ?” 

আমি বলিলাম, “তুমি হা করতেই কাদ, তাই আম্গিহাসি।” 

বাবাজি। হাঁ ক'রে যা বলেছিস্‌, সে কথাট! কিছু বুঝেছি? না শালিক পাখির 
মত কিচির কিচির করিস্‌? 

আমি। বুঝব না কেন? রাধা কৃষ্ণকে বল্ছেন যে, তুমি আমাদের ব্রজ ছেড়ে 
যয লা। 

বাবাজি । ব্রজ কি বল্‌ দেখি! 

আমি। কৃষ্ণ যেখানে গোরু চরাতেন আর গোপীদের নিয়ে বাঁশী বাজাতেন। 

বাবাজি। অধঃপাতে যাও। '্রজ' ধাতু কি অর্থে বল্‌ দেখি? 

আমি। ব্রজ ধাতু! অষ্টধাতুই তজানি। আবার ব্রজ ধাতু কি? 

বাবাজি । ব্রজ গমনে। ব্রজ, অর্থাৎ যা যায়। 

আমি। যা যায়, তাই ব্রজ? গোরু যায়, বাছুর যায়, আমি যাই, তুমি যাও-_ 
শব এজ? 

বাবাজি। সব ব্রজ। জগৎ কাকে বলে, বল্‌ দেখি? 

আমি। এই বিশ্বত্রক্মাণ্ড জগৎ। 

বাবাজি । জগৎ কোন্‌ ধাতু হইতে হইয়াছে ? 

আমি। ধাতু ছাড়া যা জিজ্ঞাসা করিবেন বলিব, € কথাটা! শুনিলেই কেমন 
শয় করে। 

বাবাজি। গম ধাতু হইতে জগৎ শব হইয়াছে। যা যায়, তাই জগৎ । বিশ্ব- 
বক্ধাপ্ড নশ্বর, তাই বিশ্বত্রহ্মাণ্ড জগং। ব্রজ শব্দ আর জগৎ শব্দ একার্থবাচক। 
আমি। ব্রজ তবে একট! জায়গ। নয়? আমি বলি, বৃন্দাবনই ব্রজ্। 


শশী শিপ পিতা লা 


* প্রচার, ১২৯২, আবাঢ়। 
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বাবাজি। বৃন্দাবন নামে যে শহর এখন আছে, তাহা বাঙ্গালার বৈষব ঠাকুরের 
তৈয়ার করিয়াছেন। 
আমি। তবে পুরাণে বৃন্দাবন কাকে বলিয়াছে? 
বাবাজি। “বৃন্দ যত্র তপস্তেপে তত্ব, বৃন্দাবনং স্বৃতম্” যে স্থানে বৃন্দা তগন্থা 
করিয়াছিলেন ( “করেন? বলিলেই ঠিক হয়), সেই বৃন্দাবন । 
আমি। বৃন্দা কে? 
বাবাজি । 
* রাধাষোড়াশনায়াং চ বৃন্দা নাম শ্রুতৌ শ্রুতম্‌। 
তন্তাঃ ক্রীড়াবনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্বৃতম্‌ ॥ 
রাধাই বৃন্দা। 
আমি। রাধা কে? 
বাবাজি । রাধ ধাতু-_ 
আমি। ধাতু ছাড় বাবাজি। 
বাবাজি। রাধ ধাতু সাধনে, প্রান্তৌ, তোষে, পৃজায়াং বা। যে ইশ্বরের সাধন 
করে, যে তাহাকে পায়, যে তাহার পূজা (বা আরাধনা ) করে, সেই রাধা । ঈশ্বরভন্ত 
মাত্রেই রাধা । তুমি ঈশ্বরভক্ত হইলে রাধা হইবে। 


আমি। তবে তিনি গোপিনীবিশেষ নন? 

বাবাজি। গোপিনী শব্ধ হয় না-_গোগী শব্দ। কাকে বলে? 

আমি। গোপের স্ত্রী গোগী। 

বাবাজি। গো শবে পৃথিবী । ধাহারা ধর্ম্াত্বা, তাহারাই পৃথিবীর রক্ষক। 
তাহারাই গোপ। স্ত্রীলিঙ্গে তাহারা গোগী। 

আমি। গোলোক কি তবে? 

বাবাজি। এই পৃথিবীগোলক-_ভূলোক। 

আমি। আপনি সব গোল বাধাইলেন। ভাল, সবই যদ্দি রূপক হইল, তবে 
নন্দ কি? 

বাবাজি। নন্দ ধাতু হর্ষে, আনন্দে। আমর! উপসর্গ ভিন্ন কথা ব্যবহার করি না, 
এই একটা উপসর্গ । যাহাকে আনন্দ বলি, তাই নন্দ । 

আমি। ভগবান্‌ কি আনন্দে জশ্মেন যে, তিনি নন্দনন্দন 1 
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বাবাজি। কৃষ্ণ যে নন্দপুত্র, এ কথা কেহ বলে না। তিনি বস্ুদেবের পু, 
নন্দালয়ে ছিলেন, এই মাত্র । 

আমি। সে কথারই বা অর্থকি? 

বাবাজি । পরমানন্দ-ধামই ঈশ্বরের বাঁস। অর্থাং তিনি আনন্দেই বিদ্যমান । 

আমি। তবে যশোদা কোথায় যায়? যশোদা যে কৃষ্ণকে প্রতিপালন করিয়া- 


ছিলেন, তাহার তাৎপর্য কি? ৃ 

বাবাজি। ঈশ্বরের যশঃ অর্থাৎ মহিম1 কীর্তন দ্বারা তাহাকে হৃদয়ে পরিবদ্ধিত 
করিতে হয়। | 

আমি। সবই রূপক দেখিতেছি। কৃষ্ণ কি রূপক নন? 

বাবাজি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগদীশ্বর সশরীরে ভূমগুলে অবতীর্ণ হইয়া জগতে 
ধশ্ম স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি রূপক নহেন। কিন্তু পুরাণকার তাহাকে মাঝখানে 
স্থাপিত করিয়া, এই ধন্মার্থক রপকটি গঠন করিয়াছিলেন। কৃ্ের নামের আর একট! 
অর্থ আছে, তাহাতে ইহার একটা সুবিধা হইয়াছিল। কৃষ ধাতু কর্ষণে বা আকধণে। 
যিনি মন্ুষ্যের চিত্ত কর্ষণ বা আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ । 

আমি। এটা বাবাজি কষ্টকল্পনা । 

বাবাজি। তা'ত বটেই। কৃষ্ণ রূপক নহেন, কাজেই এ অর্থ কষ্টকর্জে ঘটাইতে 
হয়। তিনি শরীরী, অন্যান্য মন্ুষ্যের সঙ্গে কন্মক্ষেত্রে বিগ্ঠমান ছিলেন। এবং তিনি 
অশরীরী জগদীশ্বর। তাহাকে নমস্কার কর। 

আমি । কিন্তু বূপকের কি হইবে? রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিব কি? 

বাবাজি । জগদীশ্বরের সঙ্গে তাহার ভক্তের উপাসনা করিবে । কেন না, ভক্ত 
তম্ময়, ভক্তও ঈশ্বরের অংশত্ব পাইয়াছে। জগৎ ঈশ্বর-ভক্ত। জগত ঈশ্বরময়। জগতের 
ঈশ্বরের সঙ্গে জগতেরও উপাসনা করিবে । অতএব বল, শ্রীরাধাবল্লভায় নমো নমঃ 


আমি। শ্রীরাধাবল্পভায় নমো নম2। 
শ্রাহরিদাস বৈরাগী । 


কাম ঞ্ 


হিন্দৃধর্গ্রস্থসকলে “কাম” শবটি সর্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । যে কামাত্া! বা 
কামার্থী, তাহার পুনঃ পুনঃ নিন্দা আছে। কিন্তু সাধারণ পাঠক এই “কাম” শবের অর্থ 
বুঝিতে বড় গোল করেন, এই জন্য সকল স্থানে তাহারা শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারেন না। 
তাহার! সচরাচর ইক্দ্রিয়বিশেষের পরিতৃপ্রির ইচ্ছার্থে এ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং 
শান্ত্রেও এ অর্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাই তাহারা বুঝেন। সেটা ভ্রান্তি। মহাভারত 
হইতে দুই একট] কথ! উদ্ধৃত করিয়া আমরা কাম শব্দের অর্থ বুঝাইতেছি। 

“পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও হাদয় স্ব স্ব বিষয়ে বর্তমান থাকিয়া যে গ্রীতি উপভোগ করে, 
তাহারই নাম কাম।” ( বনপবর্ধ, ৩৩ অধ্যায় )। ইহা একেবারে নিন্দনীয় বিষয় বলিয়। 
স্থির হইতেছে না। “মন ও হৃদয়” এই কথা না বলিয়া কেবল যদি পঞ্চ ইক্ত্রিয়ের কথা 
বল! হইত, তাহা হইলে বুঝা যাইত যে, ইন্ড্রিয়বশ্ঠাতা (960898]165) এই দুপপ্রবৃত্তিরই নাম 
কাম। কিন্তু “মন” ও “হৃদয়” থাকাতে সে কথা খাটিতেছে না। স্থানাস্তরে বলা 
হইতেছে যে, “শ্রকৃচন্দনাদিরূপ দ্রব্য স্পর্শ বা ব্বর্ণাদিরূপ অর্থ লাভ হইলে মন্ত্র যে প্রীতি 
জন্মে, তাহারই নাম কাম |” 

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, প্রথমতঃ উহা! কোন প্রকার প্রবৃত্তি বা বৃত্তি নহে; 
প্রবৃত্তি বা বৃত্তির পরিতৃপ্তাবস্থা মাত্র। দ্বিতীয়তঃ দেখা যাইতেছে যে, উহা! সকল সময়ে 
নিন্দনীয় বা জঘন্য স্বখ নহে। উহা সদসৎ কর্মের ফল। এই জঙ্য পশ্চাৎ কথিত 
হইতেছে যে, “উহা! কর্মের এক উৎকৃষ্ট ফল। মনুষ্য এইরূপে ধর্শ্, অর্থ ও কাম, এই তিনের 
উপর পৃথক্‌ পৃথক রূপে দৃষ্টিপাতপূর্্বক কেবল ধর্পর বা কামপর হইবে না । সতত 
সম-ভাবে এই ত্রিবর্গের অস্ুশীলন করিবে। শান্ত কথিত আছে যে, পূর্ববাহ্থে ধর্ম্ানুষ্ঠান, 
মধ্যাহ্নে অর্থচিত্তা ও অপরাহে কামান্ুশীলন করিবে ।” 

“কেবল ধন্মপর হইবে না।” এমন একটা কথা শুনিলে হঠাৎ মনে হয়, যে ব্যক্তি এ 
উপদেশ দিতেছে, সে ব্যক্তি হয় ঘোরতর অধান্মিক, নয় সে ধর্ম শব্ধ কোন বিশেষ অর্থে 
ব্যবহার করিতেছে। এখানে ছই কথাই কিঞ্চিৎ পরিমাণে সত্য । এখানে বক্তা খোদ 
ভীমসেন; তিনি অধাস্মিক নহেন, কিন্ত তিনি ুখিষ্টি বা অর্জনের ম্যায় ধর্শের সর্বোচ্চ 


সপ 
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ক প্রচার, ১২৯২) আযাঢ়। 


কাম ২৪৫ 





সোপানে উঠেন নাই | এবং ধর্ম শব্দও তিনি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছ্রেিরিতাহার 
একটা কথাতেই তাহা বুঝা যায়। তিনি পরে বলিতেছেন, “দান, যজ্ঞ, সাধুগণের পুজা, 
বেদাধ্যয়ন ও আর্জব, এই কয়েকটি প্রধান ধর্ম 1৮ 

বস্ততঃ আমরা এখন যাহাকে ধণ্ম বলি, তাহা দ্বিবিধ ; এক আত্ম-সম্বন্বী, আর এক 
পর-সম্বন্ধী। পরসন্বদ্বী ধর্মই ধর্মের প্রধান অংশ; কিন্তু আত্মসম্বদ্ধী ধর্ম আছে, এবং 
তাহা একেবারে পরিহার্য নয়। আমি পরকে সুখে রাখিয়া যদ্রি আপনিও স্ুখে থাকিতে 
পারি, তবে তাহা না করিয়া, ইচ্ছাপুর্বক কষ্ট সহিব কেন? ইচ্ছাপূর্বক নিক্ষল কষ্ট 
পাওয়া অধর্দ্দ। এখানে ভীমসেন সেই পর-সম্বস্ধী ধর্মকে ধর্ম বলিতেছেন, এবং আত্ম- 
সম্বন্ধী ধর্মের ফলভোগকে কাম বলিতেছেন । তাহা বুঝিলে, “কেবল ধন্মপর হইবে না” 
এ কথা সঙ্গত বলিয়! বোধ হয়। 

বস্তুতঃ ধশ্মকে আত্মসন্বন্ধী, এবং পরসম্দ্ধী, এরূপ বিভাগ করা উচিত নহে। ধর্ম 
এক; ধশ্ম মাত্র আত্মসম্বন্ধী ও পরসন্বন্ধী। অনেকে বলেন যে, ধন্ম কেবল পরসম্থন্ধী হওয়াই 
উচিত। আবার অনেকে বলেন, যথা খিষ্টিয়ানেরা, যে যাহাতে আমি পরকালে সদগতি 
লাভ করিব, তাহাই ধন্ম। অর্থাৎ তাহাদের মত, ধশ্ম কেবল আত্মসম্বন্ধী | 

স্থবলকথা, ধন্ম আত্মসন্বন্ধীও নহে, পরসশ্বন্ধীও নহে। সমস্ত বৃত্তিগুলির উচিত 
অনুশীলন ও পরিণতিই ধন্ম। তাহ! আপনার জন্যও করিবে না, পরের জন্যও করিবে না। 
ধর্ম বলিয়াই করিবে । সেই বৃত্তিগুলি নিজ-সম্বদ্ধিনী, ও পর-সম্বন্ধিনী; তাহার অনুশীলনে 
ঘার্থ ও পরার্থ একত্রে সিদ্ধ হয়। ফলতঃ ধর্ম এই ভাবে বুঝিলে স্বার্থে এবং পরার্থে প্রতেদ 
উঠাইয়। দেওয়া অন্ুুশীলনবাদের একটি উদ্দেশ্য । “ধর্্মতত্বে” এই অনুশীলনবাদ বুঝান 
গিয়াছে। 


বাঙ্জালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন * 


১। যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে 
না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে। 

২। টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই 
লেখে, এবং টাকাও পায়; লেখাও ভাল হয়। কিন্ত আমাদের এখনও সে দিন হয় নাই। 
এখন অর্থের উদ্দেশে 'লিখিতে গেলে, লোক-রঞ্জন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন 
আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোক-রঞ্ন করিতে 
গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়। উঠে। 

৩। যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুয্যজাতির কিছু মঙ্গল 
সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য স্থষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। ধীহারা 
অন্য উদ্দেশে লেখেন, তাহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা 
যাইতে পারে। 

৪$। যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরগীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, 
*স সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্ধ্য। সত্য 
ও ধণ্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য । অন্থ উদ্দেশে লেখনী-ধারণ মহাঁপাপ। 

৫। যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন নাঁ। কিছু কাল ফেলিয়া রাখিবেন। 
কিছু কাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ 
আছে। কাব্য নাটক উপন্যাস ছুই এক বংসর ফেলিয়া রাখিয়া তার পর সংশোধন করিলে 
'বশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। ধাহারা সাময়িক সাহিতোর কার্যে ব্রতী, তাহাদের পক্ষে এই 
নয়ম রক্ষা ঘটিয়া উঠে না। এজন্য সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে অবনতিকর | 

৬। যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপণ অকর্তব্য। এটি 
সাজা কথা, কিন্তু সাময়িক সাহিত্যতে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না। 

৭। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না । বিদ্যা থাকিলে, তাহা আপনিই প্রকাশ 
শায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্া প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর, এবং 
ঢচনার পারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবন্ধে ইংরাজি, সংস্কৃত, ফরাশি, 











* গ্রচার, ১২৯১, মাঘ। 


০ 


বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন ২৪৭ 


জর্দান কোটেশন্‌ বড় বেশী দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের 
সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধত করিবেন না । 

৮। অলঙ্কার-প্রয়ৌগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার 
বাব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাগ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজন মতে 
আপনিই আসিয়া পৌছিবে-_ভাগ্তারে না থাকিলে মাথ। কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে 
বা শৃন্ত ভাগ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদধ্য আর কিছুই নাই। 

৯। যেস্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গ বড় সুন্দর বলিয়। বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়। 
দিবে, এটি প্রাচীন বিধি। আমি সে কথা বলি না। “কিন্ত আমার পরামর্শ এই যে, মে 
স্থানটি বন্ধুবর্গকে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া শুনাইবে। যদি ভাল ন! হইয়া! থাকে, তবে ছুই চারি 
বার পড়িলে লেখকের নিজেরই আর উহা ভাল লাগিবে না-_বন্ধুবর্গের নিকট পড়িতে লজ্জা 
করিবে। তখন উহ কাটিয়া দিবে। 

১০। সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা । যিনি সোজা কথায় আপনার 
মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার 
উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান । 

১১। কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি 
হয় না। অমুক ইংরাজি বা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ 
লিখিব, এ কথ! কদাপি মনে স্থান দিও না। 

১২। যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত 
করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাক] চাই। 

বাঙ্গাল! সাহিত্য, বাঙ্গালার ভরসা । এই নিয়মগ্লি বাঙ্গালা লেখকদিগের দ্বার! 
রক্ষিত হইলে, বাঙ্গাল। সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে । 


ভ্রিদের সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে * 


প্রচলিত হিন্দুধর্মের শিরোভাগ এই যে, ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ মৃত্তিতে 
তিনি বিভক্ত । এক স্মজন করেন, এক পালন করেন, এবং এক ধ্বংস করেন। এই 
ব্রিদেব লোক-প্রথিত। 

জন্‌ ইয়া, মিলের মৃত্যুর গর, ধর্শসম্বন্ধে তৎপ্রণীত তিনটি প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে। 
তাহার একটির উদ্দেশ্ঠ, ঈশ্বরের অস্তিত্বের মীমাংসা করা । মিলের মত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ ঈশ্বরবাদীরা প্রয়োগ করেন, তাহার মধ্যে একটিই সা'রবান্‌। 
জগতের নিশ্মাণ-কৌশল হইতে তাহার মতে, নির্মাতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এটি প্রাচীন 
কথা, এবং অথগ্ুনীয়ও নহে। ডাবিনের মত প্রচারের পূর্বেও ইহার সছুত্তর ছিল ; এক্ষণে 
ডাঙিন্‌ দেখাইয়াছেন যে, এই নিম্মাণকৌশল স্বতঃই ঘটে । মিল্‌্ও ডাধিনের এই মত 
অনবগত ছিলেন, এমত নহে; তিনি স্বীয় প্রবন্ধ-মধ্যে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং 
বলিয়াছেন যে, যদি এই মতটি প্রকৃত হয়, তবে উপরিকথিত নিন্মাণকৌশল ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব-গ্রতিপাদক হয় না । কিন্তু ডাধিনের মত প্রচারের অল্পকাল পরেই মিলের প্রস্তাব 
লিখিত হয়। সে মতের সত্যাসত্য পরীক্ষিত এবং নিব্বাচিত হওয়ার পক্ষে কালবিলম্বের 
প্রয়োজন। কাঁলবিলম্বের সে ফল তিনি পান নাই। অতএব তিনি এই মতের উপর 
দৃঢ়রূপে নির্ভর করিতে পারেন নাই। নির্ভর করিতে পারিলে তাহাকে স্বীকার করিতে 
হইত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণ নাই। 

এখনও অনেকে ডাধিনের প্রতিবাদী আছেন-_কিস্ত বহুতর পণ্ডিতগণ কর্তৃক তাহার 
মত আদৃত এবং স্বীকৃত। অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদ্‌ এবং দর্শনবিদ্‌ পণ্ডিতের! এক্ষণে ডাধিনের 
মতাঁবলম্বী। কিন্তু ডাধিনের মত প্রকৃত হইলেও ' ঈশ্বর নাই, এ কথা সিদ্ধ হইল না। 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব ঈশ্বরের অনস্তিত্বের প্রমাণ নহে। কোন পদার্থের 
অস্তিত্বের প্রমাণাভাবে তাহার অনস্তিত্ব প্রমাণ হইবে, যদি বিচারের এরূপ নিয়ম সংস্থাপন 
কর! যায়, তাহ! হইলে অনেক স্থানে প্রমাদ ঘটে। 


শশী শপ 














* বঙদর্শন, ১২৮২, বৈশাখ । বঙ্দর্শ;ন এই প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল, “মিল্‌, ভাধিন্‌ এবং হিনুধর্ম।" 
বর্তমান শিরোনামে বিজ্ঞান শব্ের অর্থে €13015006+ বুঝিতে হইবে । 


ত্রিদেব সন্বন্ধে বিজ্ঞানশান্ত্র কি বলে ২০৯ 


ঈশ্বর আছেন, এ কথা৷ সত্য হউক না হউক, কথা অসঙ্গত কেহ বলিতে পারিবে ন!। 
প্রায় এইরূপ ভাবেই মিল্‌ ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। ডাধিন্‌ স্বয়ং স্পষ্টতঃ ঈশ্বর স্বীকার 
করেন। 

অতএব প্রমাণ থাক বা না থাক, ঈশ্বর স্বীকার কর যাউক। কিন্তু যদি ঈশ্বর 
আছেন, তবে তাহার প্রকৃতি কি প্রকার? এ বিষয়ে একটি প্রভেদ এ স্থলে স্পন্টীকরণ 
মআবশ্যক। কতকগ্চলি ঈশ্বরবাদী আছেন, তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও 
তংপ্রতি অআষ্টা বিধাত। ইত্যাদি পদ ব্যবহার করেন ন।। অন্ে বলেন, ঈশ্বর ইচ্ছাপ্রবৃস্ত্যাদি- 
বিশিষ্ট _এই জগতের নির্মাতা ; ইচ্ছাক্রমে এই জগতের স্থষ্টি করিয়াছেন। উপরিকথিত 
দার্শনিকেরা বলেন, আমরা সে সকল কথা জানি না, জানিবার উপায়ও নাই; ইহাই কেবল 
জ।নি যে, সেই জগৎ-কাঁরণ অজ্ঞেয়। হট স্পেন্সর এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্র । * তাহার 
দর্শনে ঈশ্বর জগদ্ধাপক জ্ঞানাতীত শক্তি মাত্র । 

মিল্‌ যে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, তিনি এরূপ অজ্ঞেয় নহেন। মিল ইচ্ছাবিশিষ্ট, 
জগন্িশ্মীতা স্বীকার করিয়াছেন। স্বীকার করিয়। এশিক স্বভাবের মীমাংসায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। ঈশ্বরবাদীর1 সচরাচর ঈশ্বরের তিনটি ৭ বিশেষরপে নির্বাচন করিয়। 
থকেন- শক্তি, জ্ঞান এবং দয়া । তাহাদিগের মতে ঈশ্বরের গণ মাত্র সীমাশুম্য-_অনস্ত। 
মতএব ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান এবং দয়াও অনস্ত। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্‌, সর্বজ্ঞ, এবং দয়াময়। 

মিল্‌ এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যেখানে জগতের শিল্মাণ- 
কৌশল দেখিয়াই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্থ স্বীকার করিতেছি, সেইখানেই তাহার শক্তি থে 
শনন্ত নহে, তাহা স্বীকৃত হইতেছে। কেন না, যিনি সর্বশক্তিমান, তাহার কৌশলের 
প্রয়োজন কি? কৌশল কোথায় প্রয়োজন হয়? যেখানে কৌশল বাতীত ইষ্টসিদ্ধি হয় 
না, সেইখানেই কৌশল প্রয়োজন হয়--যিনি সর্ধশক্তিমান্, ইচ্ছায় সকলই করিতে 
পারেন, তাহার কৌশলের প্রয়োজনূ হয় না। কেবল ইচ্ছা বা আড্ঞমাত্রে কৌশলের 
উদ্দিষ্ট কর্ম সিদ্ধ হইতে পারে। যদি মন্ুষ্যের এরূপ শক্তি থাকিত যে, সে কেবল ঘড়ির 
ডায়ল্‌ প্লেটের উপর কাটা বসাইয়া দিলেই কাটা নিয়মমত চলিত, তবে কখন মনু 
কৌশলাবলম্বন করিয়া ঘড়ির শ্প্রিঙ্গের উপর স্স্রিঙ্গ এবং কুলের উপর ইল গড়িত ন]। 
ঘতএব ঈশ্বর যে সর্ববশক্তিমান্‌ নহেন, ইহা সিদ্ধ। 
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২১০ বিবিধ প্রবন্ধ-_দ্বিতীয় ভাগ 


এ কথার ছুই একটা উত্তর আছে, কিন্তু হিন্দুধর্মের নৈসগিক ভিত্তির অন্থুসন্ধান 
আমাদের মুখ্য উদ্দেশ, অতএব সে সকল কথ! আমরা ছাড়িয়া যাইতে পারি। সে সকল 
আপন্তিও মিল্‌ সম্যক্‌ প্রকারে খণ্ডন করিয়াছেন । 

সর্ববজ্ঞতা সম্বন্ধে মিল্‌ বলেন যে, ঈশ্বর সর্ধবজ্ঞ কি না, তদ্িষয়ে সন্দেহ। যে প্রণালী 
অবলম্বন করিয়া মনুষ্যের কৃত কৌশলের বিচার করা যাঁয়, সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া 
ঈশ্বরকৃত কৌশল সকলের সমালোচনা করিলে অনেক দোষ বাহির হয়। এই মনুয্যদেহের 
নিশ্মাণে কত কৌশল, কত শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে, কত যত্বে তাহ! রক্ষিত হইয়া থাকে। 
কিন্ত যাহাতে এত কৌশল, এত শক্তিব্যয়, এত যত্বু, তাহা ্ষণভঙ্গুরর_কখন অধিক কাল 
থাকে না। যিনি এত কৌশল করিয়া ক্ষণভদ্দুরতা৷ বারণ করিতে পারেন নাই, তিনি সকল 
কৌশল জানেন না__সর্বজ্ঞ নহেন। দেখ, জীবশরীর কোন স্থানে ছিন্ন হইলে, তাহা 
গুনঃসংযুক্ত হইবার কৌশল আছে; উহাতে বেদনা হয়, পয হয়, এবং সেই ব্যাধির ফলে 
পুনঃসংযোগ ঘটে। কিন্তু সেই ব্যাধি গীড়াদায়ক। ধাহার প্রণীত কৌশল, উপকারাথ 
প্রণীত হইয়াও পীড়াদায়ক, তাহার কৌশলে অসম্পূর্ততা আছে। ধাহার কৌশলে 
অসম্পূর্ণতা আছে, তাহাকে কখন সর্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে না। 

ইহাও মিল্‌ স্বীকার করেন যে, এমতও হইতে পারে যে, এই অসম্পূর্ণতা৷ শক্তির 
অভাবের ফল--অসর্ববজ্ঞতার ফল নহে । অতএব ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হইলেও হইতে পারেন। 


যদি ইহাই বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, কিন্তু সর্বশক্তিমান নহেন, তবে এই এক 
প্রশ্ন উথাপিত হয় যে, কে ঈশ্বরের শক্তির প্রতিবন্ধকত। করে? মনুষ্যাদি যে সর্বশক্তিমান 
নহে, তাহার কারণ, তাহাদিগের শক্তির প্রতিবন্ধক আছে। তুমি যে হিমালয় পক্ধত 
উৎপাটন করিয়া সাগর-পারে নিক্ষেপ করিতে পার না-_-তাহাঁর কারণ, মাধ্যাকর্ষণ তোমার 
শক্তির প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। শক্তির প্রতিবন্ধক না থাকিলে, সকলেই সর্ববশক্তিমান্‌ 
হইত। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নহেন, এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাহার শক্তির 
প্রতিবন্ধক কেহ বাকিছু আছে। সেই প্রতিবন্ধক কি? কোন্‌ বিদ্ব্বের জন্য স্বর 
তাহার অভিপ্রেত কৌশল নির্দোৰ করিতে পারেন নাই ? 


এই সম্বন্ধে ছুইটি উত্তর হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন যে, দেখ, ঈশ্বর 
নির্মাতা মাত্র ; তিনি যে অষ্টা, এমত প্রমাণ তুমি কিছুই পাও নাই। তুমি ভাহার নির্ধাণ- 
প্রণালী দেখিয়াই তাহার অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছ; কিন্তু নিশ্মাণপ্রণালী হইতে কেবল 
নিম্মাতাই সিদ্ধ হইতে পারেন, স্রষ্টা সিদ্ধ হইতে পারেন না। ঘটের নির্মাণ দেখিয়! তুণি 


সখি 


ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশান্ত্র কি বলে ২১১ 


কম্তকারের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতে পার; কিন্তু কুস্তকারকে মৃত্তিকার শ্থষ্টিকারক বলিয়৷ 
কুমি সিদ্ধ করিতে পার না। অতএব এমন হইতে পারে যে, ঈশ্বর অষ্টা নহেন, কেবল 
নির্মাতা । ইহার অর্থ এই, যে সামগ্রীকে গঠন দয়া তিনি বর্তমানাবস্থাপ্প করিয়াছেন, 
সে সামগ্রী পুর্বব হইতে ছিল- ঈশ্বরের স্থষ্ট নহে । ঘট দেখিয়া কেবল ইহাই সিদ্ধ হয় যে, 
কান কুস্তকার মৃত্তিকা লইয়া ঘট নির্মাণ করিয়াছে। মৃত্তিকা তাহার পূর্ব হইতে ছিল, 
কুম্তকারের স্ষ্ট নহে, এ কথা বলা বিচারসঙ্গত হইবে । সেই অস্থ্ট সামগ্রীই বোধ হয়, 
ঈশী শক্তির সীমানির্দেশক-__তীাহার শক্তির প্রতিবন্ধক । সেই জাগতিক জড় পদার্থের 
এমন কোন দোষ আছে যে, তজ্জম্য উহা ঈশ্বরেরও সম্পূর্ণধ্ূপে আয়ত্ত নহে। সেই কারণে 
বহুকৌশলময় এবং বন্ুশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরও আপনকৃত কাধ্যসকল সম্পূর্ণ এবং দোষশন্য 
করিতে পারেন নাই। 

আর একটি উত্তর এই যে, ঈশ্বরবিরোধী দ্বিতীয় কোন চৈতন্তই তাহার শক্তির 
প্রতিবন্ধক। যদি নিশ্মাতার কাধ্য দেখিয়া নিশ্মাতাকে সিদ্ধ করিলে, তবে তাহ।র কাধ্যের 
প্রতিবন্ধকতার চিহ্ন দেখিয়াও প্রতিকুলাচারী চৈতন্যেরও কল্পনা করিতে পার। 
পারসিকদিগের প্রাচীন ছৈত ধশ্ম এইরূপ-_তাহারা বলেন যে, এক জন ঈশ্বর জগতের 
নঙ্গলে নিযুক্ত--আর এক ঈশ্বর জগতের অমঙ্গলে নিযুক্ত । খ্রীষ্টধর্মে ঈশ্বর ও সয়তানে 
এই দ্বৈত মত পরিণত । | 

ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে মিল্‌ প্রথমোক্ত মতটি অবলগ্গন করারই কারণ দর্শাইয়াছেন। 
কিন্তু তৎপূর্বপ্রণীত “প্রকৃতিতত্ব” সঙ্বদ্ধীয় প্রবন্ধে তিনি দ্বিতীয় মতের পুষ্টরঙ্ষ। করিয়াছেন । 
সংসার যে অনিষ্টময়, তাহা কোন মমুষ্যকে কষ্ট করিয়া বুঝাইবার কথা নহে-সকলেই 
অবিরত দুঃখভোগ করিতেছেন_এবং পরের ছঃখভোগ দেখিতেছেন। জীবের কাধ্য 
নাত্রই কেবল ছুঃখমোচনের চেষ্টা । যিনি কেবল জীবের মঙ্গলাকাক্ষী, ততকর্তৃক এরূপ 
দুখময় সংসার স্থষ্ট হওয়া অসম্ভব। এ সম্বন্ধে কথিত প্রবন্ধ হইতে কয়েক পংক্তির 
নশ্মান্ুবাদ করিতেছি। মিল্‌ বলেন-__ 

“যদি এমন হয় যে, ঈশ্বর যাহা। ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন, তবে জীবের 
দুখ যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত, এ সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার নাই |* যাহার! মনত প্র তি ঈশ্বরের 

* তংসম্থদ্ধে মিলের কয়েকটি কথা ইংরেজিতেই উদ্ধৃত করিতেছি । 
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২১২ বিবিধ প্রবন্ধ__দ্বিতীয় ভাগ 


আচরণের পক্ষ সমর্থন করিতে আপনাদিগকে যোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন, তাহাদিগের 
মধ্যে ধাহার৷ মতবৈপরীত্যশূন্য, তাহারা এই সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার পাইবার জঙ্তা, হৃদয়কে 
কঠিনভাবাপন্ন করিয়৷ স্থির করিয়াছেন যে, ছঃখ অশুভ নহে। তাহারা বলেন যে, ঈশ্বরকে 
দয়াময় বলায় এমত বুঝায় না যে, মন্তুত্যের সুখ তাহার অভিপ্রেত ; তাহাতে বুঝায় যে, 
মনুত্তের ধর্মই তাহার অভিপ্রেত; সংসার স্থখের হউক না হউক, ধর্মের সংসার বটে। 
এইরূপ ধর্মনীতির বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা পরিত্যাগ 
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ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্্র কি বলে ২১৩ 


করিয়াও ইহা! বলা যাইতে পারে যে, স্থূল কথার মীমাংসা ইহাতে কই হইল? মনুয্ের 
নুখ, স্থষ্টিকর্তার যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য যেমন সম্পূর্ণরূপে বিফলীকৃত 
হইয়াছে, মনুষ্তের ধন্ম তাহার যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে সে উদ্দেশ্যও সেইরূপ সম্পূর্ণ বিফল 
হইয়াছে। স্বষ্টিপ্রণালী লোকের সুখের পক্ষে যেরূপ অনুপযোগী, লোকের ধর্মের পক্ষে 
বরং তদধিক অনুপযোগী । যদি স্থষ্টির নিয়ম ম্যায়মূলক হইত এবং সৃষ্টিকর্তা সর্ববশক্তিমান্‌ 
হইতেন, তবে সংসারে যেটুকু সুখ ছুঃখ আছে, তাহা ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যে তাহাদের ধন্মা- 
 ধশ্মের তারতম্য অনুসারে পড়িত; কেহ অন্তাপেক্ষা অধিকতর দুক্কিয়াকারী না হইলে 
অধিকতর ছুঃখভাগী হইত না; অকারণ ভাল মন্দ বা অন্থায়ানুগ্রহ 'সংসারে স্থান পাইত 
না; সর্ধবাঙ্গসম্পন্ন নৈতিক উপাখ্যানবৎ গঠিত নাটকের অভিনয়তুল্য মনুস্যজীবন 
অতিথাহিত হইত। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তাহা যে উপরিকথিত রীতিযুক্ত নহে, 
এ বিষয়ে কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না; এবং এইরূপ ইহলোকে যে ধন্মাধশ্মের 
সমুচিত ফল বাকি থাকে, লোকান্তরে তাহার পরিশোধন আবশ্যক, পরকালের অস্তিত্ব 
স্বন্ধে ইহাই গুরুতর প্রমাণ বলিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এরূপ প্রমাণ প্রয়োগ করায় 
অবশ্য স্বীকৃত হয় যে, এই জগতের পদ্ধতি অবিচারের পদ্ধতি, সদ্িচারের পদ্ধতি নহে। 
যদ বলযে, ঈশ্বরের কাছে সুখ ছুঃখ এমন গণনীয় নহে যে, তিনি তাহ! পুণ্যাত্মার পুরস্কার 
এবং পাপাত্বার দণ্ড বলিয়া ব্যবহার করেন, বরং ধশ্মই পরমার্থ এবং অধম্মই পরম অনর্থ, 
তাহা হইলেও নিতান্ত পক্ষে এই ধণ্মাধশ্ম যাহার যেমন কন্ম, তাহাকে সেই পরিমাণে দেওয়া 
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২১৪ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্িতীয় ভাগ 


কর্তব্য ছিল। তাহা না হইয়া, কেবল জন্মদোষেইঞ্চ বহু লোকে সর্বপ্রকার পাপাসক্ত হয়; 
তাহাদিগের পিতৃ-মাতৃ-দোষে, সমাজের দোষে, নানা অলঙ্ঘ্য ঘটনার দোষে এরূপ হয়;_ 
তাহাদের নিজদোষে নহে । ধর্মপচারক বা দার্শনিকদিগের ধর্শোন্সাদে শুভাশুভ সম্বন্ধে যে 
কোন প্রকার সঙ্কীর্ণ বা বিকৃত মত প্রচার হইয়া থাকুক ন। কেন, কোন প্রকার মতানুমারেই 
প্রাকৃতিক শাসনপ্রণালী দয়াবান্‌ ও সর্ধবশক্কিমানের কৃত কাধ্যযানুরূপ বলিয়া স্বীকার কর! 
যাইতে পারিবে না।” ৭ 

এই সকল কথা বলিয়া মিল্‌ যাহ। বলিয়াছেন, তাহার এমত অর্থ করা যায় যে, এই 
জগতের নির্মাতা বা পালনকর্তা হইতে পৃথক শক্তির দ্বারা জীবের ধ্বংস বা অনিষ্ট সম্পয়্ 
হইতেছে। এরূপ মত সুসঙ্গত। মিল্‌ এরূপ মত ইঙ্গিতেও ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, 
তাহ৷ তাহার জীবনচরিত যে না পড়িয়াছে, তাহার সংশয় হইতে পারে। এজন্য ইংরেজি 
হইতে আমর! কিঞ্চিং উদ্ধত করিতেছি । 
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যদি এ কথার কোন অর্থ থাকে, তবে সে অর্থ এই যে, জগতের পালনকর্তা এব 
সংহারবর্তা স্বতপ্তর এমত কথা অসঙ্গত নহে । ইহার উপর যদি একজন পৃথক্‌ স্থ্টিকণঠ 
পাওয়া যায়, তাহ হইলে ত্রিদেবের নৈসগিক ভিত্তি পাওয়। গেল। 

মিলে তাহা পাওয়া যাইবে না; মিল্‌ হিন্দু নহেন, হিন্দুর পক্ষসমর্থন জন্য লিখেন 
নাই। তিনি নিশ্মাণকৌশল হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, নির্মাতা ভিন 
স্ষ্টিকর্তা মানেন না । কিন্তু বিজ্ঞানে বলে, জীবের জন্ম নিন্মাণ মাত্র; ভৌতিক পদাথের 
সমবায়বিশেষ জীবত্ব। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখি-_জীব উদ্চিদ্‌ বায়ু বারি পরস্তরাদি 


থি টাই ইউরোপে এ কথার উত্তর নাই। ুনর্জনসবাদী হিন্দুর হ হাতে মিল্‌ তত সহজে পিশ্ার 
পাইতেন না। 

1 11810 07) 7061/6, 1), 0. 8788. 

1 14506 0% 12৮7০) 1), 0. 38-89, 





ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশবান্্র কি বলে ২১৫ 
সকলই সেইরূপে নিগ্মিত ; পৃথিবীও তাই; সূর্য, চক্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, নক্ষত্র, 
নীহারিকা, সকলই নিম্মিত। অতএব সকলই সেই নিন্মাতার কীর্তি-_-তাহার হস্তপ্রস্থত। 
সচরাচর সৃষ্টিকর্তা ধাহাকে বলা যায়, ঈদৃশ নিন্মাতার সঙ্গে তাহার প্রভেদ অল্প। যে 
আকারশূন্য, শক্তিবি শিষ্ট, পরমাণুসমষ্টিতে এই বিশ্ব গঠিত, তাহ! নিম্মিত কি না নির্মাতার 
হস্তপ্রমূত কি নাঁ_তাহার কেহ অ্রষ্তী আছেন কি না, তদ্দিষয়ে প্রমাণাভাব। এইটুকু স্মরণ 
রাখিয়া, স্থপ্টিকর্তা শব্দের প্রচলিত অর্থে নির্দাতাকে স্থষ্টিকর্তী বলা যাইতে পারে। তাহা 
হউক বা না হউক, ঈদৃশ অষ্টার সঙ্গেই ধন্ম এবং বিজ্ঞানের নিকট সম্বন্ধ । অতএব তীহাকে 
পাইলেই আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। 


মিল্‌ বলেন, তাহার অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত। তবে মিল্‌, নিম্মীতা এবং পালন বা 
রক্ষাকর্তার মধ্যে প্রভেদ করেন না । ইউরোপে কেহ এপ প্রভেদ স্বীকার করে না। 
এরপ স্বীকার না করিবার কারণ ইহাই দেখা যায় যে, জন্মও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল, 
রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; যে নিয়মাবলীর ফল জন্ম বা স্থজন, সেই নিয়মাবলীর 
ফল রক্ষা। অতএব যিনি জন্ম, নিম্মাণ বা! হ্গ্টির নিয়ন্তা, তিনিই রক্ষা বা পালনেরও 
নিয়ন্তা ইহা সিদ্ধ। | 

কিন্তু ধ্বংস সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। রক্ষাও জাগতিক নিয়মাধলীর 
ফল; সংহারও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল। যে সকল নিয়মের ফল রক্ষা, সেই সকল 
নিয়মেরই ফল ধ্বংস। যে রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণে জীবের দেহ রক্ষিত হয়, সেই 
রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণেই জীবের দেহ লয়প্রাপ্ত হয়। (যে অগ্লজানের সংযোগে 
ভীবের দেহ প্রত্যহ গঠিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে_শেষ দিনে সেই অম্নজান সংযোগেই 
তাহা নষ্ট হইবে । অতএব যিনি পালনের নিয়ন্তা, তিনিই যে সংহারের নিয়ন্তা, ইহাও 
সিদ্ধ। 

তবে, পালনকর্তা চৈতন্থ সংহারকর্ত। চৈতন্য পৃথক্‌, এরূপ বিবেচনা অসঙ্গত নহে, 
একথা বলিবার কারণ কি? কারণ এই যে, যিনি পালনকর্তা, তাহার অভিপ্রায় যে জীবের 
নঙ্গল, জগতে ইহার বহুতর প্রমাণ দেখ! যায়। কিন্তু মঙ্গল ঠাহার অভিপ্রেত হইলেও 
অমঙ্গলেরই আধিক্য দেখা যায়। ধীাহার অভিপ্রায় মঙ্গলসিদ্ধি, তিনি আপনার 
অভিপ্রায়ের প্রতিকূলতা করিয়া অমঙ্গলের আধিক্যই সিদ্ধ করিবেন, ইহ সঙ্গত বোধ 
হয়না। এইজন্য সংহার যে পৃথক চৈতস্তের অভিপ্রায় বা অধিকার, এ কথ! অসঙ্গত 
নহে বলা হইয়াছে । 


রর 


২১৬ বিবিধ প্রবন্ধ__দ্বিতীয় ভাগ 


তবে এরূপ মতের স্থুল কারণ, পালনে ও ধ্বংসে দৃশ্যমান অসঙ্গতি । স্বজন ও পালনে 
যদি এইরূপ অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায়, তবে অর্টা ও পাতা পৃথক, এরূপ মতও 
অসঙ্গত বোধ হইবে না। 

সজনে ও পালনে এরূপ অসঙ্গতি আধুনিক ইউরোগীয় বিজ্ঞানের দ্বার! সিদ্ধ 
হইতেছে। নহিলে ডাধিনের “প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন” পরিত্যাগ করিতে হয়। যে মতকে 
প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে, তাহার মূলে এই কথা আছে যে, যে পরিমাণে জীব হৃষ্ট হইয় 
থাকে, সেই পরিমাণে কখন রক্ষিত বা পালিত হইতে পারে না। জীবকুল অত্যন্ত 
বৃদ্ধিশীল-_কিন্তু পৃথিবী সন্কীর্ণা। সকলে রক্ষিত হইলে, পৃথিবীতে স্থান কুলাইত না, 
পৃথিবীতে উৎপন্ন আহারে তাহাদের পরিপোষণ হইত না। অতএব অনেকেই জন্মিয়াই 
বিনষ্ট হয়--অধিকাংশ অগুমধ্যে বা বীজে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যাহাদিগের বাহ বা 
আভ্যন্তরিক প্রকৃতিতে এমন কিছু বৈলক্ষণ্য আছে যে, তদ্দারা তাহার সমানা বস্থাপন্ 
জীবগণ হইতে আহারসংগ্রহে, কিম্বা অন্য প্রকারে জীবনরক্ষায় পটু, তাহারাই রক্ষাপ্রাপ্ 
হইবে, অন্য সকলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। মনে কর, কোন দেশে বহুজাতীয় এরূপ চতুষ্পদ 
আছে যে, তাহার! বৃক্ষের শাখা ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহ! হইলে যাহাদিগের 
গলদেশ ক্ষুত্র, তাহারা কেবল সর্ধনিয়স্থ শাখাই ভোজন করিতে পাইবে ; যাহাদের 
গলদেশ দীর্ঘ, তাহার। নিম়স্থ শাখাও খাইবে, তদপেক্ষ। উদ্ধস্থ শাখাও খাইতে পারিবে। 
সুতরাং যখন খাগ্ঠের টানাটানি হইবে-_সর্ধনিম্স্থ শাখাসকল ফুরাইয়া যাইবে, তখন 
কেবল দীর্ঘস্কদ্ধেরাহই আহার পাইবে_হূস্বস্কন্ধেরা অনাহারে মরিয়া যাইবে বা লুপ্তবংশ 
হইবে। ইহাঁকেই বলে প্রাকৃতিক নিবর্বাচন। দীর্ঘস্কন্ধের প্রাকৃতিক নির্বাচনে রক্ষিত 
হইল । হৃতম্বস্কন্ধের বংশলোপ হইল। 

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মূল ভিত্তি এই যে, যত জীব স্থষ্ট হয়, তত জীব কদাচ রক্ষা 
হইতে পারে না। পারিলে প্রাকৃতিক নির্ব্ধাচন্র প্রয়োজনই হইত না। দেখ, একটি 
সামান্য বৃক্ষে কত সহস্র সহস্র বীজ জন্মে; একটি ক্ষুত্র কীট কত শত শত অগ্ড প্রসব করে। 
যদি সেই বীজ বা সেই অণ্, সকলগুলিই রক্ষিত হয়, তবে অতি অল্পকাল মধ্যে সেই 
এক বৃক্ষেই বা সেই একটি কীটেই পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়, অন্য বৃক্ষ বা অন্য জীবের স্থান হয় 
না। যদি কোন কাঁট প্রত্যহ ছইটি অণ্ড প্রসব করে ( ইহা! অন্তায় কথা নহে ), তবে ছুই 
দিনে সেই কীট-সন্তান হইতে চারিটিঃ তিন দিনে আটটি, চারি দিনে যোলটি, দশ দিনে 
সহআধিক, এবং বিশ দিনে দশ লক্ষের অধিক কীট জন্মিবে। এক বৎসরে কত কোটি কীট 


৬ 


ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে ২১৭ 


হইবে, তাহা শুভস্কর হিসাব করিয়া উঠিতে পারেন ন|। মনুষ্তের বহুকাল বিলম্বে এক 
একটি সন্তান হয়, এক দম্পতি হইতে চারি পাঁচটি সন্তানের অধিক সচরাচর হয় ন1। 
অনেকেই মরিয়া যায়; তথাপি এমন দেখা গিয়াছে যে, পঁচিশ বংসরে মনুষ্যসংখা। দ্বিগুণ 
হইগাছে। যদি সর্বত্র এইরূপ বৃদ্ধি হয়, তবে হিনাব করিলে দেখা যাইবে যে, সহস্র 
বংসর মধ্যে পৃথিবীতে মনুগ্তের দীড়াইবার স্থান হইবে না। হস্তীর অপেক্ষা অন্নপ্রসবী 
কোন জীবই নহে; মনুষ্যও নহে। কিন্তু ডাবিন্‌ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, অতি 
পু নানকল্পেও এক হস্তিদম্পতি হইতে ৭৫০ বৎসর মধ্যে এক কোটি নবতি লক্ষ হস্তী সন্ভৃত 
হইবে। এমন কোন বর্ষজীবী বৃক্ষ নাই যে, তাহ! হইতে বৎসরে ছুইটি মাত্র বীজ জন্মে না। 
লিনিয়স্‌ হিনাব করিয়াছেন যে, যে বৃক্ষে বৎসরে ছুইটি মাত্র বীজ জন্মে, সকল বাজ রক্ষা 
পাইলে, তাহা হইতে বিংশতি বংসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হইবে। * 

এক্ষণে পাঠক ভাবিয়৷ দেখুন, একটি বার্তাকুবৃক্ষে কতগুলি বার্তাকু_-পরে ভাবুন, 
একটি বার্তাকুতে কতগুলি বীজ থাকে । তাহা হইলে একটি বার্তাকুবৃক্ষে কত অসংখ্য বীজ 
চন্মে, তাহা স্থির করিবেন। সকল বীজ রক্ষা হইলে, যেখানে বাধষিক ছুইটি বীজ হইতে 
বিংশতি বংসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হয়, সেখানে বৎসর বৎসর প্রতি বৃক্ষের সহস্র সহস্র বার্তাকু- 
বাজে বিংশতি বংসরে কত কোটি কোটি কোটি বার্তাকুবৃক্ষ হইবে, তাহা কে মনে ধারণ। 
করিতে পারে? সকল বীজ রক্ষা পাইলে, কয় বংসর পৃথিবীতে বার্তাকুর স্থান হয়? 

চেতন সম্বন্ধে এরূপ । যে পরিমাণে শ্ুষ্টি, তাহার সহআ্াংশ রক্ষিত হয় না। যদি 
রষ্টা এবং পালনকর্তা এক, তবে তিনি যাহার পালনে অশক্ত, তাহা এত প্রচুর পরিমাণে 
স্টি করেন কেন? জীবের রক্ষা ধাহার অভিপ্রায়, তিনি অরক্ষণীয়ের স্থ্টি করেন 
কেন? ইহাতে কি অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায় না? ইহাতে কি এমত বোধ হয় 
না যে, অঙ্ক ও পাতা এক, এ কথা ন! বলিয়া, স্রষ্টা পৃথক্‌, পাতা৷ পৃথক্‌, এ কথা বলাই 
সঙ্গত ? 

ইহার একটি উত্তর আছে- _জীবধ্বংসের জন্য একজন সংহারকর্তা কল্পনা করিয়াছ। 
স্ট জীবের ধ্বংস তাহার কাধ্য-__যত স্থষ্টি হয়, তত যে রক্ষা হয় না, ইহা! তাহারই কার্য 
পাতা এবং স্থষ্টিকর্তা এক, কিন্ত তিনি যত স্থ্টি করেন, তত যে রক্ষা করিতে পারেন না, 
তাহার কারণ, এই সংহারকর্ত।র শক্তি । নচেৎ সকলের রক্ষাই যে তাহার অভিপ্রায় নহে, 
এমত কল্পনীয় নহে। যেখানে তিনি সর্বশক্তিমান নহেন, কল্পনা করিয়াছ, সেখানে তিনি 
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যে সকলকে রক্ষা করিতে পারেন না, ইহাই বলা উচিত; সকলের রক্ষা যে তাহার 
অভিপ্রেত নহে, ইহা বলিতে পার না। উত্তর এই। | 

ইহারও প্রত্যুত্তর আছে। জগতের অবস্থা, জগতে যে সকল নিয়ম চলিতেছে সে 
সকলের, অথব! সেই সংহারিকাশক্তির আলোচন। করিলে ইহাই সহজে বুঝা যায় যে, এ 
জগতে অপরিমিতসংখ্যক জীব রক্ষণীয় নহে-_অতএব অপরিমিত জীবস্থষ্টি নিক্ষল। সামান্ব 
মন্ৃষ্যের সামাগ্ বুদ্ধি দ্বারা এ কথা প্রাপণীয়। অতএব যিনি অষ্টা ও পাতা, তিনিও ইহা 
অবশ্য বিলক্ষণ জানেন। না জানিলে তিনি মনুস্তাপেক্ষা। অদূরদর্শা । কিন্তু তিনি কৌশলময় 
_ জীবন্থজনপ্রণ।লী অপুর্ব কৌশলসম্পন্ন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। ধীহার এত 
কৌশল, তিনি কখনও অদূরদর্শাী হইতে পারেন না। যদি তাহাকে অদূরদর্শা বলিয়৷ স্বীকার 
কর, তাহা হইলে সেই সকল কৌশল যে চৈতন্থাপ্রণীত, এ কথা আর বলিতে পারিবে না; 
কেন না, অদূরদর্শী চৈতন্য হইতে সেরূপ কৌশল অসম্ভব । তবে বলিতে হইবে যে, তিনি 
জানিয়! নিক্ষল স্থষ্টিতে প্রবৃত্ত । দূরদর্শী চৈতন্য যে নিক্ষল স্থষ্টিতে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা 
সঙ্গত বোধ হয় না। কারণ, নিচ্ষলতা বুদ্ধি ব! প্রবৃত্তির লক্ষ্য হইতে পারে না। 


অতএব ইহ] সিদ্ধ, যিনি পালনকর্তা, অপরিমিত জীবস্থষ্টি তাহার ক্রিয়া নহে। 
এজম্য পালনকর্তা হইতে পৃথক্‌ চৈতন্যকে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া কল্পনা করা অসঙ্গত নহে। 


ইহাতেও আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রষ্টা ও পাতা৷ পৃথক্‌ স্বীকার করিলেও অবশ 
স্বীকার করিতে হইতেছে যে, অষ্টা নিষ্ষল স্থষ্টিতে প্রবৃত্ত; দূরদর্শী চৈতন্য নিক্ষল কাধো 
প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এ আপত্তির মীমাংসা কই হইল? সত্য কথা, কিন্তু বিবেচনা! 
করিয়া দেখ যে, পাতা হইতে অষ্টা যদি পৃথক্‌ হইলেন, তবে স্থষ্ট জীবের রক্ষা তাহার 
উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করিবার আর কারণ নাই। ন্ষ্টি তাহার এক মাত্র অভিপ্রায়; 
এবং স্থষ্টি হইলেই তাহার অভিপ্রায়ের সফলতা হইল-__রক্ষা' না হইলেও সে অভি প্রায়ের 
নিক্ষলতা। নাই। ৃ 

অতএব স্রষ্টা, পাতা, এবং হর্তা পৃথক্‌ পৃথক্‌ চৈতন্য, এমত বিবেচনা করা অসঙ্গত 
এবং প্রমাণবিরুদ্ধ নহে-_ইহাই হিন্দুধর্মের নৈসগিক ভিত্তি, এবং এই অঙ্টা, পাতা ও হত 
্হ্ষা, বিষণ, মহেম্বর বলিয়া পরিচিত। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি কথা বলিবার 
আছে। 

প্রথম, আমরা বলিতেছি 'বাঁ যে, এই ত্রিদেবের উপাসনা এইরূপে ভারতবধে 
উৎপন্ন হইয়াছে । আমরা এমত বিশ্বাস করি ন যে, ভারতীয় ধর্মস্থাপকগণ এইরূপ 
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ীবজ্ঞানিক বিচার করিয়া ত্রিদেবের কল্পনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদিগের উৎপত্তি 
বেদগীত বিষুর রুদ্রাদি হইতে । বৈদিক বিষণ রুদ্রাদি বৈজ্ঞানিক সঙ্কল্প নহে, ইহার যথেষ্ট 
প্রমাণ বেদেই আছে। কিন্তু পাতৃত্ব হর্তৃত্ব অঙ্টত্বের সচনাও বেদে আছে। তবে অদ্ধিতীয় 
দর্শনশান্ত্রবিং ভারতীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক এই ত্রিদেবোপাসনা গৃহীত হইয়াছিল, জনসাধারণে 
উ্থা বদ্ধমূল, ইহাতে অবশ্য এমত বিবেচনা করা! কর্তব্য যে, উহার স্ব নৈসগিক ভিত্তি 
আছে। লোকবিশ্বাসের সেই গৃঢ় নৈসগিক ভিত্তি কি, তাহাই আমরা দেখাইলাম। , 


আমাদিগের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, এই ত্রিদেবোপাসনার নৈসগিক ভিত্তি আছে 
বটে, কিন্তু আমরা এমত কিছু লিখি নাই এবং বিচারেও এমত কোন কথাই পাওয়া যায় 
না যে, তদ্দার এই ত্রিদেবের অস্তিত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণীকৃত বলিয়া স্বীকার করা যায়। 
প্রমাণে দুইটি গুরুতর ছিদ্র লক্ষিত হয়। 

প্রথম এই যে, জগতের নিশ্মীণকৌশলে চৈতম্যযুক্ত নিশ্মাতার অস্তিত্ব প্রমাণ 
হইতেছে, এই কথা স্বীকার করাতেই ত্রিদেবের অস্তিত্ব সঙ্গত বলিয়া সংস্থাপিত হইয়াছে। 
কিন্তু প্রথম সূত্রটি ভ্রান্তিজনিত; প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলকেই নিশ্মাণকৌশল বলিয়া 
মামাদিগের ভ্রম হয়; সেই ভ্রান্ত জ্ঞানেই আমরা নিশ্মাতাকে সিদ্ধ করিয়াছি, নচেৎ 
নিশ্মাতার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই । নিশ্মীতার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই আমর! 
সহারকন্তা, এবং পৃথক্‌ পৃথক্‌ ত্রষ্টা পাতা পাইয়াছি। যদি নিশ্মাতার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক 
প্রমাণ নাই) তবে ত্রিদেবের মধ্যে কাহারও অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই । 

দ্বিতীয় দোষ এই যে, স্থজন পালন সংহার, একই নিয়মাবলীর ফল। বিজ্ঞান ইহাই 
শিখাইতেছে যে, যে যে নিয়মের ফলে স্থজন, সেই সেই নিয়মের ফলে পালন, সেই সেই 
নিয়মের ফলে ধ্বংস। নিয়ম যেখানে এক, নিয়ন্তা সেখানে পৃথক্‌ সঙ্কল্প কর! প্রামাণ্য নহে। 
আমরা কোথাও বলি নাই যে, তাহ] প্রামাণ্য । আমরা কেবল বলিয়াছি যে, তাহা 
অপ্রামাণ্য বা অসঙ্গত নহে, সঙ্গত। যাহা! প্রমাণবিরুদ্ধ নহে বা যাহা কেবল সঙ্গত, তাহ! 
সুতরাং প্রামাণিক, ইহা বলা যাইতে পারে না। 

আমাদিগের তৃতীয় বক্তব্য এই যে, ত্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার 
করিলেও, তাহাদিগকে সাকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পুরাণেতিহাসে যে সকল 
আনুষঙ্গিক কথ! আছে, তংপোষকে কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না। ব্রর্মা, 
বিষ, মহেস্বর প্রত্যেকেই কতকগুলি অদ্ভুত উপন্যাসের নায়ক। সেই সকল উপন্যাসের 
তিলমাত্র নৈসগিক ভিত্তি নাই। যিনি ব্রহ্ষা বিষু। মহেস্বরকে বিশ্বাস করেন, তাহাকে 
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নিবের্বোধ বলিতে পারি না; কিন্তু তাই বলিয়া পুরাণেতিহাসে বিশ্বাসের কোন কারণ আমরা 
নির্দেশ করি নাই। 

চতুর্থ ত্রিদেবের অস্তিত্বের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, ইহা যথার্থ, কিন্তু ইহা 
স্বীকার করিতে হইবে যে, মহাবিজ্ঞানকুশলী ইউরোগীয় জাতির অবলম্বিত খি ধর্ম পেক্ষা 
হিন্দুদিগের এই ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানসঙ্গত এবং নৈসগিক। ব্রিদেবোপাসন! বিজ্ঞান, 
মূলক না হউক, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। কিন্তু খিদ্ঠীয় সর্ব্শক্তিমান্‌, সর্বজ্ঞ, এবং দয়াময় 
ঈশ্বরে বিশ্বাস যে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, তাহা উপরিকথিত মিল্-কৃত বিচারে সপ্রমাণ হইয়াছে। 
হিন্দুদিগের মত কর্মফল মানিলে বা হিন্দুদিগের মায়াবাদে তাহা বিজ্ঞানসম্মত হয়। | 

বিজ্ঞানে ইহা পদে পদে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, এই জগৎ ব্যাপিয়া সর্ধব্র, 
সর্ধকার্যে, এক অনন্ত, অচিস্তনীয়, অন্দ্রেয় শক্তি আছে-_ইহ1! সকলের কারণ, বহির্গতের 
অন্তরাত্বান্বরূপ। সেই মহাবলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা দূরে থাকুক, আমরা তছুদেশে 
ভক্তিভাবে কোটি কোটি কোটি প্রণাম করি। 


বজদর্শনের পত্র-সুচনা 


ধাহারা বাঙ্গালা ভাষার গ্রস্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, সাহাদিগের 
বিশেষ ছুরদৃষ্ট। তাহারা যত যত্বু করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্ভ সম্প্রদায় প্রায়ই 
ঠাহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ । ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিগ্ঠগণের প্রায় স্থিরজ্ঞান আছে যে, 
তাহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাহাদের 
বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষার লেখকমাত্রেই হয় ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশৃন্য ; নয় ত 
ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক । তাহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গাল! ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, 
তাহা হয় ত অপাঠ্য, নয় ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়ামাত্র ; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা 
আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মবমাননার প্রয়োজন কি? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে 
ধর! পড়িয়া আমর! নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুলজবাব 
কেন দ্রিব? 

ইংরাজিভক্তদিগের এই রূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডত্যাভিমানীদিগের “ভাষায়” যেরূপ 
শ্রদ্ধা, তদ্িষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা! নাই। যীহারা পবিষয়ী লোক” তাহাদিগের 
পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার বহি পড়িবার তাহাদের অবকাশ নাই। ছেলে 
সবলে দিয়াছেন, বহি পড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গাল 
্রন্থাদি এক্ষণে কেবল নর্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্তবয়ঃ-পৌর-কম্া, 
এবং কোন কোন নিষ্ষম্্ী রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায়। কদাচিৎ ছুই 
এক জন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্যস্ত পাঠ করিয়া 
বিগ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন । 

লেখ! পড়ার কথ! দূরে থাক্‌, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় 
না। বিষ্ভালোচনা ইংরাজিতে | সাধারণের কার্ধ্য, মিটিং লেক্চর, এড্রেস, প্রোমিডিংস্‌, 
সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই 
হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি । কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা 
কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাঙ্জির 


শিস শীট পশি সপ লি। ০ পাপী পলি শালিদিশী শী সপ ৯৭ 7 পপ শীল পাশ সপ 


* এই প্রবন্ধ পুনমুর্রিত করিবার কারণ এই, ইহার ঘধ্যে যে সকল কথা আছে, তাহার পুনরুকি 
এখনও প্রয়োজনীয় । ১২৭৯ বৈশাখে বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশিত হয়। 





২২২ বিবিধ প্রবন্ধ-_দ্বিতীয় ভাগ 


কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে । আমাদিগের এমনও ভরসা আছে 
যে, অগৌণে ছুর্গোত্সবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে। 

ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। ইংরাজি একে রাজভাষা, অর্ঘোপার্জনের 
ভীঁষা, তাহাতে আবার বহু বিদ্ভার আধার, এক্ষণে আমাদের জ্ঞানোপার্জনের একমাত্র 
সোপান; এবং বাঙ্গালীরা তাহার আশৈশব অনুশীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থলতুক্ত 
করিয়াছেন। বিশেষ, ইংরাজিতে না বলিলে ইংরাজে বুঝে না; ইংরাজে না বুঝিলে 
ইংরাঁজের নিকট মান মর্যাদা হয় না; ইংরাঁজের কাছে মান মর্যাদা না থাকিলে কোথা 
থাকে না, অথবা থাকানা থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শুনিল, সে অরণ্যে রোদন; 
ইংরাজ যাহ! না দেখিল, তাহ। ভস্মে ঘ্ুত। | 

আমর] ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে 
এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্ত- 
রত্বপ্রস্থতি ইংরাজি ভাষার যতই অনুশীলন হয়, ততই ভাল । আরও বলি, সমাজের মঙ্গল 
জন্য কতকগুলি সামাজিক কাধ্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। 
আমাদিগের এমন অনেকগুলিন কথা আছে, যাহা! রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। 
সে সকল কথা ইংরাজিতেই বক্তব্য । এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর 
জন্য নহে; সমস্ত ভারতবধ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজিতে ন! 
বলিলে, সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতব্ষাঁয় নানা জাতি একমত, একপরামশী, 
একোদ্ঠোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরামশিত্ব, একোছ্িম, 
কেবল ইংরাজির দ্বার! সাধনীয় ; কেন না, এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্র, 
তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী, ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা । এই রজ্জ্বুতে ভারতীয় 
এঁক্র গ্রস্থি বাধিতে হইবে । * অতএব যতদুর ইংরাজি চলা আবশ্াক, ততদূর চলুক। 
কিন্ত একেবারে ইংরাজ হইয়া! বসিলে চলিবে ন1। বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। 
বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান্‌, এবং অনেক সুখে সখী; যদি এই তিন 
কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাঁজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্ত 
তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি 
লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক 
ডাকিবার সময়ে ধর! পড়িব। পাচ সত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন [তিন কোটি সাহেব 


* এখানে যাহা কথিত হইয়াছে, ক কংগ্রেস্‌ এখন তাহা সিদ্ধ করিতেছেন | 


বঙ্গদর্শনের পত্র-সৃচনা ২২৩ 


কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্টি পিতল হইতে খাঁটি রূপ! ভাল । প্রস্তরময়ী সুন্দরী মৃত্ত 
অপেক্ষা, কুৎসিত বন্যনারী জীবনযাত্রার স্থুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাটি বাঙ্গালী 
ম্পৃহণীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাটি 
বাঙ্গালীর সমুদ্তবের সম্ভীবন! নাই । যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবস্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা 
ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, তত দিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা 
নাই । 
্ এ কথা কৃতবিদ্ঠ বাঙ্গালীরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি 
ইংরাজিতে হয়, তাহা কয় জন বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে 
তাহ! হদয়ঙ্গম না করিতে পারে? যদি কেহ এমত মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের 
উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝ! প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে 
তাহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। 
সমপ্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কম্মিন্‌ কালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় 
না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথ উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে 
না বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা 
দেশের সকল লোকে বুঝে না বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির 
সম্ভাবনা নাই। 
এক্ষণে একট। কথ উঠিয়াছে, এডুকেশন্‌ “ফিল্টর্‌ ডৌন্” করিবে ।* এ কথার 
তাৎপর্য এই যে, কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর 
লোকদিগকে পৃথক্‌ শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান্‌ হইয়] 
উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরি ভাগে জলসেক করিলেই নিষ্ন স্তর পধ্যন্ত সিন 
হয়, তেমনি বিদ্ভারূপ জল, বাঙ্গালী জাতিরপ শোবক-মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে, 
নিয় স্তর অর্থাৎ ইতর লোক পধ্যন্ত ভিজিয়! উঠিবে ! জল থাকাতে কথাট! একটু সরস 
হইয়াছে বটে। ইংরাজিশিক্ষার সঙ্গে এরূপ জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের 
উন্নতির এত ভরসা থাকিত না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য । এত কাল শু 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দেশ উৎসন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ 
উদ্ধার করিবেন। কেন না, তাহাদিগের ছি্রগুণে ইতর লোক ক পথ্য রসা্র হইয়। উঠিবে। 


গু উচ্ শিক্ষা উঠাইয়া দিবার কথাটা এই সময়ে উঠিয়াছিল। তদুপলক্ষে এইট চা উঠিযািল। 
উচ্চ শিক্ষাপক্ষীঘ়্ লোক এই কথা বলিতেন। 
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ভরসা করি, বোর্ডের মণি সাহেব এবারকার আবকারি রিপোর্ট লিখিবার সময়ে এই 
জলপানা কথাট! মনে রাখিবেন। 

সে যাহাই হউক, আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্ভা যে এতদূর 
গড়াইবে, এমত ভরসা আমরা করি না। বিদ্যা, জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে 
নীচে শোধিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্ক হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে 
অন্ঠাংশেরও শ্রীব্দ্ধি হয় বটে। কিন্তু যদি এ ছুই অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে 
যে, বিদ্বানের ভাষা মূর্থে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে ? পু 


প্রধান কথা এই যে, এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর 
লোকের মধ্যে পরস্পর সম্বদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ 
দরিদ্র লোকদিগের কোন ছুঃখে ছঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা, ধনধান্‌ এবং কৃতবিদ্যদিগের 
কোন সুখে সুখী নহে। এই সম্বদয়তার অভাবই দেশোন্তির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান 
প্রতিবদ্ধক। ইহার অভাবে, উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দ্দিন অধিক পার্থক্য জন্সিতেছে। 
উচ্চ শ্রেণীর সহিত যদি পার্থক্য জন্মিল, তবে সংসর্গ-ফল জন্মিবে কি প্রকারে? যে 
পৃথক্‌, তাহার সহিত সংসর্গ কোথায়? যদি শক্তিমস্ত ব্যক্তিরা অশক্তদিগের ছুঃখে ছুঃবী, 
স্থখে স্থখী না হইল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? আর যদি আপামর 
সাধারণ উদ্ধত না হইল, তবে ধাহারা শক্তিমন্ত, তাহাদিগেরই উন্নতি কোথায়? এরূপ 
কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্র লোকদ্িগের 
অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই 
সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহদয়তা-সম্পন্ন । যত দিন এই ভাব 
ঘটে নাই-_যত দিন উভয়ে পার্থক্য ছিল, তত দিন উন্নতি ঘটে নাই। যখন উভয় 
সম্প্রদায়ের সামগ্তস্ত হইল, সেই দিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরস্তভ। রোম্‌, এথেন্স, ইংলগু এবং 
আমেরিক! ইহার উদাহরণস্থল। সে সকল কাহিনী মকলেই অবগত আছেন। পক্ষান্তরে 
সমাজমধ্যে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকিলে সমাজের যেরূপ অনিষ্ট হয়, তাহার 
উদাহরণ স্পাা, ফ্রান্স, মিশর এবং ভারতবর্ষ । এথেন্স এবং স্পার্টা ছুই প্রতিযোগিনী 
নগরী। এথেন্সে সকলে সমান; স্পার্টায় এক জাতি প্রত, এক জাতি দাস ছিল। 
এখেন্স, হইতে পৃথিবীর সভ্যতার স্থষ্টি হইল--যে বিদ্তাপ্রভাবে আধুনিক ইউরোপের এত 
গৌরব, এথেন্স, তাহার প্রন্থৃতি। 'এ্পার্টা কুলক্ষয়ে লোপ পাইল। ফ্রান্দে পার্থক্য হেতু 
১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্ব হইতে যে মহাবিপ্লব আরম্ত হয়, অগ্ভাপি তাহার শেষ হয় নাই | যদিও 
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তাহার চরম ফল মঙ্গল বটে, কিন্তু অসাধারণ সমাজগীড়ার পর সে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে। 
হস্তপদাদিচ্ছেদ করিয়া, যেরূপ রোগীর আরোগ্যসাধন, এ বিপ্লবে সেইরূপ সামাজিক 
মঙ্গলসাধন। সে ভয়ানক ব্যাপার সকলেই অবগত আছেন। মিশর দেশে সাধারণের 
সহিত ধর্ম-যাজকদিগের পার্থক্যহেতুক, অকালে সমাজোন্নতি লোপ। প্রাচীন ভারতবধষে 
বর্ণগত পার্থক্য । এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণ, উচ্চ বর্ণ এবং নীচ বর্ণে যেরূপ গুরুতর 
'ভদ জন্মিয়াছিল, এরূপ কোন দেশে জন্মে নাই, এবং এত অনিষ্টও কোন দেশে হয় 
_নাই। সে সকল অমঙ্গলের সবিস্তার বর্ণনা এখানে করার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে 
 বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। ছূর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা! এবং সম্পত্তির প্রভেদে 
অন্প্রকার বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে। 

সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাঁভেদ। নুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অভিপ্রায়- 
সকল সাধারণতঃ বাঙ্গাল ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তাহাদিগের 
মম্ম বুঝিতে পারে না, তাহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাহাদিগের সংশবে আসে না। 
আর, পাঠক বা শ্োতাদিগের সহিত সম্ধদয়তা, লেখকের বা পাঠকের স্বতঃসিদ্ধ গুণ। 
লিখিতে গেলে বা কহিতে গেলে, তাহ! আপনা হইতে জন্মে। যেখানে লেখক বা বক্তার 
স্থির জান! থাকে যে, সাধারণ বাঙ্গালী তাহার পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে নহে, সেখানে 
কাজে কাজেই তাহাদিগের সহিত তাহার সহদয়তার অভাব ঘটিয়া উঠে। 

যে সকল কারণে স্থৃশিক্ষিত বাঙ্গালীর উক্তি বাঙ্গাল! ভাষাতেই হওয়া কর্তব্য, তাহ! 
আনরা সবিস্তারে বিবৃত করিলাম । কিন্তু রচনা-কালে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ভাষ।! 
াবহারপ্করার একটি বিশেষ বিদ্বু আছে। ন্ুশিক্ষিতে বাঙ্গাল৷ পড়ে না। ন্ুশিক্ষিতে 
যাহা পড়িবে না, তাহ! স্থশিক্ষিতে লিখিতে চাহে না। 

“আপরিতোষাদ্ধিহ্ষাং ন সাধু মগ্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্‌।” 

আমরা সকলেই স্বার্থাভিলাফী। লেখক মাত্রেই যশের অভিলাধী। যশ: 
শুশিক্ষিতের মুখে । অন্ঠে সদসং বিচারক্ষম নহে; তাহাদের নিকট যশঃ হইলে, তাহাতে 
রচনার পরিশ্রমের সার্থকতা বোধ হয় না। মুশিক্ষিতে না পড়িলে স্শিঙ্ষিত ব্যক্তি 
লিখিবে না। 

এদিকে কোন সুশিক্ষিত বাঙ্গালীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, “মহাশয়, আপনি 
বাঙ্গালী-_বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পত্রাদিতে আপনি এত হতাদর কেন 1?” তিনি উত্তর করেন, 
“কোন্‌ বাঙ্গাল৷ গ্রন্থে বা পত্রে আদর করিব? পাঠ্য রচনা পাইলে অবশ্য পড়ি।” আমরা 

২৯ রর 
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মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, এ কথার উত্তর নাই। যে কয়খানি বাঙ্গাল! রচন! পাঠ্যযোগা, 
তাহা ছুই তিন দিনের মধ্যে পড়িয়া শেষ করা যায়। তাহার পর ছুই তিন বংসর বসিয়া 
না থাকিলে আর একখানি পাঠ্য বাঙ্গাল! রচন! পাওয়া যায় না। 

এইরূপ বাঙ্গাল! ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনাদরেই বাঙ্গালার অনাদর বাড়িতেছে 
স্থশিক্ষিত বাঙ্গালীর! বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গাল! রচন! পা 
বিমুখ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা 
রচনায় বিমুখ । 

আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ব করিব। যত 
করিব, এই মাত্র বলিতে পারি। যত্বের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাদিগের প্রথম 
উদ্দেশ্য । 

দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমপণ 
করিলাম যে, তাহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্ভাবহস্বূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী 
সমাজে ইহা তাহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তোতকর্ষের পরিচয় দিক। 
তাহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত 
বাঙ্গালী বিবেচনা করেন যে, এরূপ বার্ভাবহের কতক দূর অভাব আছে। সেই অভাব 
নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্ট। আমরা যে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, 
পাঠোপযোগী হইলে সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য ব 
কোন সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গলসাধনার্থ স্থষ্ট হয় নাই। 


এ 

আমর! কৃতবিদ্ভদিগের মনোরপ্রনার্থ যত্ব পাইব বলিয়া, কেহ এরূপ বিবেচন। করিবেন 
না যে, আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা-সাধনে মনোযোগ করিব না। 
যাহাতে এই পত্র সর্ধজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য | যাহাতে সাধারণের 
উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছি। যদি এই 
পত্রের দ্বারা সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন সন্কল্প ন৷ করিতাম, তবে এই পত্র প্রকাশ বৃথা কাধ্য 
মনে করিতাম। 

অনেকে বিবেচনা করেন যে, বালকের পাঠোপযোগী অতি সরল কথা ভিন্ন, কিছুই 
সাধারণের বৌধগম্য বা পাঠ্য হয় না । এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ধাহারা লিখিতে 
প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাদিগের রচনা.$কহই পড়ে না। যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী 
নহে, তাহ কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম, তাহা সকলেই পড়িতে চাহে ; যে না বুঝিতে 
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পারে, সে বুঝিতে যত্ধ করে। এই যত্বই সাধারণের শিক্ষার মূল। সে কথা আমরা স্মরণ 
রাখিব । 

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহ্দয়তা সম্বদ্ধিত হয়, 
আমরা তাহার সাধ্যান্থুসারে অনুমোদন করিব। আরও অনেক কাজ করিব বাসনা করি। 
কিন্তু যত গর্জে, তত বর্ষে না । গর্জনকারী মাত্রেরই পক্ষে এ কথা সত্য। বাঙ্গালা সাময়িক 
পত্রের পক্ষে বিশেষ । আমরা যে এই কথার সত্যতার একটি নৃতন উদাহরণস্বরূপ হইব 
'না, এমত বলি না। আমাদিগের পূর্র্বতনেরা এইরূপ এক এক বার অকালগঞ্ন করিয়া, 
কালে লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদিগের আনৃষ্টে যে সেরূপ নাই, তাহা বলিতে পারি না। 
যদি তাহাই হয়, তথাপি আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। এ জগতে কিছুই নিক্ষল 
নহে। একখানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিক্ষল হইবে না। যে সকল নিয়মের 
নলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকল পত্রের জন্ম, জীবন, এবং 
মৃত্যু তাহারই প্রক্রিয়া। এই সকল সামান্য ক্ষণিক পত্রেরও জন্ম, অলঙ্ঘা সামাজিক 
নিয়মাধীন, মৃত্যু এ নিয়মাধীন, জীবনের পরিণাম এ অলঙ্বা নিয়মের অধীন। কালাশস্রোতে 
এ সকল জলবুদ্ধদ মাত্র। এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জঙ্গবুদদ্ন্বরূপ ভাসিল; 
নিয়মবাল বিলীন হইবে । অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্যাম্পদ 
হইব নাঁ। ইহার জন্ম কখনই নিক্ষল হইবে না। এ সংসারে জলবুদ্ধদও শিক্কারণ বা 


নিষ্ষল নহে। 


সঙ্গীত 


[ ১২৭৯ সালের বঙ্গদশনে সঙ্গীতবিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহার কিয়দংশ ৬জগদীশনাথ 
রায়ের রচিত। অবশিষ্ট অংশ আমার রচনা । যতটুকু আমার রচনা, তাহাই আমি পুনমু্দ্রিত করিলাম 
ইহা! প্রবন্ধের ভগ্রাংশ হইলেও পাঠকের বুঝিবার কষ্ট হইবে না। ] 


সঙ্গীত কাহাকে বলে? সকলেই জানেন যে, সুরবিশিষ্ট শব্দই সঙ্গীত। কিন্তু 
স্থরকি? 

কোন বস্তুতে অপর বস্তুর আঘাত হইলে, শব্দ জন্মে ; এবং আহত পদার্থের পরমাধু- 
মধ্যে কম্পন জন্মে। সেই কম্পনে, তাহার চারি পার্শস্থ বায়ুও কম্পিত হয়। যেমন 
সরোবরমধ্যে জলের উপরি ইস্টকখণ্ড নিক্ষিপ্ত করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা সমুদ্ভুত হইয়া 
চারি দিকে মগ্ডলাকারে ধাবিত হয়, সেইরূপ কম্পিত বায়ুর তরঙ্গ চারি দিকে ধাবিত হইতে 
থাকে । সেই সকল তরঙ্গ কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কর্ণমধ্যে একখানি সুক্ষ চম্ম আছে। এ 
সকল বায়বীয় তরঙ্গপরম্পরা সেই চশ্মোপরি প্রহত হয়; পরে তৎসংলগ্ন অস্থি প্রভৃতি 
দ্বার শ্রাবণ স্সায়ুতে নীত হইয়া মন্তিক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তাহাতে আমরা শব্দানুভব 
করি। 

অতএব বায়ুর প্রকম্প শব্দজ্ঞানের মুখ্য কারণ। বেজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন ঘে, 
যে শবে প্রতি সেকেণ্ডে ৪৮,০০০ বার বায়ুর প্রকম্প হয়, তাহা আমরা শুনিতে পাই, 
তাহার অধিক হইলে শুনিতে পাই না। মস্‌র সাবন্তি অবধারিত করিয়াছেন যে, প্রতি 
সেকেন্ডে ১৪ বারের ন্যুনসংখ্যক প্রকম্প যে শবে, সে শব আমরা শুনিতে পাই না। এ 
প্রকম্পের সমান মাত্র! সুরের কারণ। ছুইটি প্রকম্পের মধ্যে যে সময় গত হয়, তাহা যদি 
সকল বারে সমান থাকে, তাহ! হইলেই স্বর জম্মে। গীতে তাল যেরূপ, মাত্রার সমতা মা 
-শব্প্রকম্পে সেইরূপ থাকিলেই স্বর জন্মে। যে. শব্দে সেই সমতা নাই, তাহা স্থুররূপে 
পরিণত হয় না। সে শব্দ “বেস্থুর” অর্থাৎ গণ্ডগোল মাত্র । তালই সঙ্গীতের সার। 

এই স্থুরের একতা বা বন্ুত্বই সঙ্গীত। বাহা নিসর্গতত্বে সঙ্গীত এইরূপ, কিন্ত 
তাহাতে মানসিক সুখ জন্মে কেন? তাহ বলি। 

সংসারে কিছুই সম্পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট হয় না। সকলেরই উৎকর্ষের কোন অংশে 
অভাব বা কোন দোষ আছে। কিন্তুঃ নির্দোষ উৎকর্ষ আমরা মনে কল্পনা করিয়া লইতে 
পারি_এবং এক বার মনোমধ্যে তাহার প্রতিম। স্থাপিত করিতে পারিলে, তাহার প্রতিমুপ্তির 
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মজন করিতে পারি। যথা, সংসারে কখন নির্দোষ সুন্দর মনুষ্য পাওয়। যায় না; যত 
মনুষ্য দেখি, সকলেরই কোন না কোন দোষ আছে, কিন্তু সে সকল দোষ ত্যাগ করিয়া, 
আমরা সুন্দরকাস্তিমাত্রেরই সৌন্দর্য মনে রাখিয়া, এক নির্দোষ মৃত্রির কল্পনা করিতে পারি। 
এবং তাহা মনে কল্পনা করিয়া নির্দোষ প্রতিমা প্রস্তরে গঠিত করা যায়। এইরূপ উৎকর্ষের 
চরম স্থষ্টিই কাব্য, চিত্রাদির উদ্দেশ্য । 

যেমন সকল বস্ত্ুরই উৎকর্ষের একটা চরম সীমা আছে, শব্দেরও তদ্দপ। বালকের 

কথা মিষ্ট লাগে। যুবতীর কণস্বর মুগ্ধকর; বক্তার স্বরভঙ্গীই বক্তৃতার সার।* বক্ততা 

শুনিয়া যত ভাল লাগে, পাঠ করিয়া তত ভাল লাগে না; কেন না, সে স্বরভঙ্গী নাই। 
সে কথা সহজে বলিলে তাহাতে কোন রস পাওয়া যায় না, রসিকের কঠভঙ্গীতে তাহ 
অত্যন্ত সরস হয়। কখন কখন একটি মাত্র সামান্য কথায়, এত শোক, এত প্রেম বা 
এত আহ্লাদ ব্যক্ত হইতে শুন! গিয়াছে যে, শোক বাঁ প্রেম বা! আহলাদ জানাইবার জম্ম 
রচিত সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার শতাংশ পাওয়া যায় না। কিসে এরূপ হয়? কঠতঙ্গীর 
গণে। সেই কগঠভঙ্গীর অবশ্য একট! চরমোতকর্ষ আছে । সে চরমোতকর্ষ অত্যন্ত সুখকর 
হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কেন না, সামান্ট কভঙ্গীতেও মনকে চঞ্চল করে। 
কঠভঙ্গীর সেই চরমোতকর্ষই সঙ্গীত। কগভঙ্গী মনের ভাবের চিহ্ন । অতএব সঙ্গীতের 
দ্বারা সকল প্রকার মনের ভাব প্রকাশ কর যায়। 

ভক্তি, প্রেম ও আহলাদ-বাচক সঙ্গীত, সকল সময়ে, সকল দেশে, সর্বলোকমধ্যে 
মাছে। কেবল খলতা-ব্যপ্তক সঙ্গীত নাই । যাহাতে রাগদ্েষাদি প্রকাশ পায়, সে সকল 
শক গীতমধ্যে নহে। রণবাছ্য প্রভৃতি আছে সত্য, কিন্তু এ সকল বাগ হিংসা-প্রবাচক 
নহে; কেবল উৎসাহ-বদ্ধক মাত্র। কল্পনার দ্বারা আমরা রাগ অহঙ্কার প্রভৃতি খলতাবের 
বর্ন! গীতে ভাবসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু সে বর্ণন কল্পনা-প্রতিষিত মাত্র ; বুঝাইয়া 
শা দিলে, বুঝা যায় না। অতএব এ সকল গীত স্বভাবসঙ্গত নহে। শোকপ্রকাশগ 
গীত আছে, গীতমধ্যে তাহা অতি মনোহর । কিন্তু শোক ক্রুরভাব নহে; ভক্তি ও 
'গ্রমবাচক। 

অতঃপর রাগ রাগিণী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। যেমন তেত্রিশটি আদি 
দেবতা হইতে ভেত্রিশ কোটী দেবতা হইয়াছেন, সেইরূপ আদিম ছয় রাগ এবং ছত্রিশ 
রাগিণী হইতে অদ্ভুত কল্পনার প্রভাবে, অসংখ্য উপরাগ উপরাগিণী পুল্নপৌজাদির 
সহিত হিন্দু সঙ্গীতে বিরাজমান হষয়াছে। এ বড় রহস্য। হিন্দুদিগের বুদ্ধি অত্যন্ত 
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কল্পনা-কুতৃহলিনী। শবার্ঘমাত্রকেই মানব-চরিত্রবিশিষ্ট করিয়া পরিণত করিয়াছে। 
প্রাকৃতিক বন্তু বা শক্তিমাত্রেরই দেবত্ব। পৃথিবী দেবী; আকাশ, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি 
সূর্য্য, চন্দ্র, বায়--সকলেই দেব; নদ, নদী, দেব, দেবী । দেব দেবী সকলেই মন্ুষের 
সায় রূপবিশিষ্ট ; তাহাদের সকলেরই স্ত্রী, স্বামী, পুক্র, পৌজ্রাদি আছে। তর্ক দ্বারা 
প্রথম সিদ্ধ হইল যে, এই জগতের সৃষ্টিকর্তা এক জন আছেন। তিনি ব্রহ্মা। দেখা 
যাইতেছে যে, ঘটপটাদির স্থষ্টিকর্তা, সাকার, হস্তপদাদিবিশিষ্ট। সুতরাং ব্রহ্মাও 
সাকার, হস্তপদাদিবিশিষ্ট, বেশির ভাগ চতুন্ম্খ । তবে তাহার একটি ব্রহ্মাণীও থাকা * 
চাহি। একটি ব্রহ্মাণীও হইল । 'খধিগণ তাহার পুজ্র হইলেন। হংস তাহার বাহন 
হইলেন, নহিলে--গতিবিধি হয় কি প্রকারে_ ব্রক্মলোকে গাড়ি পালকির অভাব। 
কেবল ইহাতেই কল্পনাকারীরা সন্তৃষ্ঠ নহে। মন্ুৃষ্েরা কামক্রোধাদিপরবশ, মহাপাগী। 
ব্রহ্মাও তাই। তিনি কন্যাহারী | 


যেখানে স্থষ্টিকর্থা প্রভৃতি অপ্রমেয় পদার্থ__-আকাশ, নক্ষত্র, গিরি, নদী প্রভৃতি 
প্রাকৃতিক পদার্থ_অগ্রি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক ক্রিয়া,-কামাদি মনোবৃত্তি-এ 
সকল মৃত্তিবিশিষ্ট, পুক্রকলত্রাদিযুক্ত, সর্ব্ব বিষয়ে মনুষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন হইলেন, সেখানে 
স্বরসমষ্টি রাগই বা বাদ পড়ে কেন? নুতরাং তাহারাও সাকার, সংসারী, গৃহী হইল। 
রাগের সঙ্গে সঙ্গে রাগিণী হইল। কেবল যে এক একটি রাগিণী, এমত নহে । রাগেরা 
কুলীন ব্রাহ্মণ--পলিগেমিষ্ট$ এক এক রাগের ছয় ছয় রাগিণী। সঙ্গীতবিদেরা ইহাতেও 
সন্তষ্ট নহেন। রাগগুলিকে “বাবু” করিয়া তুলিলেন। তাহাদের রাগিণীর উপর 
উপরাগিণীও হইল। যদি উপরাগিণী হইল, উপরাগ না হয় কেন? তাহাও হইল। 
তখন রাগ রাগিণী, উপরাগ উপরাগিণী সকলে সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। 
তাহাদের পুজপৌজ্রাদি জন্মিল। 

কিন্ত এ কেবল রহস্য নহে। এই রহস্যের ভিতর বিশেষ সার আছে। রাগ- 
রাগিণীকে আকারবিশিষ্ট করা, কেবল রসিকতামাত্র নহে। শব্দশক্তি কে না জানে? 
কোন একটি শব্খবিশেষ শ্রবণে মনের একটি বিশেষ ভাব উদয় হইয়া থাকে, ইহা 
সকলেই জানে। আবার কোন দৃশ্য বস্ত দেখিয়াও সেই ভাব উদয় হইতে পারে । 
মনে কর, আমরা কখন কোন পুজরশোকাতুরা মাতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিলাম। মনে 
কর, এস্থলে আমরা রোদনকারিণীকে, দেখিতে পাইতেছি না, কেবল ক্রন্দনধ্বনিই 
শুনিতে পাইতেছি। সেই ধ্বনি শুনিয়া আমাদিগের মনে শোকের আবির্ভাব হইল। 
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আাবার যখন সেইরূপ রোদনানুকারী স্বর শুনিব-_আমাদের সেই শোক মনে পড়িবে 
সেইরূপ শোকের আবির্ভাব হইবে। 

মনে কর, আমরা অগ্াত্র দেখিলাম যে, এক পুক্রশোকাতুরা মাতা বসিয়। আছেন। 
কাদিতেছেন না-__কিন্তু তাহার মুখাবয়ব দেখিয়াই, তাহার উৎকট মানসিক যন্ত্রণা অনুভব 
করিতে পারিলাম। সেই সম্তাপক্রিষ্ট ম্লান মুখমণ্ডলের আধিব্যক্তি আমাদের হৃদয়ে অস্কিত 
রহিল। সেই অবধি, যখন আবার সেইরপ ক্রিষ্ট মুখমণ্ডল দেখিব, তখন আমাদের সেই 
শোক মনে পড়িবে--হৃদয়ে সেই শোকের আবির্ভাব হইবে। | 

অতএব সেই ধ্বনি, এবং সেই মুখের ভাব, উভয়ই আমাদের মনে শোকের চিহ্ন 
স্বরূপ। সেই ধ্বনিতে সেই শোক মনে পড়ে । মানস প্রকৃতির নিয়মানুসারে ইহার আর 
একটি চমৎকার ফল জন্মে। শব্দ, এবং মুখকাস্তি, উভয়ই শোকের চিহ্ন বলিয়! পরস্পরকে 
শ্মতিপথে উদ্দীপ্ত করে। সেইরূপ শব্দ শুনিলেই, সেরূপ মুখকান্তি মনে পড়ে; সেই- 
রূপ মুখ দেখিলেই, সেইরূপ শব্দ মনে পড়ে। এইরূপ ভুয়োভুয়; উভয়ে একত্র স্মতিগত 
হওয়াতে, উভয়ে উভয়ের প্রতিমাম্বরূপে পরিণত হয়। সেই শোকব্যগ্তক মুখাবয়বকে 
সেই শোকস্চক ধ্বনির সাকার প্রতিম। বলিয়। বোধ হয়। 

ধ্বনি এবং মৃষ্তির এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধাবলম্বন করিয়াই 'প্রাচীনেরা রাগ রাগিণীকে 
সাকার কল্পনা করিয়া, তাহাদিগের ধ্যান রচনা! করিয়াছেন । সেই সকল ধ্যান, প্রাচীন 
মাধ্যদিগের আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তি ও কল্পুনাশক্তির পরিচয়স্থল। আমরা পূর্ববপুরুষদিগের 
কীন্তি যতই আলোচনা করি, ততই তাহাদিগের মহান্ুুভীব দেখিয়াই চমৎকৃত হই। 

ছুই একটি উদাহরণ দিই । অনেকেই টোড়ি রাগিণী শুনিয়াছেন। সহাদয় ব্যক্তিরা 
তচ্ছবণে যে একটি অনির্ধচনীয় ভাবে অভিভূত হয়েন, তাহা সহজে বক্তব্য পহে। 
সচরাচর যাহাকে কবিরা “আবেশ” বলিয়া থাকেন, তাহা এ ভাবের একাংশ-- কিন্ত 
একাংশমাত্র। তাহার সঙ্গে ভোগাভিলাষ মিলিত কর। মে ভোগাভিলাষ নীচপ্রবৃত্ 
নহে। যাহা কিছু নির্মল স্থখকর, অন্য জনের অসাপেন্স, কেবল আধ্যাত্মিক, সেই 
ভোগেরই অভিলাষ । কিন্ত সে ভোগাভিলাষের সীম! নাই, তৃপ্তি নাই, রোধ নাই, শাসন 
নাই। ভোগে এবং ভোগম্থখে অভিলাষ আপনি উছুলিয়া উঠিতেছে। আকাঙ্ক্ষা 
বাড়িতেছে। প্রাটীনেরা এই টোড়ি রাগিণীর মুত্তি কল্পনা করিয়াছেন, সে পরমনুন্দরী 
যুবতী, বস্ত্রাল্কারে ভূষিতা, কিন্তু বিরহিণী। আকাঙ্্ষার অনিবৃন্তিহেতুই তাহাকে বিরহিণী 
কল্পনা করিতে হইয়াছে । এই বিরহিণী সুন্দরী বনবিহারিণী, বনমধ্যে নির্জনে একাকিনী 
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বসিয়া মধুপানে উম্মাদিনী হইয়াছে, বীণ! বাজাইয়া গান করিতেছে, তাহার বসন ভগ 
সকল স্মথলিত হইয়া পড়িতেছে, বনহরিণীসকল আসিয়া, তাহার সম্মুখে তটস্ভাবে 
ঈাড়াইয়া রহিয়াছে । 

এই চিত্র অনির্ববচনীয় সুন্দর-_কিন্তু সৌন্দর্য্য ভিন্ন ইহার আর এক চমৎকার গুণ 
আছে। ইহা টোড়ি রাগিণীর যথার্থ প্রতিমা । টোড়ি রাগিণী শ্রবণে মনে যে ভাবের 
উদয় হয়, এই প্রতিম! দর্শনে ঠিক সেই ভাব জস্মিবে। 


এইরূপ অন্যান্য রাগ রাগিণীর ধ্যান। মুলতানী, দীপক রাগের সহধন্মিণী, দীপকের 
পার্বর্তিনী, রক্তবস্ত্রাবৃতা গৌরাঙ্গী ' সুন্দরী । ভৈরবী শুক্লাম্বরপরিধান! নানালক্কারভূষিত৷ 
_-ইত্যাদি। 

এই সকল ধ্যান সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহার সন্দেহ নাই | যখন বৈজ্ঞানিক 
ৃতবাস্তেই পগ্ডিতদিগের মতের অনৈক্য, তখন কল্পনামাত্রপ্রস্থৃত ব্যাপারে নানা মুনির নান! 
মত না হইবে কেন? কেবল চক্ষু মুদিয়া, ভাবিয়া, মন হইতে অলঙ্কারের স্থৃত্টি করিতে 
থাকিলে, অলঙ্কারসম্বন্ধে মতভেদ হইবে, তাহার আশ্চর্য কি? কিন্তু কতকগুলিন শব 
দ্বার যে কতকগুলিন ভাবের উদয় হয়, তাহ! সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। 
তাকিকেরা বলিতে পারেন যে, কোমল সুরে যদি শোকও বুঝায়, প্রেমও বুঝায়, উন্মাদ 
বুঝায়, তবে ম্বরভেদ দ্বারা একটি ভাবই কি প্রকারে উপলব্ধ হইতে পারে ? উত্তর, সে 
উপলব্ধি কেবল সংস্কারাধীন। আমাদের সঙ্গীতবিষ্ভায় স্থরের বাহুল্য এবং প্রভেদ 
অসীম, কিন্তু কেবল শিক্ষা এবং অভ্যাসেই তাহার তারতম্য উপলব্ধ হইতে পারে 
সামান্য অভ্যাসে, বালকের! সানাই শুনিলে নাচে, হাইলগুরের! বাগ্পাইপে গা ফুলায়, 
এবং প্রাচীন হিন্দুরা আগমনী শুনিলে কাদেন। এই অভ্যাস বদ্ধমূল এবং স্থুশিক্ষায় 
পরিণত হইলে, ভাবসঞ্চয়ের আধিক্য জন্মে, পুঙ্থানুপুঙ্খ অনুভব করিতে পারা যায়। 
শিক্ষাহীন মূঢেরা যাহাতে হাসে, ভাবুকেরা তাহাতে কাদেন। অতএব লোকের যে 
সাধারণ সংস্কার আছে যে, সঙ্গীতনুখান্থভব মন্ষ্যের স্বভাবসিদ্, তাহা ভ্রমাত্মক। 
কতক দুর মাত্র ইহা! সত্য বটে যে, স্ুম্বর সকলেরই ভাল লাগে-_ন্বাভাবিক তাল বোধ 
সকলেরই আছে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতের স্থখানুভব, শিক্ষা ভিন্ন সম্ভবে না। 
অভ্যাসশূম্ত ব্যক্তি যেমন পলাওঁভোজনে বিরক্ত, অশিক্ষিত ব্যক্তি তেমনি উৎকৃষ্টতর 
সঙ্গীতে বিরক্ত। কেন না, উভয় অভ্যাসাধীন। সংস্কারহীন ব্যক্তি রাগ-রাগিনী- 
পরিপূর্ণ কালোয়াতি গান শুনিতে চাহেন না, এবং বহুমিলনবিশিষ্ট ইউরোপীয় সঙ্গীত 
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বাঙ্গালীর কাছে অরণ্যে রোদন। কিন্তু উভয় স্থানেই, অনাদরটি অসভ্যতার চিহ্ন বলিতে 
হইবে। যেমন রাজনীতি, ধর্মনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সকল মনুষ্তেরই জান! 
উচিত, তেমনি শরীরার্থ স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম, এবং চিত্তপ্রসাদার্থ মনোৌমোহিনী সঙ্গীতবিঘ্ঠাও 
সকল ভদ্রলোকের জানা কর্তব্য। শাস্ত্রে রাজকুমার রাজকুমারীদিগের অভ্যাসোপযোগী 
বিগার মধ্যে সঙ্গীত প্রধান স্থান পাইয়ীছে। বাঙ্গালীর মধ্যে ভদ্র পৌরকন্ঠাদিগের 
সঙ্গীত শিক্ষা! যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয়, তাহ। আমাদিগের অসভ্যতার চিহ্ন । কুলকামিনীর। 
সঙ্গীতনিপুণা হইলে, গৃহমধ্যে এক অত্যন্ত বিমলানন্দের আকর স্থাপিত হয়। বাবুদের 
নগ্ঠাসক্তি এবং অন্য একটি গুরুতর দোষ অনেক অগ্রনীত হইতে পারে। এতদেশে 
নির্দল আনন্দের অভাবই অনেকের মগ্ভাসক্তির কারণ__সঙ্গীতপ্রিয়তা হইতেই অনেকের 
বারস্ীবশ্যতা জন্মে। 


৩৩ 


বলদেশের কষক 


| “বঙ্দেশের কুষকে” এ দেশীয় কুষকদিগের যে অবস্থা বনিত হইয়াছে, তাহা! আর নাই। 
জমীদারের আর সেরূপ অত্যাচার নাই | নৃতন আইনে তাহাদের ক্ষমতাও কমিয়া গিয়াছে । কৃষকদিগের 
অবস্ারও অনেক উন্নতি হইয়াছে । অনেক স্থলে এখন দেখা যায়, প্রজাই অত্যাচারী, জমীদার দুর্বন। 
এই সকল কারণে আমি এতদিন এ প্রবন্ধ পুনর্মুপ্রিত করি নাই। এক্ষণে যে আমি ইহা! পুনম 
করিতেছি, তাহার অনেকগুলি কারণ,আছে। (১) ইহাতে পচিশ বৎসর পূর্বের দেশের যে অবস্থ। ছিল, 
তাহা জানা যায়। ভবিষ্কৎ ইতিহাসবেতার ইহা কার্যে লাগিতে পারে। (২) ইহার পর হইতে কুযক- 
দিগের অবস্থা সমাজে আন্দোলিত হইতে লাগিল। এক্ষণে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, ইহাতে ত্া্ার 
প্রথম সুত্রপাত, সুতরাং পুনমু্রিত হইবার এ প্রবন্ধ একটু দাবি দাওয়া রাখে । (৩) ইহাতে রুমকদিগের 
মে অবস্থা বগিত হইয়াছে, তাহা এখনও অনেক প্রদেশে অপরিবন্ঠিতই আছে। যতগুলি উৎপাতের কথ 
আছে, তাহা সব কোন স্থানেই এখনও অন্তহিত হয় নাই । (৪) এ প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, হন 
কিছু যশোলাভ করিয়াছিল, এবং (৫) আমি বঙ্গদর্শনে “সাম্য” নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া পশ্চাং 
তাহা পুনমুদিত করিয়াছিলাম। “বঙ্গদেশের কৃষক” আর পুনমুর্্রিত করিব না, বিবেচনায় তাহার 
কিয়দংশ “সাম্য”-মধ্যে প্রক্ষিপ করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই “সাম্য"শীর্ষক পুশ্তকখানি বিলুপ্ত করিয়াছি। 
গুতরাং “বঙ্গদেশের কৃষক” পুনমুর্দ্রিত করার আ'র একট! কারণ হইয়াছে । 

অর্থশাগঘটিত ইহাতে কয়েকটা কথ| আছে, তাহা আমি এক্ষণে ভ্রান্তিশ্য মনে করি না। কিছ 
অর্থশা সন্ধে কোন্‌ কথা ভ্রান্তি, আর কোন্‌ কথা ধরব সত্য, ইহা নিশ্চিত করা ছুঃসাপ্য। অতএব কোন 
প্রকার সংশোধনের চেষ্টা করিলাম না। ] 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


দেশের শ্রীবদ্ধি 


আজি কালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। 
এত কাল আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরাঁজের শাসনকৌশলে আমরা 
সত্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে । 

কি মঙ্গল, দেখিতে পাইতেছ না? এ দেখ, লৌহবর্্ে লৌহতুরঙ্গ, কোটি 
উচ্চৈঃশ্রবাকে বলে অতিক্রম করিয়'ঠ এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে । এ দেখ, 
ভাগীরথীর যে উত্তাল তরক্গমালায় দিগ্গজ ভাসিয়া গিয়াছিল, অগ্নিময়ী তরণি ক্রীড়াশীল 


বঙ্ধদেশের কৃষক ২৩৫ 


সের ন্যায় তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য বহিয়া ছুটিতেছে। কাশীধামে তোমার 
পিতার অগ্ প্রাতে সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে_বিছ্যুং আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া 
তোমাকে সংবাদ দিল, তুমি রাত্রিমধ্যে তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাহার শুশ্রাষা করিতে 
লাগিলে। সে রোগ পৃব্বে আরাম হইত না, এখন নবীন চিকিৎসাশাস্ত্রের গুণে ডাক্তারে 
তাহ! আরাম করিল। যে ভূমিখণ্ড, নক্ষত্রময় আকাশের ম্যায় অট্রালিকাময় হইয়া এখন 
হাসিতেছে, আগে উহা! ব্যান ভল্ল,কের আবাস ছিল। এ যে দেখিতেছ রাজপথ, পঞ্চাশ 
ধংসর পূর্বে এ স্থানে সন্ধ্যার পর, হয় কাদার পিছলে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া থাকিতে, না হয় 
দন্াহাস্তে প্রীণত্যাগ করিতে ; এখন সেখানে গ্যাসের, প্রভাবে কোটি চন্দ্র জবলিতেছে। 
তোমার রক্ষার জন্য পাহারা! ফাড়াইয়াছে, তোমাকে বহনের জন্য গাড়ি দাড়াইয়। আছে। 
যখানে বসিয়। আছ, তাহা দেখ । যেখানে আগে ছেড়া কাথা, ছেড়া সপ ছিল, এখন 
সেখানে কার্পেট, কৌচ,, ঝাড়, কাণডলাব্রা, মার্বেল্‌, আলাবাষ্টার-কত বলিব? যে 
বাবু দূরবীণ কষিয়৷ বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগণের গ্রহণ পধ্যবেক্ষণ করিতেছেন, পাশ 
বংসর পূর্বের জম্সিলে উনি এত দিন চাল কলা ধৃপ দীপ দিয়া বৃহস্পতির পৃজা করিতেন। 
আর আমি যে হতভাগা, চেয়ারে বসিয়া ফুলিস্কেপ্‌ কাগজে বঙ্গদর্শনের জন্ সমাজতত 
লিখিতে বসিলাম, এক শত বৎসর পুর্বে হইলে, আমি এতক্ষণ ধরাসনে পশুবিশেষের মত 
বসিয়া ছোঁড়া তুলট নাকের কাছে ধরিয়া! নবমীতে লাউ খাইতে আছে কি না, সেই 
কচ্কচিতে মাতা ধরাইতাম। তবে কি দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে না? দেশের 
ধড় মঙ্গল__তোমর! একবার মঙ্গলের জন্য জয়ধ্বনি কর! 


এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত 
মঙ্গল? হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত ছুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাতায়, খালি 
পায়ে, এক হাটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্মমবিশিষ্ট বলদে, তোতা হাল ধার 
করিয়া আনিয়া! চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে ॥ উহাদের এই ভার্বের রৌডে 
নাতা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণজদ্য অঞ্জলি 
করিয়। মাঠের কর্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়। 
আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহ্থারা ভাঙ্গা পাতরে 
রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, দুন, লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেড় 
মাছুরে, না হয় ভূমে, গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে_উহাদের মশা লাগে না। 
তাহারা পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হ্থাটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে-যাইবার 


২৩৬ বিবিধ গ্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 
সময়, হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়! গিয়া দেনার জন্য বাইয়া 
রাখিবে, কাজ হইবে না । নয় ত চষিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবেন, 
তাহা হইলে সে বংসর কি করিবে? উপবাস--সপরিবারে উপবাস । বল দেখি চশমা, 
নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি 
মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি, ইংরাজ বাহাছুর! তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে 
হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির স্থা্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরক 
শ্শ্রুগুচ্ছ কণু,য়িত করিতেছ-_তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আই 
রাম। কৈবর্তের কি উপকার হইয়াছে? 

আমি বলি, অণুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদ্দি না হইল, তবে আমি 
তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধবনি দিব না । দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার 
মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কিদেশ1 তুমি আমি 
দেশের কয় জন? আর এই কৃষিজীবী কয় জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয় জন 
থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ--দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোদা 
হইতে আমা হইতে কোন্‌ কার্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে 
কোথায় থাকিবে? কিনা হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন 
মঙ্গল নাই। ৃ 

দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, স্বীকার করি। আমর! এই প্রবন্ধে একটি উদাহরণের 
দারা প্রথমে দেখাইব যে, দেশের কি প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে । পরে দেখাইব যে 
কৃষকেরা সে শ্রাবৃদ্ধির ভাগী নহে। পরে দেখাইব যে, তাহা কাহার দোষ । 

ব্রিটিশ অধিকারে রাজ্য স্শাসিত। পরজাতীয়েরা জনপদপীড়া উপস্থিত করিয়। 
যে দেশের অর্থাপহরণ করিবে, সে আশঙ্কা বহুকাল হইতে রহিত হইয়াছে । আবার 
স্বদেশীয়, স্বজাতীয়ের মধ্যে পরস্পরে যে সঞ্চ্তার্থ অপহরণ করিবে, সে ভয়ও অনেক 
নিধারণ হইয়াছে। দস্থুভীতি, চৌরভীতি, বলবংকর্তৃক দুর্বলের সম্পত্তিহরণের ভয়, এ 
সকলের অনেক লাঘব হইয়াছে । আবার রাজা ব! রাজপুরুষেরা প্রজার সঞ্চিতার্থ সংগ্রহ- 
লালসায় যে বলে ছলে কৌশলে লোকের সর্ধস্বাপহরণ করিবেন, সে দিনও নাই। অতএব 
যদি কেহ অর্থসঞ্চয়ের ইচ্ছা করে, তবে তাহার ভরসা হয় যে, সে তাহ! ভোগ করিতে 
পারিবে, এবং তাহার উত্তরাধিকারী বলাও তাহা ভোগ করিতে পারিবে। যেখানে লোকের 
এরূপ ভরসা থাকে, সেখানে লোকে সচরাচর সংসারী হয়। যেখানে পরিবাবপ্রতিপালনশক্তি 


বজদেশের কৃষক ২৩৭ 


সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, সেখানে লোকে সংসারধন্মে বিরাগী। পরিণয়াদিতে সাধারণ 
লোকের অনুরাগের ফল প্রজাবৃদ্ধি। অতএব ব্রিটিশ্‌ শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হইয়াছে । প্রজা- 
বৃদ্ধির ফল, কৃষিকার্য্যের বিস্তার। যে দেশে লক্ষ লোকের মাত্র আহারোপযোগী শস্তের 
আবশ্যক, সে দেশে বাণিজ্যের প্রয়োজন বাদে কেবল তছৃপযুক্ত ভূমিই কধিত হইবে,_-কেন 
না, অনাবশ্যক শম্য__যাহা কেহ খাইবে না, ফেলিয়া দিতে হইবে, তাহা কে পরিশ্রম 
স্বীকার করিয়া উৎপাদন করিতে যাইবে? দেশের অবশিষ্ট ভূমি পতিত ব৷ জঙ্গল বা তদ্রুপ 
'অবস্থাবিশেষে থাকিবে । কিন্তু প্রজাবৃদ্ধি হইয়া যখন সেই এক লক্ষ লোকের স্থানে দেড় 
লক্ষ লোক হয়, তখন আর বেশী ভূমি আবাদ না করিলে চলে না। কেন না, যে ভূমির 
উৎপন্নে লক্ষ লোকমাত্র প্রতিপালিত হইত, তাহার শস্তে দেড় লক্ষ কখন চিরকাল জীবন 
ধারণ করিতে পারে না। সুতরাং প্রজাবৃদ্ধি হইলেই চাষ বাড়িবে। যাহা! পূর্ব্বে পতিত বা 
জঙ্গল ছিল, তাহ! ক্রমে আবাদ হইবে। ব্রিটিশ শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হওয়াতে সেইরূপ 
হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ধ্বের অপেক্ষা এক্ষণে অনেক ভূমি কধিত হইতেছে । 

আর এক কারণে চাষের বৃদ্ধি হইতেছে । সেই দ্বিতীয় কারণ বাণিজ্যবৃদ্ধি। বাণিজ্য 
বিনিময় মাত্র । আমরা ষদ্দি ইংলগ্ডের বন্ত্রাদি লই, তবে তাহার বিনিময়ে আমাদের কিছু 
সামগ্রী ইংলগ্ডে পাঠাইতে হইবে, নহিলে আমরা বস্ত্র পাইব না। আমরা কি পাঠাই? 
অনেকে বলিবেন, “টাকা ১৮ তাহা নহে, সেটি আমাদের দেশীয় লোকের একটি গুরুতর 
শ্রম । সত্য বটে, ভারতবর্ষের কিছু টাকা ইংলগ্ডে যায়,_-সেই টাঁকাটি ভারতব্যপারে 
ইজগ্ের মুনফা। সে টাকা ইংলও হইতে প্রাপ্ত সামগ্রীর কোন অংশের মূল্য নহে, যদি 
বিবেচনা কর, তাহাতেও হানি নাই। অধিকাংশের বিনিময়ে আমরা কৃষিজাত ড্রব্যসকল 
পাঠাই-__যথা, চাউল, রেশম, কার্পাশ, পাট, নীল ইত্যাদি । ইহা বলা বাহুলা যে, যে 
পরিমাণে বাণিজ্যবৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে এই সকল কৃষিজাত সামগ্রীর আধিক্য 
আবশ্থাক হইবে। নুতরাং দেশে চাষও বাড়িবে। ব্রিটিশ রাজ্য হইয়া পধ্যন্ত এ দেশের 
বাণিজ্য বাড়িতেছে-_স্ৃতরাং বিদেশে পাঠাইবার জন্য বৎসর বংসর অধিক কৃষিজাত 
সামগ্রীর আবশ্যক হইতেছে, অতএব এ দেশে প্রতি বৎসর চাষ বাড়িতেছে। 

চাঁষ বৃদ্ধির ফলকি? দেশের ধনবৃদ্ধি শ্রীবৃদ্ধি। যদি পূর্ব ১০০ বিঘ! জমী চাব 
করিয়! বাধিক ১০ টাকা পাইয়া থাকি, তবে ২০০ বিঘা চাষ করিলে, যুমাধিক + ২০০ 


* সমাজতববিদেরা বুঝিবেন, এখানে “নানাধিক” শব্দটি বাবহার করিবার বিশেষ তাৎপদয আছে, 
কিন্ত সাধারণপাঠ্য এই প্রবন্ধে তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। 
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টাকা পাইব, ৩* শত বিঘা চাষ করিলে, ৩০০ টাকা পাইব। বজদেশে দিন দিন চাষের 
বুদ্ধিতে দেশের কৃষিজাত ধন বৃদ্ধি পাইতেছে। 

আর একট! কথা আছে। সকলে মহাছ্ঃখিত হইয়া বলিয়া থাকেন, এক্ষণে দিনপাত 
করা ভার-ত্রব্য সামগ্রী বড় ছুর্ম,ল্য হইয়া! উঠিতেছে। এই কথা নির্দেশ করিয়া অনেকেই 
প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বর্তমান সময় দেশের পক্ষে বড় ছুঃসময়, ইংরাজের রাজ্য প্রজা- 
পাড়ক রাজ্য, এবং কলিযুগ অত্যন্ত অধন্মাক্রান্ত যুগ_-দেশ উৎসন্ন গেল! ইহ] যে গুরুতর 
শ্রম, তাহা সুশিক্ষিত সকলেই অবগত আছেন। বাস্তবিক, দ্রব্যের বর্তমান সাধারণ দৌর্মব লা লা 
দেশের অমঙ্গলের চিহ্ন নহে, বরং একটি মঙ্গলের চিহ্ন। সত্য বটে, যেখানে আগে আট আনায় 
এক মণ চাউল পাওয়া যাইত, সেখানে এখন আড়াই টাকা লাগে; যেখানে টাকায় তিন 
সের ঘৃত ছিল, সেখানে টাকায় তিন পোয়া পাওয়া ভার। কিন্তু ইহাতে এমত বুঝায় না 
যে, বস্ততঃ চাউল বা বত ছুর্ম,ল্য হইয়াছে। টাকা সস্তা হইয়াছে, ইহাই বুঝায়। সে যাহা 
হউক, এক টাকার ধান এখন যে ছুই তিন টাকার ধান হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ইহার ফল এই ষে, যে ভূমিতে কৃষক এক টাকা উৎপন্ন করিত, সে ভূমিতে দুই তিন 
টাকা উৎপন্ন হয়। যে ভূমিতে দশ টাকা হইত, তাহাতে ২০ কি ৩০ টাকা হয়। বঙ্গদেশের 
সর্বত্রই বা অধিকাংশ স্থানে এইরূপ হইয়াছে, সুতরাং এই এক কারণে বঙ্গদেশের কৃষিজাত 
বাধিক আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে । 

আবার পূর্বেই সপ্রমাণ করা গিয়াছে, কফিত ভূমিরও আধিক্য হইয়াছে। তবে 
ছুই প্রকারে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে; প্রথম, কথিত ভূমির আধিক্যে, দ্বিতীয়, 
ফসলের মূল্যবৃদ্ধিতে। যেখানে এক বিঘ৷ ভূমিতে তিন টাকার ফসল হইত, সেখানে সেই 
এক বিঘায় ছয় টাকা জন্মে, আবার আর এক বিঘা জঙ্গল পতিত আবাদ হইয়া, আর ছয় 
টাকা; মোটে তিন টাকার স্থানে বার টাকা জন্মিতেছে। 

এইরূপে বঙ্গদেশের কৃষিজাত আয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এ পধান্থ 
তিন চারিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা! বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই বেশী টাকাটা কার 
ঘরে যায়? কে লইতেছে? 

এ ধন কৃষিজাত-_কৃষকেরই প্রাপ্য__পাঠকেরা হঠাৎ মনে করিবেন, কৃষকেরাই পায়। 
বাস্তবিক তাহার। পায় না। কেপায়, আমরা দেখাইতেছি। ী 


কিছু রাজভাগডারে যায়। গ্রুত সন ১৮৭৭১ সালের যে বিজ্ঞাপনী কলিকাতা 
রেবিনিউ বোর্ড হইতে প্রচার হইয়াছে, তাহাতে কাধ্যাধ্যক্ষ সাহেব লিখেন, ১৭৯৩ সালে 
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চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে প্রদেশে ২৮৫,৮৭,৭২২ টাকা রাজস্ব ধার্য্য ছিল, সেই 
প্রদেশ হইতে এক্ষণে ৩১৫০১৪১,২৪৮ টাকা রাজন্ব আদায় হইতেছে। অনেকে অবাক্‌ হইয়। 
জিজ্ঞাসা করিবেন, যে কর চিরকালের জন্য অবধারিত হইয়াছে, তাহার আবার বৃদ্ধি কি? 
শক্‌ সাহেব বৃদ্ধির কারণ সকলও নির্দেশ করিয়াছেন__যথা, তৌফির বন্দোবস্ত, লাখেরাজ 
বাজেআপ্ত, নৃতন “পয়স্তি” ভূমির উপর কর সংস্থাপন, খাসমহলের কর বৃদ্ধি ইত্যাদি। 
অনেকে বলিবেন, এ সকল বৃদ্ধি যাহা হইবার হইয়াছে, আর বড় অধিক হইবে না। কিন্ত 
'শক্‌ সাহেব দেখাইয়াছেন, এই বৃদ্ধি নিয়মিতরূপে হইতেছে। পুর্ববাবধারিত করের উপর 
বেশী যাহা এক্ষণে গবর্ণমেন্ট পাইতেছেন-_সাড়ে বাষট্রি* লক্ষ টাক!--তাহা কৃষিজাত ধন 
হইতেই পাইতেছেন। 

এ ধন অন্যান্য পথেও রাজভাগ্ারে যাইতেছে । আফিমের আয়ের অধিকাংশই 
কুষিজাত। কষ্টম্‌ হৌসের বার দিয়াও রাজভাগ্ারে কষিজাত অনেক ধন যায়। 

শকৃ সাহেব বলেন, এই কৃষিজাত ধনবৃদ্ধি অধিকাংশই বণিক এবং মহাজনদিগের 
হম্তগত হইয়াছে । বণিক এবং মহাজন সম্প্রদায় যে ইহার কিয়দংশ হস্তগত করিতেছে, 
তদ্বিধয়ে সংশয় নাই। কৃষকের সংখ্যা বাডিয়াছে, সুতরাং মহাজনের লাভও বাড়িয়াছে। 
এবং যে বণিকেরা মাঠ হইতে ফসল আনিয়া বিক্রয়ের স্থানে বিক্রয় করে, কৃষিজাত ধনের 
কিয়ংশ যে তাহাদের লাভস্বরূপে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু কৃষিজাত 
ধনের বৃদ্ধির অধিকাংশই যে তাহাদের হস্তগত হয়, ইহা শক্‌ সাহেবের প্রমমাত্র। এ অম 
কেবল শক্‌ সাহেবের একার নহে । “ইকনমিষ্ট” এই মতাবলম্বী। “ইকনমিষ্টের? এম 
“ইপ্ডিয়ান্‌ অবজর্বরের” নিকট ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। সে তর্ক এখানে উত্থাপনের আবশ্যক 
নাই । 

অধিকাংশ টাকাটা ভূম্বামীরই হস্তে যায়। ভূমিতে অধিকাংশ কুষকেরই অধিকার 
অস্থায়ী; জমীদার ইচ্ছা করিলেই তাহাদের উঠাইতে পারেন। দখলের অধিকার অনেক 
স্থানেই অগ্ঠাপি আকাশকুন্ুম মাত্র। যেখানে আইন অনুসারে প্রজার অধিকার আছে, 
সেখানে কাধ্যে নাই। অধিকার থাক্‌ বা না থাক্‌, জমীদার উঠিতে বলিলেই উঠিতে হয়। 
কয়জন প্রজা জমীদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া ভিটায় থাকিতে পারে? সুতরাং যে বেশী 
খাজানা স্বীকৃত হইবে, তাহাকেই জমীদার বসাইবেন। পূর্বেই কথিত হইয়াছে, লোকসংখ্। 
বৃদ্ধি হইতেছে । তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই বটে,* কিন্তু ইহা অনুভবের দ্বার! 


* যখন এ প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন ০৪7808 হয় নাই । 


২৪০ বিবিধ প্রবন্ধ-_দ্বিতীয্ম ভাগ 


সিদ্ধ। প্রজাবৃদ্ধি হইলেই জমীর খাজান! বাড়িবে। যে ভূমির আগে এক জন প্রার্থী ছিল, 
প্রজাবৃদ্ধি হইলে তাহার জন্য ছুই জন প্রার্থী ধ্াড়াইবে। যে বেশী খাজান! দিবে, জমীদার 
তাহাকেই জমী দিবেন । রাম। কৈবর্তের জমীটুকু ভাল, সে এক টাকা হারে খাজানা দেয়। 
হাঁসিম শেখ সেই জমী চায়__সে দেড় টাকা হার স্বীকার করিতেছে । জমীদার রামাকে 
উঠিতে বলিলেন। রামার হয় ত দখলের অধিকার নাই, সে অমনি উঠিল। নয় ত 
অধিকার আছে, কিন্ত কি করে? কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জলে বাম করিবে 
কি প্রকারে? অধিকার বিসর্জন দিয়া! সেও উঠিল। জমীদার বিঘা! পিছু আট আন” 
বেশী পাইলেন। 

এইরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কোন সময়ে না৷ কোন সময়ে, কোন স্থযোগে 
না কোন সুযোগে, দেশের অধিকাংশ ভূমির হার বৃদ্ধি হইয়াছে। আইন আদালতের 
আবশ্যক করে নাই-_বাজারে যেরূপ গ্রাহকবৃদ্ধি হইলে ঝবিঙ্গা পটলের দর বাড়ে, 
প্রজাবৃদ্ধিতে সেইরূপ জমীর হার বাড়িয়াছে। সেই বৃদ্ধি, জমীদারের উদরেই গিয়াছে। 

অনেকেই রাগ করিয়া এ সকল কথা অস্বীকার করিবেন। তাহারা বলিবেন, আইন 
আছে, নিরিখ আছে, জমীদারের দয়া ধন্ম আছে । আইন-_-সে একটা তামাসা মাত্র 
বড় মানুষেই খরচ করিয়া! সে তামাস৷ দেখিয়া থাকে। নিরিখ পূর্বববণিত প্রণালীতে 
বাঁড়িয়। গিয়াছে । আর জমীদারের দয়া ধর্ম-_যখন আর স্কু ফিরে না, তখন লোকের 
দয়! ধর্মের আবির্ভাব হয়।* ভ্রু ফিরাইয়! ফিরাইয়া, বঙ্গদেশের অধিকাংশ বদ্ধিত ধাধ্য 
আয় ভুম্বামিগণ আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় 
জমীদারের যে হস্তবুদ ছিল, অনেক স্থানেই তাহার ত্রিগুণ চতু্ডণ হইয়াছে। কোথাও 
দশগুণ হইয়াছে । কিছু না! বাঁড়িয়াছে, এমন জমীদারী অতি অল্প। 

আমরা দেখাইলাম, এই ঈশ্বরপ্রেরিত কৃষিধনের বৃদ্ধির ভাগ, রাজ। পাইয়া থাকেন, 
ভূম্থামী পাইয়া থাকেন, বণিক্‌ পায়েন, মহাজন পায়েন,_কৃষী কি পায়? যে এই ফসল 
উৎপন্ন করে, সে কি পায়? 

আমরা এমত .বলি না যে, সে কিছুই পায় না। বিন্দু বিসর্গমাত্র পাইয়া থাকে। 
যাহা পায়, তাহাতে তাহার কিছু অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই। অগ্যাপি ভূমির উৎপন্ন 
তাহার দ্র চলে না। অতএব যে সামান্য ভাগ কৃষকসম্প্রদায় পায়, তাহ! ন! পাওয়ারই 





* আমরা  মৃজকষ্ঠে হ্বীকার , কি, সকল স্বামী এ চরিত্রের নহেন। অনেকের বার্থ দম দয়া 
ধর্শ আছে। 


বঙ্গদেশের কৃষক ২৪১ 


সাধ্য। যার ধন, তার ধন নয়। যাহার মাতার কালঘাম ছুটিয়। ফসল জন্মে, লাভের 
ভাগে সে কেহ হইল না। 

আমরা দেখাইলাম যে, দেশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । অসাধারণ কৃষিলক্ষমী 
দেশের প্রতি স্ুপ্রসন্না । তাহার কৃপায় অর্থবর্ষণ হইতেছে। সেই অর্থ রাজা, ভূম্বামী, 
বনিক, মহাজন সকলেই কুড়াইতেছে। অতএব সেই শ্ত্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূম্বামী, বণিক্‌, 
মহাজন সকলেরই শ্ত্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল 
নয় শত নিরানব্বই জনের তাহাতে শ্ত্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি 
তুলিতে চাহে, তুলুক; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরানববই জনের শ্রীবৃদ্ধি না 
দেখিলে, আমি কাহারও জয় গান করিব না। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


জমীদার 


জীবের শক্র জীব; মন্থৃষ্যের শক্র মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শক্র বাঙ্গালী ভূম্বামী। 
্যাপ্রাদি বৃহজ্জন্ত, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরী- 
দিগকে ভক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে তক্ষণ করে। 
জমীদ।র প্রকৃত পক্ষে কৃষকদ্দিগকে ধরিয়! উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহ! 
অপেক্ষা হাদয়শোণিত পান কর! দয়ার কাজ। কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন হুশ 
হউক না কেন, এই জর্ধরত্বপ্রসবিনী বন্ুমতী কর্ষণ করিয়। তাহাদিগের জীবনোপায় যে না 
হইতে পারিত, এমত নহে। কিন্তু তাহা! হয় না; কৃষকে পেটে খাইলে জমীদার টাকার 
রাশির উপর টাকার রাশি ঢালিতে পারেন না। ম্ুৃতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে 
দেন না। | 

আমর! জমীদারের দ্বেষক নহি। কোন জমীদার কর্কক কখন আমাদিগের অনিষ্ট 
হয় নাই। বরং অনেক জমীদারকে আমর! বিশেষ প্রশংসাভাজন বিবেচনা করি। যে 
সুহ্ৃদগণের গ্লীতি আমরা এ সংসারের প্রধান সুখের মধ্যে গণনা করি, তাহাদিগের মধ্যে 
অনেকে জমীদার । জমীদারের! বাঙ্গালী জাতির চূড়া, কে না ঠাহাদিগের প্রীতিভাজন 
হঈবার বাসনা করে? কিন্ত আমরা যাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহাতে প্রীতিভাজন হওয়। 

৩১ 


২৪২ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিভ্ভীয় ভাগ 


দূরে থাকুক, যিনি আমাদের কথা ভাল করিয়া না বুঝিবেন, হয় ত তাহার বিশেষ 
অগ্রীতিপাত্র হইব। তাহা হইলে, আমরা বিশেষ ছুঃখিত হইব । কিন্তু কর্তব্য কার্য্যান্ুরোধে 
তাহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে। বঙ্গীয় কৃষকের! নিঃসহায়, মনুষ্যমধ্য 
নিতাস্ত ছুর্দশাপন্ন, এবং আপনাদিগের ছুঃখ সমাজমধ্যে জানাইতেও জানে না। যদি 
মুকের দুঃখ দেখিয়া তাহা নিবারণের ভরসাঁয় একবার বাক্যব্যয় না করিলাম, তবে মহাপাপ 
স্পর্শে। আমরা এই প্রবন্ধের জন্য হয় ত সমাজশ্রেষ্ট ভূম্বামিমণ্ুলীর বিরাগভাজন হইব-_ 
অনেকের নিকট তিরস্কৃত, ভর্খসিত, উপহসিত, অমর্ধ্যাদা প্রাপ্ত হইব- ন্ধুবর্গের অগ্রী্তি 
ভাজন হইব। কাহারও নিকট মূর্থ, কাহারও নিকট দ্বেষক, কাহারও নিকট মিথ্যাবাদী 
বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। সে সকল ঘটে, ঘটুক। যদি সেই ভয়ে বঙ্গদর্শন, কাতরের হইয়৷ 
কাতরোক্তি না করে,__গীড়িতের গীড়া নিবারণের জন্য যত্ব না করে,_যদি কোন প্রকার 
অনুরোধের বশীভূত হইয়া সত্য কথা বলিতে পরান্মুখ হয়, তবে যত শীঘ্র বঙ্গদর্শন বঙ্গ ভূমি 
হইতে লুপ্ত হয়, ততই ভাল। যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্ত কাতরোক্তি নিঃস্থত ন! হইল, 
সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিক্ষলা হউক। 
ধাহারা নীচ, তাহার! যাহা ইচ্ছা বলিবেন, আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। ধীহার 
মহৎ, তাহার। আমাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া মার্জনা! করিবেন,__-এই ভিক্ষা । আমর! জানিয়। 
শুনিয়া! কোন অযথার্থোক্তি করিব না। 'বরং আমাদিগের ভ্রম দেখাইয়া দিলে, কৃতদ্ 
হইয়া তাহা স্বীকার করিব। যতক্ষণ ন! সে ভ্রম দেখিব, ততক্ষণ যাহা বলিব, মুক্তকণ্ঠেই 
বলিব। 

আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য এই, আমরা যাহ! বলিতেছি, তাহ! “জমীদার সম্প্রদায় 
সম্বন্ধে বলিতেছি না। যদি কেহ বলেন, জমীদার মাত্রেই ছুরাত্মা বা অত্যাচারী, তিনি 
নিতান্ত মিথ্যাবাদী । অনেক জমীদার সদাশয়, প্রজাবংসল, এবং সত্যনিষ্ঠ। সুতরাং 
তাহাদিগের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধপ্রকাশিত কথাগুলি বর্তে না। কতকগুলি জমীদার 
অত্যাচারী; তাহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। আমরা সংক্ষেপের জন্ত এ কথা আগেই 
বলিয়া রাখিলাম। যেখানে জমীদার বলিয়াছি বা বলিব, সেইখানে এ অত্যাচারী 
জমীদারগুলিই বুঝাইবে। পাঠক মহাশয় “জমীদার সম্প্রদায়” বুঝিবেন না। 

বাঙ্গালী কৃষক যাহা ভূমি হইতে উৎপন্ন করে, তাহা কিছু অধিক নহে। তাহা 
হইতে প্রথমতঃ চাষের খরচ কুলাইতে হয়। তাহা অল্প নহে। বীজের মূল্য পৌষাইতে 
হইবে, কৃষাণের বেতন দিতে হইবে, গোরুর খোরাক আছে; এ প্রকার অন্যান্য খরচও 
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আছে। তাহা বাদে যাহ! থাকে, তাহা প্রথমে মহাজন আটক করে। বর্ধাকালে ধার 
করিয়া খাইয়াছে, মহাজনকে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। কেবল পরিশোধ নহে, 
দেড়ী সুদ দিতে হইবে। শ্রাবণ মাসে ছুই বিশ ধান লইয়াছে বলিয়া, পৌষ মাসে তিন 
বিশ দিতে হইবে। যাহা রহিল, তাহা অল্প। তাহা হইতে জমীদারকে খাজানা দিতে 
হইবে। তাহা দ্িল। পরে যাহা বাকি রহিল-_অল্লাবশিষ্ট, অল্প খুদের খুদ, চধ্বিত ইক্ষুর 
রস, শুষ্ক পলের মৃত্তিকাগত বারি-_-তাহাতে অতি কষ্টে দিনপাত হইতে পারে, অথবা 
দনপাত হইতে পারে না। তাহাই কি কৃষকের ঘরে যায়? পাঠক মহাশয় দেখুন ।-- 


পৌষ মাসে ধান কাটিয়াই কৃষকে পৌষের কিস্তি খাজানা দিল। কেহ কিস্তি 
পরিশোধ করিল- কাহারও বাকি রহিল। ধান পাল! দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় তুলিয়া, 
সময়মতে হাটে লইয়। গিয়া, বিক্রয় করিয়া, কৃষক সম্বংসরের খাজানা পরিশোধ করিতে 
ত্র মাসে জমীদারের কাছারিতে আসিল । পরাণ মণ্ডলের পৌষের কিন্তি পাচ টাকা; চারি 
টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাকি আছে । আর চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা । মোটে চারি টাকা 
সেদিতে আসিয়াছে। গোমস্তা হিসাব করিতে বসিলেন। হিসাব করিয়! বলিলেন, 
“তোমার পৌষের কিস্তির তিন টাক বাকি আছে।” পরাণ মণ্ডল অনেক চীৎকার করিল 
_দোহাই পাড়িল-_হয় ত দাখিলা দেখাইতে পারিল, নয় ত না। হয় তগোমস্ত। দাখিল! 
দেয় নাই, নয় ত চারি টাকা লইয়া) দাখিলায় ছুই টাক! লিখিয়! দিয়াছে । যাহা হউক, 
তিন টাক! বাকি স্বীকার না করিলে সে আখিরি কবচ পায় না। হয় ত তাহা না দিলে 
গোমস্তা সেই তিন টাকাকে তের টাকা করিয়া নালিশ করিবে । সুতরাং পরাণ মণ্ডল 
সিন টাক! বাকি স্বীকার করিল। মনে কর, তিন টাকাই তাহার যথার্থ দেনা। তখন 
গোমস্তা সুদ কষিল। জমীদারী নিরিখ টাকায় চারি আনা । তিন বৎসরে চারি আনা, 
এক মাঁসেও চারি আনা । তিন টাকা বাকির সুদ ৪ আনা। পরাণ তিন টাকা বার 
আনা দিল। পরে চৈত্র কিস্তি তিন টাকা দিল। তাহার পর গোমস্তার হিসাবান|। 
তাহা টাকায় ছুই পয়সা । পরাণ মণ্ডল ৩২ টাকার জমা রাখে। তাহাকে হিসাবান। 
১ টাকা দিতে হইল। তাহার পর পার্বনণী। নাএব গোমস্তা, তহশীলদার, মুহুরি, পাইক, 
সকলেই পার্ধণীর হকদার । মোটের উপর পড়তা গ্রাম হাতে এত টাকা! আদায় হইল। 
সকলে ভাগ করিয়। লইলেন । পরাণ মণ্ডলকে তজ্জন্য আর ছুই টাকা দিতে হইল। 


এ সকল দৌরাত্ম্য জমীদারের অভিপ্রায়ানুসারে হয় না, তাহা স্বীকার করি। তিনি 
ইহার মধ্যে গ্তাষ্য খাজান! এবং সুদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, অবশিষ্ট সকল নাএব 
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গোমস্তার উদরে গেল। সে কাহার দোষ ? জমীদার যে বেতনে দ্বারবান রাখেন, নাএবেরও 
সেই বেতন ; গোমস্তার বেতন খানসামার বেতন অপেক্ষা কিছু কম। সুতরাং এ সব ন৷ 
করিলে তাহাদের দিনপাত হয় কি প্রকারে? এ সকল জমীদারের আজ্ঞান্ুসারে হয় না 
বটে, কিন্তু ত্তাহার কার্পণ্যের ফল। প্রজার নিকট হইতে তাহার লোকে আপন উদরপৃত্ঠির 
জন্য অপহরণ করিতেছে, তাহাতে তাহার ক্ষতি কি? তাহার কথা কহিবার কি প্রয়োজন 
আছে? 

তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভ পুণ্যাহ উপস্থিত। পরাণ পুণ্যাহের কিস্তিতে 
ছুই টাকা খাজান। দিয়া থাকে। “তাহা ত সে দিল, কিস্তু সে কেবল খাজানা। শুভ 
পুণ্যাহের দ্রিনে জমীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে । তাহাঁও দিল। হয় ত জমীদারেরা 
অনেক শরিক, প্রত্যেককে পৃথক্‌ পৃথক নজর দিতে হয়। তাহাঁও দিল। তাহার পর 
নাএব মহাশয় আছেন--তাহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দ্িল। পরে 
গোমস্তা মহাশয়েরা, তাহাদের ম্যায্য পাওনা তাহারা পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর 
দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল__তাহার কাছে বাকি রহিল। সময়ান্তরে আদায় হইবে। 


পরাণ মণ্ডল সব দিয়া থুইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, আর আহারের উপায় নাই। 
এদিকে চাষের সময় উপস্থিত। তাহার খরচ আছে। কিন্তু ইহাতে পরাণ ভীত নহে। 
এ ত প্রতি বংসরই ঘটিয়া থাকে। ভরসা মহাজন। পরাণ মহাজনের কাছে গেল। 
দেড়ী স্্রদে ধান লইয়া আসিল, আবার আগামী বৎসর তাহা সুদ সমেত শুধিয়া নিস 
হইবে। চাষা চিরকাল ধার করিয়! খায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্ব 
হইবার সম্ভাবনা, চাষা কোন ছার! হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে 
তাহার ধানের গোল। ও গোলাবাড়ী আছে। পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসিল। 
এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে। স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব 
করিয়া, পরিশেষে কর্জ দিয়া, তাহার কাছে দেড়ী সুদ ভোগ করেন। এমত অবস্থায় যত 
শীষ্ব প্রজার অর্থ অপহৃত করিতে পারেন, ততই তাহার লাভ। 

সকল বৎসর সমান নহে । কোন বতসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন বংসর জন্মে না। 
অতিবৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, অকালবৃষ্টি আছে, বন্তা আছে, পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য আছে, 
অন্য কীটের দৌরাত্যও আছে। যদি ফসলের স্ুলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কর দেয়; 
নচেৎ দেয় না। কেন না, মহাজন বিল্ক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে কৃষক খণ পরিশোধ 
করিতে পারিবে না। তখন কৃষক নিরুপায়। অক্নাভাবে সপরিবারে প্রাণে মার! যায়। 
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কখন ভরসার মধ্যে বন্য অখাগ্ঠ ফলমূল, কখন ভরস! “রিলিফ,” কখন ভিক্ষা, কখন ভরসা 
কেবল জগদীশ্বর। অল্পসংখ্যক মহাত্ব! ভিন্ন কোন জমীদারই এমন ছুংসময়ে প্রজার ভরসার 
স্থল নহে। মনে কর, সেবার সুবংসর। পরাণ মণ্ডল কর্জ পাইয়া দ্িনপাত করিতে 
লাগিল। 

পরে ভাদ্রের কিস্তি আসিল। পরাণের কিছু নাই, দিতে পারিল না। পাইক, 
পিয়াদা, নগদী, হালশাহানা, কোটাল ব! তদ্রপ কোন নামধারী মহা তাগাদায় 
আসিলেন। হয় ত কিছু করিতে না পারিয়া, ভাল মানুষের মত ফিরিয়া গেলেন। নয় ত 
পরাণ কঙ্জ করিয়া টাকা দিল। নয় ত পরাণের ছূর্ঝুদ্ধি ঘটিল-.সে পিয়াদার সঙ্গে বচস! 
করিল । পিয়াদা ফিরিয়া গিয়। গোমস্তাকে বলিল, “পরাণ মণ্ডল আপনাকে শালা বলিয়াছে।” 
তখন পরাণকে ধরিতে তিন জন পিয়াদা ছুটিল। তাহার! পরাণকে মাটি ছাড় করিয়! 
লইয়া আমিল। কাছারিতে আসিয়াই পরাণ কিছু স্থসভ্য গালিগালাজ শুনিল--শরীরেও 
কিছু উত্তম মধ্যম ধারণ করিল। গোমস্তা তাহার পাঁচ গুণ জরিমানা করিলেন। তাহার 
উপর পিয়াদার রোজ। পিয়াদাদিগের প্রতি হুকুম হইল, উহাকে বসাইয়া রাখিয়া আদায় 
কর। যদি পরাণের কেহ হিতৈষী থাকে, তবে টাক! দিয়া খালাস করিয়া! আনিল। নচেং 
পরাণ এক দিন, ছুই দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন কাছারিতে রহিল। হয়ত 
পরাণের ম! কিম্বা ভাই থানায় গিয়! এজেহার করিল। সব্‌ ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় কয়েদ 
খালাসের জন্য কন্ষ্টেবল পাঠাইলেন। কন্ষ্টেবল সাহেব-দিন দুনিয়ার মালিক__ 
কাছারিতে আসিয়! জাকিয়া বসিলেন। পরাণ তাহার কাছেই বসিয়া-_-একটু কাদা কাটা 
আরম্ভ করিল। কন্ষ্টেবল সাহেব একটু ধূমধাম করিতে লাগিলেন_কিন্তু “কয়েদ 
খালাসের” কোন কথা নাই। তিনিও জমীদারের বেতনতূক্‌--বৎসরে ছুই তিন বার পার্বণী 
পান, বড় উড়িবার বল নাই। সে দিনও সর্ধনুখময় পরমপবিত্রমুত্তি রৌপ্যচক্রের দর্শন 
পাইলেন। এই আশ্চর্য চক্র দৃষ্টিমাত্রেই মনুষ্বের হৃদয়ে আনন্দরসের সঞ্চার হয়_-তক্তি 
প্রীতির উদয় হয়। তিনি গোমস্তার প্রতি গীত হইয়া থানায় গিয়া প্রকাশ করিলেন, 
“কেহ কয়েদ ছিল না। পরাণ মণ্ডল ফেরেববাজ লোক--সে পুকুর-ধারে তালতলায় 
লুকাইয়াছিল--আমি ডাক দিবা মাত্র সেইখান হইতে আসিয়া আমাকে দেখা দিল ।” 
মোকদাম। ফাসিয়া গেল। 

প্রজা ধরিয়া লইয়া গিয়া, কাছারিতে আটক রাখা, মারপিট করা, জরিমানা করা, 
কেবল খাজানা বাকির জন্য হয়, এমত নহে। যে সেকারণে হয়। আজি গোপাল মণ্ডল 
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গোমস্তা মহাশয়কে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া নালিশ করিয়াছে যে, “পরাণ আমাকে লইয়৷ 
খায় না”__তখনই পরাণ ধৃত হইয়া আমিল। আজি নেপাল মণ্ডল এরূপ মঙ্গলাচরণ 
করিয়৷ নালিশ করিল যে, “পরাণ আমার ভগিনীর সঙ্গে প্রসক্কি করিয়াছে”__অমনি পরাণ 
গ্রেপ্তার হইয়া আবদ্ধ হইল। আজি সম্বাদ আসিল, পরাণের বিধবা ত্রাতৃবধূ গর্ভবতী 
হইয়াছে_-অমনি পরাণকে ধরিতে ছুটিল। আজ পরাণ জমীদারের হইয়া মিথ্যা সাক্ষা 
দিতে নারাজ, অমনি তাহাকে ধরিতে লোক ছুটিল। 


গোমস্তা মহাশয়, পরাণের কাছে টাক আদায় করিয়াই হউক বা জামিন লইয়াই 
হউক বা কিস্তিবন্দী করিয়াই হউক বা সময়ান্তরে বিহিত করিবার আশায়ই হউক, 
পুনর্বার পুলিস আসার আশঙ্কায়ই হউক বা বহুকাল আবদ্ধ রাখায় কোন ফল নাই 
বলিয়াই হউক, পরাণ মণ্ডলকে ছাড়িয়া দ্িলেন। পরাণ ঘরে গিয়া চাষ আবাদে প্রবৃত্ত 
হইল। উত্তম ফসল জন্মিল। অগ্রহায়ণ মাসে জমীদারের দৌহিত্রীর বিবাহ বা ভ্রাতুপুত্রের 
অল্পপ্রাশন। বরাদ্দ ছুই হাজার টাকা, মহালে মাঙ্গন চড়িল। সকল প্রজা টাকার উপর 
|" আনা দিবে । তাহাতে পাঁচ হাজার টাকা উঠিবে, দুই হাজার অন্নপ্রাশনের খরচ লাগিবে 
_তিন হাজার জমীদারের সিন্দুকে উঠিবে। 

যে প্রজা পারিল, সে দিল--পরাণ মণ্ডলের আর কিছুই নাই--সে দিতে পারিল 
নাঁ। জমীদারী হইতে পুরা পাঁচ হাজার টাকা আদায় হইল না। শুনিয়া জমীদার স্থির 
করিলেন, একবার স্বয়ং মহালে পদার্পণ করিবেন। তাহার আগমন হইল--গ্রাম 
পবিত্র হইল। 

তখন বড় বড় কালে! কালে! পাঁট। আনিয়া, মগ্ডলের। কাছারির দ্বারে বাঁধিয়া যাইতে 
লাগিল। বড় বড় জীবন্ত রুই, কাতলা, মগাল, উঠানে পড়িয়া ল্যাজ আছড়াইতে লাগিল। 
বড় বড় কালো কালো বার্তাকু, গোল আলু, কপি, কলাইন্থ'টিতে ঘর পুরিয়া যাইতে 
লাগিল। দধি ছুগ্ধ ঘৃত নবনীতের ত কথা নাই। প্রজাদিগের ভক্তি অচলা, কিন্তু বাবুর 
উদর তেমন নহে। বাবুর কথা দূরে থাকুক, পাইক পিয়াদার পর্যন্ত উদরাময়ের লক্ষণ 
দেখা যাইতে লাগিল। | 

কিন্ত সে সকল তবাজে কথা । আসল কথা, জমীদারকে “আগমনী,” “নজর” বা 
“সেলামি” দিতে হইবে । আবার টাকার অঙ্কে %০ বসিল। কিন্তু সকলে এত পারে না । 
যে পারিল, সে দিল। যে পারিল নু! সে কাছারিতে কয়েদ হইল, অথবা তাহার দেনা 
বাকির সামিল হইল। 
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পরাণ মণ্ডল দিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে উত্তম ফসল হইয়াছে। 
তাহাতে গোমস্তার চোখ পড়িল। তিনি আট আনার ্টাম্প খরচ করিয়া, উপযুক্ত 
আদালতে “ক্রোক সহায়তার” প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলেন। দরখাস্তের তাৎপর্য এই, 
“পরাণ মণ্ডলের নিকট খাজান বাকি, আমরা তাহার ধান্য ক্রোক করিব। কিন্তু পরাণ 
বড় দাঙ্গাবাজ লোক, ক্রোক করিলে দাঙ্গা হঙ্গামা খুন জখম করিবে বলিয়া লোক জমায়েত 
করিয়াছে। অতএব আদালত হইতে পিয়াদা মোকরর হউক।” গোমস্ত। নিরীহ ভাল 
মানুষ, কেবল পরাণ মণ্ডলেরই যত অত্যাচার। সুতরাং আদালত হইতে পিয়া নিযুক্ত 
হইল। পিয়াদা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই মায়াময় রৌপ্যচক্রের.মায়ায় অভিভূত হইল। 
দাড়াইয়া থাকিয়। পরাণের ধানগুলিন কাটাইয়া জ্রমীদারের কাছারিতে পাঠাইয়া৷ দিল। 
ইহার নাম “ক্রোক সহায়তা ।” 

পরাণ দেখিল, সর্ধন্য গেল। মহাজনের খণও পরিশোধ করিতে পারিব না, 
জমীদারের খাজানাও দিতে পারিব না, পেটেও খাইতে পাইব না। এত দিন পরাণ 
সহিয়াছিল-_কুমীরের সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা চলে না। পরাণ মণ্ডল শুনিল যে, 
ইহার জন্য নালিশ চলে। পরাণ নালিশ করিয়া দেখিবে। কিন্তু সেত সোজা কথ 
নহে। আদালত এবং বারাঙ্গনার মন্দির তুল্য; অর্থ নহিলে প্রবেশের উপায় নাই। 
্টাম্পের মূল্য চাই; উকীলের ফিস্‌ চাই; আশামী সাক্ষীর তলবান! চাই; সাক্ষীর খোরাকি 
চাই; সাক্ষীদের পারিতোষিক আছে; হয় ত আমীন-খরচা লাগিবে; এবং আদালতের 
পিয়াদা ও আমলাবর্গ কিছু কিছুর প্রত্যাশা রাখেন। পরাণ নিংস্ব।_-তথাপি হাল 
বলদ ঘটি বাটি বেচিয়া আদালতে নালিশ করিল। ইহা অপেক্ষা তাহার গলায় দড়ি 
দিয়া মরা ভাল ছিল। 

অমনি জমীদারের পক্ষ হইতে পাল্টা নালিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল ক্রোক অছুল 
করিয়া সকল ধান কাটিয়া লইয়া! বিক্রয় করিয়াছে । সাক্ষীরা সকল জমীদারের প্রজা-- 
শ্বতরাং জমীদারের বশীভৃত-_ম্সেহে নহে__ভয়ে বশীভূত। ম্ৃতরাং তাহার পক্ষেই সাক্ষ্য 
দিল। পিয়াদা মহাশয় রৌপ্যমন্ত্রে সেই পথবর্তী। সকলেই বলিল, পরাণ ক্রোক অছুল 
করিয়া ধান কাটিয়। বেচিয়াছে। জমীদারের নালিশ ডিক্রী হইল, পরাণের নালিশ ডিস্মিস্‌ 
হইল। ইহাতে পরাণের লাভ প্রথমতঃ, জমীদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইল, দ্বিতীয়ত: হই 
মোকদ্দমাতেই জমীদারের খরচা দিতে হইল, তৃতীয়তঃ, ছুই মোকদ্দমাতেই নিজের খরচ| 
ঘর হইতে গেল। 
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পরাণের আর এক পয়সা নাই, কোথা হইতে এত টাকা দিবে? যদি জমী 
বেচিয় দিতে পারিল, তবে দিল, নচেং জেলে গেল, অথবা দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন 
করিল। 

আমরা এমত বলি না যে, এই অত্যাচারগুলিন সকলই এক জন প্রজার প্রতি এক 
বৎসর মধ্যে হইয়া থাকে বা সকল জমীদারই এরূপ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে, দেশ 
রক্ষা হইত না। পরাণ মণ্ডল কল্পিত ব্যক্তি-_-একটি করিত প্রজাকে উপলক্ষ করিয়া প্রজার 
উপর সচরাচর অত্যাচার-পরায়ণ জমীদারের! যত প্রকার অত্যাচার করিয়। থাকেন, তাহা 
বিবৃত করাই আমাদের উদ্দেশ । আজি এক জনের উপর একরপ, কাল অন্ত প্রজার উপর 
অন্থরূপ গীড়ন হইয়। থাকে। 

জমীদারদিগের সকল প্রকার দৌরাত্্যের কথা যে বলিয়! উঠিতে পারিয়াছি, এমত 
নহে। জমীদারবিশেষে, প্রদেশবিশেষে, সময়বিশেষে যে কত রকমে টাকা আদায় করা 
হয়, তাহার তালিকা! করিয়া সমাপ্ত করা যায় না। সর্ধত্র এক নিয়ম নহে; এক স্থানে 
সকলের এক নিয়ম নহে; অনেকের কোন নিয়মই নাই, যখন যাহা পারেন, আদায় 
করেন। দৃষ্টান্তম্বরূপ আমরা একটি যথার্থ ঘটনা বিবৃত করিয়া একখানি তালিকা উদ্ধত 
করিব। 

যে প্রদেশ গত বংসর* ভয়ানক বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছিল, সেই প্রদেশের একখানি 
গ্রামে এই ঘটন। হইয়াছিল । গ্রামের নাম যিনি জানিতে চাহেন, তিনি গত ৩১ আগষ্টের 
অব্জর্করের ১৩১ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন। বন্যায় অত্যন্ত জলবৃদ্ধি হইল। গ্রামখানি সমুদ্র- 
মধ্যস্থ ছীপের ন্যায় জলে ভাসিতে লাগিল। গ্রামস্থ প্রজাদিগের ধান সকল ডুবিয়া গেল। 
গোরু সকল অনাহারে মরিয়া যাইতে লাগিল। প্রজাগণ শশব্যস্ত। সে সময়ে জমীদারের 
কর্তব্য, অর্থদানে, খাচ্াদানে প্রজাদিগের সাহায্য করা। তাহ! দূরে থাক, খাজনা মাপ 
করিলেও অনেক উপকার হয়। তাহাও দূরে থাক, খাজানাটা ছুদিন রহিয়া বসিয়া লইলেও 
কিছু উপকার হয়। কিন্তু রহিয়৷ বসিয়৷ খাজনা লওয়া দূরে থাক, গোমস্তা মহাশয়ের! সেই 
সময়ে পাইক পিয়াদা সঙ্গে বাজে আদায়ের জন্য আসিয়া দলবল সহ উপস্থিত হইলেন। 
গ্রামে মোটে ১২1১৪ জন খোদকাস্ত প্রজা, এবং ১২।১৪ জন কৃষাণ প্রভৃতি অপর লোক। 
একটি তালিকা করিয়া ইহাদের নিকট ৫৪%০ আদায় করিতে বসিলেন। সে তালিকা 
এই 
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বঙ্গক্কদশের কৃষক 


নায়েবের পুণ্যাহের নজর 
জমীদারদিগের পাঁচ শরিকের নজর 
গোমস্তাদিগের নজর 

পুণ্যাহের পিয়াদার তলবান! 
গোপালনগরে বাঁশ ঢোলাইয়ের খরচ 
আষাট কিস্তির পিয়াদার তলবান। 
ভাদ্দরের কিস্তির পিয়াদার তলবানা 


নৌকা ভাড়া 
সদর আমলার পুজার পার্ব্ণী 


কাছারির জমাদার 

এ হালশাহানা 

পাঁচ শরিকের পার্বণী 

শ্রীরাম সেন, হেড, মুহ্থরি 
জমীদারের পুরোহিতের ভিক্ষা 
গোমস্তাদের ভিক্ষা 

মুদরিদের ভিক্ষা 
বরকন্দাজদিগের দোলের পার্ধণী 
ডাকটেক্স 


২৪৯ 
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৫৪০ 


এই ছুঃখের সময়ে প্রজাদিগের উপর টাকায় তিন আনা করিয়া বাজে আদায় পড়ত 


পড়িল। আদায় কর! অসাধ্য; কিন্তু গোমস্তারা অসাধ্যও সাধন করিয়া থাকেন। প্রজার! 
কায়ক্লেশে মেঙ্গেপেতে, বেচে কিনে, হাওলাত বরাত করিয়া, এ টাক! দ্িল। লোকে 
মনে করিবে, মনুষ্যদেহে সহা অত্যাচারের চরম হইয়াছে । কিন্তু গোমস্তা মহাশয়ের! তাহ! 
মনে করিলেন না। তাহারা জানেন, একটি একটি প্রজা একটি একটি কুবের। যে দিন 
টাকায় তিন আনা হারে ৫৪৮%* আদায় করিয়া লইয়া গেলেন, তাহার 8৫ দিন মধ্যেই 
আবার উপস্থিত। বাবুদের কন্যার বিবাহ। আর ৪০ টাকা তুলিয়! দিতে হইাবে। 


প্রজারা নিরুপায়। তাহারা একখানা নৌকা সংগ্রহ করিয়া নীলকুঠীতে গিয়া কর্জ 


৩২ 


চাহিল। কর্ পাইল না। মহাজনের কাছে হাত পাতিল-_-মহাজনও বিমুখ হইল 


৫ ৩ বিবিধ ্রবন্ধ__দিত্রীয ভাগ 


তখন অগত্যা প্রজারা শেষ উপায় অবলম্বন করিল-_ফৌজদারিতে গিয়া নালিশ 
করিল। মাজিষ্রেট সাহেব আশামীদিগকে সাজা দিলেন। আশীমীরা আপিল করিল, 
জজ সাহেব বলিলেন, “প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইয়াছে বটে, কিন্ত আইন 
অনুসারে আমি আশামীদিগকে খালাস দিলাম।” সুবিচার হইল। কে না জানে, 
বিচারের উদ্দেশ্য আশামী খালাস? 

এটি উপন্াস নহে। আমরা ইগ্ডিয়ান্‌ অব্জর্ধবর্‌ হইতে ইহা উদ্ধৃত করিলাম। ছুট 
লোক সকল সম্প্রদায়মধ্যেই আছে, ছুই একজন দুষ্ট লোকের দু্ন্ম উদাহরণ-ম্বরূপ উর্লেখ 
করিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ করা অবিচার। যদি এ উদাহরণ সেরূপ হইত, 
তাহা! হইলে ইহ আমরা প্রয়োগ করিতাম না। এ তাহা নহে--এরূপ ঘটনা সচরাচর 
ঘটিতেছে। ধাহারা ইহা অস্বীকার করেন, তাহারা পল্লীগ্রামের অবস্থা কিছুই 
জানেন ন|। 

উপরে লিখিত তালিকার শেষ বিষয়টির উপর পাঠক একবার দৃষ্টিপাত করিবেন, 
“ডাকটেক্স”। গবর্ণমেণ্ট নানাবিধ কর বসাইতেছেন, জমীদারের৷ তাহা লইয়া মহা 
কোলাহল করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহারা সকলেই কি ঘর হইতে টেক্স দিয়৷ থাকেন? 
এ “ডাকটেক্স” কথাটি তাহার প্রমাণ । গবর্ণমেণ্ট বিধান করিলেন, মফঃদসলে ডাক চলিবে, 
জমীদারের! তাহার খরচা দিবেন । জমীদারের! মনে মনে বলিলেন, “ভাল, দিতে হয় দিব, 
কিন্তু ঘরে থেকে দিব না। আমরাও প্রজাদের উপর টেক্স বসাইব। যদি বসাইতে হইল, 
তবে একটু চাপাইয়৷ বসাই, যেন কিছু মুনফা থাকে।” তাহাই করিলেন। প্রজার খরচে 
ডাক চলিতে লাগিল-_জমীদারের! মাঝে থাকিয়া কিছু লাভ করিলেন। গবর্ণমেপ্ট যখন 
টেক্স বসান, একবার যেন ভাবিয়া দেখেন, কাহার ঘাড়ে পড়ে। 

ইন্কম্টেক্সও এরূপ। প্রজার জমীদারের ইন্কম্টেক্স দেয়। এবং জমীদার তাহা 
হইতেও কিছু মুনফা রাখেন। 

খাস মহল ধাহারা গ্রহণ করেন, তাহাদিগকে রোড. ফণ্ড দিতে হয়। এঁরোড, 
ফণ্ড আমর! ভূম্বামীর জমাওয়াশীল বাকিতুক্ত দেখিয়াছি । 

রোড্সেন্‌ এই প্রবন্ধ লিপির সময় পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্ট কোথাও হইতে আদায় করেন 

নাই। কিন্ত জমীদারের! কেহ কেহ আদায় করিতেছেন। আদায় করিবার অধিকার 

আছে, কিন্তু তাহা টাকায় এক পয়ননা অধিক হইতে পারে না। এক জেলায় এক জন 
জমীদার ইহার মধ্যে টাকায় চারি আনা আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন। এক জন প্রজ। 


বঈদেশের কৃষক ২৫১ 


দিতে স্বীকৃত ন1 হওয়াতে, তাহাকে ধরিয়া আনিয়া গীড়ন আরম্ভ করিলেন। প্রজ। নালিশ 
করিল, এবার আশামী “আইন অনুসারে” খালাস পাইল না। জমীদার মহাশয় এক্ষণে 
গ্রীঘরে বাস করিতেছেন। 

সর্বাপেক্ষা নিয়লিখিত “হাস্পাতালির” বৃত্তান্তটি কৌতুকাবহ। সব্ডিবিজনের 
হাকিমের! স্কুল, ডিস্পেন্সরি করিতে বড় মজবুত। ২৪ পরগণার কোন আসিষ্টা্ট মাজিষ্রেট 
স্বীয় সব্ডিবিজনে একটি ডিস্পেন্সরি করিবার জন্তা ততপ্রদেশীয় জমীদারগণকে ডাকাইয়। 
সতা করিলেন। সকলে কিছু কিছু মাসিক চাদ দিতে স্বীকৃত হইয়া গেলেন। একজন 
বাটা গিয়। হুকুম প্রচার করিলেন যে, “আমাকে মাসে মাসে এত টাকা হাম্পাতালের 
জগ্য টাদা দিতে হইবে, অতএব আজি হইতে প্রজাদিগের নিকট টাকায় /* আন 
হাম্পাতালি আদায় করিতে থাকিবে ।” গোমস্তারা তদ্রুপ আদায় করিতে লাগিল। 
এদিকে ডিস্পেন্সরির সকল যোগাড় হইয়। উঠিল না-_তাহা সংস্থাপিত হইল না। সুতরাং 
এ জমীদারকে কখন এক পয়সা টাদ] দিতে হইল না। কিন্তু প্রজার্দিগের নিকট চিরকাল 
টাকায় এক আনা হাস্পাতালি আদায় হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে জমীদার 
এ প্রজাদিগের খাজানার হার বাড়াইবার জন্য ১৮৫৯ সালের দশ আইনের নালিশ 
করিলেন। প্রজার জবাব দিল যে, “আমর! চিরস্থায়ী বন্দৌবন্তের সময় হইতে এক হারে 
খাজানা দিয়া আসিতেছি--কখন হার বাড়ে কমে নাই--স্ৃতরাং আমাদিগের খাজন! 
বাড়িতে পারে না।” জমীদার তাহার প্রত্যুত্তর এই দিলেন যে, উহার! অমুক সন হইতে 
ঠাস্পাতালি বলিয়া /০ খাজানা বেশী দিয়া আসিতেছে । সেই হেতুতে আমি খাজান৷ 
বৃদ্ধি করিতে চাই। 

এক্ষণে জমীদারদিগের পক্ষে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। 

প্রথমতঃ, আমরা পৃর্ধরবেই বলিয়াছি যে, সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। দিন 
দিন অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের সংখ্য কমিতেছে। কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূম্বামীদিগের 
কোন অত্যাচার নাই-_যাহা আছে, তাহা তাহাদিগের অজ্ঞাতে এবং অভিমতবিরুদ্ধে, 
নায়েব গোমস্তাগণের দ্বারায় হয়। মফঃসলেও অনেক সুশিক্ষিত জমীদার আছেন, 
তাহাদিগেরও প্রায় এরূপ । বড় বড় জমীদারদিগের অত্যাচার তত অধিক নহে +_-অনেক 
বড় বড় ঘরে অত্যাচার একবারে নাই। সামান্থ সামাম্তা ঘরেই অত্যাচার অধিক। 
ধাহার জমীদারী হইতে লক্ষ টাকা আইসে-_অধন্মাচরণ করিয়া প্রজাদিগের নিকট আর 
২৫ হাজার টাকা লইবার জন্ তাহার মনে প্রবৃত্তি দুর্বলা হইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু ধাহার 


২৫২ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


জমীদারী হইতে বার মাসে বার শত টাকা আসে না, অথচ জমীদারী চাল চলনে চলিতে 
হইবে, মারপিট করিয়া আর কিছু সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা! তাহাতে সুতরাং বলবতী হইবে। 
আবার ধাহারা নিজে জমীদার, আপন প্রজার নিকট খাজান! আদায় করেন, তাহাদের 
অপেক্ষা পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, ইজারাদারের দৌরাত্ম্য অধিক। আমরা সংক্ষেপান্ুরোধে 
উপরে কেবল জমীদার শব্দ ব্যবহার করিয়াছি । জমীদার অর্থে করগ্রাহী বুঝিতে হইবে। 
ইহারা জমীদারকে জমীদারের লাভ দিয়া, তাহার উপর লাভ করিবার জস্ত ইজারা পঞ্তনি 
গ্রহণ করেন, সুতরাং প্রজার নিকট হইতেই তাহাদিগকে লাভ পোষাইয়া লইতে হইবে। 
মধ্যবর্তী তালুকের স্জন প্রজার পক্ষে বিষম অনিষ্টকর। 

দ্বিতীয়তঃ, আমর যে সকল অত্যাচার বিবৃত করিয়াছি, তাহার অনেকই জমীদারের 
অজ্ঞাতে, কখন বা অভিমতবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্ত! প্রভৃতি দ্বারা হইয়। থাকে। প্রজার 
উপর যে কোনরূপ গীড়ন হয়, অনেকেই তাহ। জানেন না । 


তৃতীয়তঃ অনেক জমীদারীর প্রজাও ভাল নহে । গীড়ন না করিলে খাজান| দেয় 
না। সকলের উপর নালিশ করিয়! খাজানা! আদায় করিতে গেলে জমীদারের সর্বনাশ 
হয়। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, প্রজার উপর আগে অত্যাচার না হইলে, তাহারা 
বিরুদ্ধভাব ধারণ করে না। 

ধাহারা জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাহাদিগের বিরোধী । 
জমীদারদের দ্বারা অনেক সংকার্ধ্য অনুষ্টিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যে এক্ষণে বিগ্তালয় 
সংস্থাপিত হইতেছে, আপামর সাধারণ সকলেই যে আপন আপন গ্রামে বসিয়া 
বিষ্োপার্জন করিতেছে, ইহা জমীদারদিগের গুণে । জমীদারের] অনেক স্থানে 
চিকিৎসালয়, রথ্যা, অতিথিশালা ইত্যাদির স্থজন করিয়া সাধারণের উপকার করিতেছেন। 
আমাদিগের দেশের লোকের জন্ যে ভিন্নজাতীয় রাজপুরুষদিগের সমক্ষে ছুটো কথা 
বলে, সে কেবল জমীদারদের ব্রিটিশ্‌ ইপ্ডিয়ান্‌ .,এসোসিএশন্‌-_জমীদারদের সমাজ । 
তদ্দারা দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে, তাহ! অস্ত কোন সম্প্রদায় হইতে হইতেছে না 
বা হইবারও সম্ভাবনা দেখা যায় না। অতএব জমীদারদিগের কেবল নিন্দা করা অতি 
অন্তায়পরতার কাজ। এই সম্প্রদায়তৃক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে প্রজাগীড়ন হয়, 
ইহাই তাহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীত করা জমীদারদিগেরই হাত। 
যদি কোন পরিবারে পাচ ভাই থাকে, স্হার মধ্যে ছুই ভাই ছুশ্চরিত্র হয়, তবে আর 
তিন জনে ছুশ্চরিত্র ভ্রাতৃদধয়ের চরিত্রসংশোধনজন্ত যত্ব করেন। জমীদারসম্প্রদায়ের প্রতি 


দদেশের কৃষক ২৫৩ 


আমাদের বক্তব্য এই যে, তাহারাও সেইরূপ করুন| সেই কথা বলিবার জন্থই আমাদের 
এ প্রবন্ধ লেখা। আমরা রাজপুরুষদিগকে জানাইতেছি না__-জনসমাজকে জানাইতেছি 
না। জমীদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ। ইহা ক্রাহাদিগের অসাধ্য নহে। সকল 
দণ্ড অপেক্ষা, আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপমান সর্বাপেক্ষা 
€রুতর, এবং কাধ্যকরী। যত কুলোক চুরি করিতে ইচ্ছুক হইয়া চৌর্যযে বিরত, তাহাদের 
মধ্যে অধিকাংশই প্রতিবাসীদিগের মধ্যে চোর বলিয়া! ঘৃণিত হইবার ভয়ে চুরি করে না। 
এই দণ্ড যত কার্ধ্যকরী, আইনের দণ্ড তত নহে। জমীদারের পক্ষে এই দণ্ড জমীদারেরই 
হাত। অপর জমীদারদিগের নিকট ঘ্বৃণিত, অপমানিত, সমাজট্যুত হইবার ভয় থাকিলে, 
অনেক ছূবৃত্ত জমীদার ছূর্বৃত্তি ত্যাগ করিবে। এ কথার প্রতি মনোযোগ করিবার 
জন্য আমরা ব্রিটিশ, ইগ্য়ান্‌ এসোসিএশন্কে অনুরোধ করি। যদি তাহারা কুচরিত্র 
জনীদারগণকে শাসিত করিতে পারেন, তবে দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইবে, তজ্জন্য 
তাহাদিগের মাহাত্ম্য অনস্ত কাল পধ্যন্ত ইতিহাসে কীর্তিত হইবে। এবং তাহাদিগের দেশ 
উচ্চতর সভ্যতার পদ্রবীতে আরোহণ করিবে। এ কাজ না হইলে, বাঙ্গালা দেশের 
মঙ্গলৈর কোন ভরসা নাই। ধাহা হইতে এই কাধ্যের সুত্রপাত হইবে, তিনি বাঙ্গালীর 
মধ্যে শ্রেষ্ট বলিয়া পৃজিত হইবেন। কি উপায়ে এই কার্ধা সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা 
অবধারিত করা কঠিন, ইহা স্বীকার করি। কঠিন, কিন্তু অসাধ্য নহে। উক্ত সমাজের 
কাধ্যাধ্যক্ষগণ যে এ বিষয়ে অক্ষম, আমরা এমত বিশ্বাস করি না। তাহারা সুশিক্ষিত, 
তীক্ষবুদ্ধি, বহুদশীর্, এবং কার্ধ্যক্ষম। তাহারা একান্তিকচিত্তে যত্ব করিলে অবশ্য উপায় 
স্থির হইতে পারে। আমরা যাহা কিছু এ বিষয়ে বলিতে পারি, তদপেক্ষা তাহাদিগের 
দ্বারা সুচারু প্রণালী আবিষ্কৃত হইতে পারিবে বলিয়াই আমর! সে বিষয়ে কোন কথ! 
বলিলাম না। যদি আবশ্যক হয়, আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে যাহা আইসে, তাহা বলিতে 
প্রস্তুত আছি। এক্ষণে কেবল এই বক্তব্য যে, তাহারা যদি এ বিষয়ে অনুরাগহীনত। 
দেখাইতে থাকেন, তাহা হইলে তাহাদিগেরও অখ্যাতি। 


২৫৪ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিজীয় ভাগ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
প্রাকৃতিক নিয়ম 


আমর! জমীদারের দোষ দিই বা রাজার দোষ দিই, ইহ! অবশ্য স্বীকার করিতে 
হইবে যে, বজদেশের কৃষকের ছুর্দশ। আজি কালি হয় নাই। ভারতবধাঁয় ইতর লোকের 
অবনতি ধারাবাহিক; যত দিন হইতে ভারতবর্ষের সভ্যতার স্থপতি, প্রায় তত দিন হইতে 
ভারতবধীয় কৃষকদিগের দুর্দশার স্ৃত্রপাত। পাশ্চাত্যের কথায় বলেন, একদিনে 
রোমনগরী নিশ্মিতা হয় নাই। এদেশের কৃষকদিগের ছ্ুর্দশাও ছুই এক শত বৎসরে ঘটে 
নাই। আমরা পুর্ধপরিচ্ছেদে বলিয়াছি, হিন্দুরাজার রাজ্যকালে রাজ কর্তৃক প্রজাগীড়ন 
হইত না কিন্তু তাহাতে এমন বুঝায় না যে, তৎকালে প্রজাদিগের বিশেষ সৌস্ঠব ছিল। 
এখন রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ অনেক জমীদারে প্রজাগীড়ন করেন; তখন আর এক শ্রেণীর 
লোকে গীড়িত করিত। তাহারা কে, তাহ1 পশ্চাৎ বলিতেছি। কি কারণে ভারতবর্ষের 
প্রজা চিরকাল উন্নতিহীন, অদ্য আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। বঙ্গদেশের 
কৃষকের অবস্থানুসম্ধানই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্ত। কিন্তু অদ্য যে সকল এঁতিহাসিক 
বিবরণে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা যত দূর বঙ্গদেশের প্রতি বর্তে, সমুদায় ভারতবধের 
প্রতি তত দূর বর্তে। বঙ্গদেশে তৎসমুদায়ের যে ফল ফলিয়াছে, সমগ্র ভারতে সেই ফল 
ফলিয়াছে। বঙ্গদেশ ভারতের একটি খণ্ডমাত্র বলিয়া তথায় সেই ফল ফলিয়াছে। এবং 
সেই ফল কেবল কৃষিজীবীর কপালেই ফলিয়াছে, এমত নহে ; শ্রমজীবিমাত্রেই সমভাগে 
সে ফলভোগী। অতএব আমাদিগের এই প্রস্তাব, ভারতীয় শ্রমজীবী প্রজামাত্র সম্বন্ধে 
অভিপ্রেত বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু ভারতীয় শ্রমজীবীর মধ্যে কৃষিজীবী এত 
অধিক যে, অন্ত শ্রমজীবীর অস্তিত্ব এ সকল আলোচনার কালে স্মরণ রাখা না রাখা সমান । 

জ্ঞানবৃদ্ধিই যে সভ্যতার মূল এবং পরিমাণ ইহা বকৃল্‌ কর্তৃক সপ্রমাণ হইয়াছে। 
বক্ল্‌ বলেন যে, জ্ঞানিক উন্নতি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি নাই। সে কথায় আমরা অন্থুমোদন 
করি না। কিন্ত জ্ঞানিক উন্নতি যে সভ্যতার কারণ, এ কথ! অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । 
জ্ঞানের উন্নতি না হইলে সভ্যতার উন্নতি হইবে না। জ্ঞান আপনি জন্মে না; অতিশয় 
শ্রমলভ্য। কেহ যদি বিষ্ভালোচনায় রত ন1 হয়, তবে সমাজমধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ হইবে 
না। কিন্ত বিদ্ভালোচনার পক্ষে অববীীশ আবশ্যক । বিদ্যালোচনার পূর্বের্ব উদরপোষণ 
চাই; অনাহারে কেহই জ্ঞানালোচন। করিবে না। যদি সকলকেই আহারান্বেষণে 
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ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়), তবে কাহারও জ্ঞানালোচনার অবকাশ হয় না। অতএব 
সভ্যতার স্থষ্টির পক্ষে প্রথমে আবশ্যক যে, সমাজমধ্যে একটি সম্প্রদায় শারীরিক শ্রম ব্যতীত 
আত্মভরণপোষণে সক্ষম হইবেন। অন্যে পরিশ্রম করিবে, তাহারা বসিয়া বিদ্ভালোচনা 
করিবেন। যদি শমজীবীরা সকলেই কেবল আত্মভরণপোষণের যোগ্য খাষ্ঠোৎপন্ন করে, 
তাহা হইলে এরূপ ঘটিবে না। কেন না, যাহ! জন্মিবে, তাহ! শ্রমোপজীবীদের সেবায় 
যাইবে, আর কাহারও জন্য থাকিবে না। কিন্তু যদি তাহারা আত্মভরণপোষণের 
ঠয়োজনীয় পরিমাণের অপেক্ষ। অধিক উৎপাদন করে, তবে তাহাদিগের ভরণপোষণ বাদে 
কিছু সঞ্চিত হইবে। তদ্দারা শ্রমবিরত ব্যক্তিরা প্রতিগ্রালিত হইয়া! বিদ্যানুশীলন করিতে 
পারেন। তখন জ্ঞানের উদয় সম্ভব । উৎপাদকের খাইয়া পরিয়! যাহ! রহিল, তাহাকে 
সঞ্চয় বলা যাইতে পারে। অতএব সভ্যতার উদয়ের পূর্বে প্রথমে আবশ্যক--সামাজিক 
ধনসঞ্চয়। 

কোন দেশে সামাজিক ধনসঞ্চয় হয়, কোন দেশে হয় না। যেখানে হয়, সে দেশ 
সভ্য হয়। যে দেশে হয়না, সে দেশ অসভ্য থাকে। কি কি কারণে দেশবিশেষে 
আদিম ধনসঞ্চয় হইয়া থাকে? দুইটি কারণ সংক্ষেপে নিপ্দি্ করা যাইতে পারে। প্রথম 
কারণ, ভূমির উর্বরতা । যে দেশের ভূমি উর্ববরা, সে দেশে সহজে অধিক শম্ট উৎপন্ন 
হইতে পারে। সুতরাং শ্রমোপজীবীদিগের ভরণপোষণের পর আরও কিছু অবশিষ্ট থাকিয়! 
সঞ্চিত হইবে। দ্বিতীয় কারণ, দেশের উষ্ণতা বা শীতলতা। শীতোষ্তার ফল দ্বিবিধ। 
প্রথমত যে দেশ উষ্ণ, সে দেশের লোকের অল্পাহার আবশ্যক, শীতল দেশে অধিক আহার 
আবশ্তক। এই কথা কতকগুলিন স্বাভাবিক নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এই ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধে লিখিবার স্থান নাই । আমর! এতদংশ বকৃলের গ্রস্থের অনুবন্থা হইয়! লিখিতেছি ; 
কৌতৃহলাবিষ্ট পাঠক সেই গ্রন্থে দেখিবেন যে, যে দেশের লোকের দাধারণতঃ অল্প খাছ্ছোর 
প্রয়োজন, সে দেশে শীত্র যে সামাজিক ধনসঞ্চয় হইবে, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই । উঞ্তার 
দ্বিতীয় ফল, বকৃল্‌ এই বলেন যে, তাপাধিক্য হেতু লোকের শারীরিক তাপজনক খাস্ছের 
তত আবশ্যকতা হয় না। যে দেশ শীতল, দে দেশে শারীরিক তাপজনক খাছ অধিক 
আবশ্যক। শারীরিক তাপ শ্বাসগত বায়ুর অম্মজনের সঙ্গে শরীরস্থ দ্রব্যের কার্্বনের 
রাসায়নিক সংযোগের ফল। অতএব যে খান্ছে কার্ধন্‌ অধিক আছে, তাহাই তাপজনক 
ভোজ্য । মাংসাদিতেই অধিক কার্ব্ন্। অতএব শীতপ্রধান দেশের লোকের মাংসাদির 
বিশেষ প্রয়োজন । উষ্ণদেশে মাংসাদি অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক--বনজের অধিক আবশ্ক। 
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বনজ সহজে প্রাপ্য_কিন্তু পণুহনন কষ্টসাধ্য, এবং ভোজ্য পণ্ড ছর্সভ। অতএব উষ্ণ 
দেশের খাগ্ভ অপেক্ষাকৃত সুলভ । খাদ স্থলভ বলিয়! শীত্্র ধনসঞ্চয় হয়। 

ভারতবর্ষ উষ্ণদেশ এবং তথায় ভূমিও উর্ব্বরা। স্ৃতরাং ভারতবর্ষে অতি শীষ 
ধনসঞ্চয় হওয়াই সম্তব। এই জন্য ভারতবর্ষে অতি পূর্বকালেই সভ্যতার অভ্যুদয় 
হইয়াছিল। ধনাধিক্য হেতু একটি সম্প্রদায় কায়িক পরিশ্রম হইতে অবসর লই 
জ্ঞানালোচনায় তৎপর হইতে পারিয়াছিলেন। তাহাদিগের অজ্জিত ও প্রচারিত জ্ঞানের 
কারণেই ভারতবর্ষের সভ্যতা । পাঠক বুঝিয়াছেন যে, আমর! ব্রাঙ্মণদিগের কথা" 
বলিতেছি। , 
কিন্ত এইরূপ প্রথমকালিক সভ্যতাই ভারতীয় প্রজার ছুরদৃষ্টের মূল। যেযে 
নিয়মের বশে অকালে সভ্যতা জন্মিয়াছিল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার অধিক 
উন্নতি কোন কালেই হইতে পারিল না,_সেই সেই নিয়মের বশেই সাধারণ প্রজার দুর্দশা 
_ ঘটিল। প্রভাতেই মেঘাচ্ছন্ন । বালতরু ফলবান্‌ হওয়। ভাল নহে। 

যখন জনসমাজে ধনসঞ্চয় হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ দ্বিভাগে বিভক্ত হইল। 
এক ভাগ শ্রম করে; এক ভাগ শ্রম করে না। এই দ্বিতীয় ভাগের শ্রম করিবার 
আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাহারা করে না; প্রথম ভাগের উৎপাদিত অতিরিক্ত খানে 
তাহাদের ভরণপোষণ হয়। যাহারা শ্রম করে না, তাহারাই কেবল সাবকাশ; সুতরাং 
চিন্তা, শিক্ষা ইত্যাদি তাহাদিগেরই একাধিকার। যে চিন্তা করে, শিক্ষা পায়, অর্থাৎ 
যাহার বুদ্ধি মাজ্জিত হয়, সে অন্যাপেক্ষা যোগ্য, এবং ক্ষমতাশালী হয়। সতরাং 
সমাজমধ্যে ইহাদিগেরই প্রধানত্ব হয়। যাহারা শ্রমোপজীবী, তাহার! ইহাদ্িগের বশবর্তী 
হইয়া শ্রম করে। তাহাদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বার! শ্রমোপজীবীরা উপকৃত হয়, পুরস্কার- 
স্বরূপ উহার শ্রমোপজীবীর অজ্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করে ; শ্রমোপজীবীর ভরণপোষণের 
জন্য যাহ। প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত যাহ! জন্মে, তাহা উহাদেরই হাতে জমে। 
অতএব সমাজের যে অতিরিক্ত ধন, তাহ! ইহাদেরই হাতে সঞ্চিত হইতে থাকে । তবে 
দেশের উৎপন্ন ধন ছুই ভাগে বিভক্ত হয়,_এক ভাগ শ্রমোপজীবীর, এক ভাগ 
বুদ্ধ[পজীবীর। প্রথম ভাগ, “মজুরির বেতন”, দ্বিতীয় ভাগ ব্যবসায়ের “মুনাফা” |ঈ 
আমর! “বেতন” ও “মুনাফা”, এই ছুইটি নাম ব্যবহার করিতে থাকিব। মুনাফা” 








০ শত পপ পাপা 


* "ভূমির কর” এবং “সুদ” ইহার আন্টর্গত এ স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে । সংক্ষেপাভিগ্রায়ে 
আমর। কর ব! স্থদের উল্লেখ করিলাম না। 
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দ্ধ[পজীবীদের ঘরেই থাকিবে। শ্রমোপজীবীরা “বেতন” ভিন্ন “মুনাফা”র কোন অংশ 
পায় না। শ্রমোপজীবীর! সংখ্যায় যতই হউক না কেন, উৎপন্ন ধনের যে অংশটি দবেতন”, 
সেইটিই তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে, "মুনাফার মধ্য হইতে এক পয়সাও তাহারা 
পাইবে না। 

মনে কর, দেশের উৎপন্ন কোটি মুদ্রা; তম্মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ “বেতন” পঞ্চাশ লক্ষ 
“মুনাফা | মনে কর, দেশে পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবী। তাহা৷ হইলে এই পঞ্চাশ লক্ষ 
মুদ্রা “বেতন”, পঁচিশ লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ হইবে, প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাঁগে ছুই 
মুদ্রা পড়িবে । মনে কর, হঠাৎ এ পচিশ লক্ষ শ্রমৌপজীবীর উপর আর পচিশ লক্ষ 
লোক কোথা হইতে আসিয়! পড়িল। তখন পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমোপজীবী হইল । সেই পঞ্চাশ 
লক্ষ মুক্রাই এ পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে বিভক্ত হইবে। যাহা “মুনাফা”, ভাহার এক 
পয়সাও উহাদের প্রাপ্য নহে, স্থৃতরাং এ পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রার বেশী এক পয়সাও তাহাদের 
মধ্যে বিভাজ্য নহে। মুতরাং এক্ষণে প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগ ছুই মুদ্রার পরিবর্তে 
এক খুদ্রা হইবে। কিন্তু ছুই যুদ্রাই ভরণপোষণের জন্য আবশ্যক বলিয়াই তাহ! পাইত। 
অতএব এক্ষণে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্টে বিশেষ ছূর্দশা হইবে। 

যদি এ লোকাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর কোটি মুদ্রা দেশের ধনবৃদ্ধি হইত, তাহ। 
হইলে এ কষ্ট হইত না। পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগের স্থানে কোটি মুদ্রা বেতন ভাগ 
ইইত। তখন লোক বেশী আসাতেও সকলের ছুই টাকা করিয়া কুলাইত। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি শ্রমোপজীবীদের মহৎ অনিষ্টের 
কারণ। যে পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যদি সেই পরিমাণে দেশের ধনও বৃদ্ধি পায়, 
তবে শ্রমোপজীবীদের কোন অনিষ্ট নাই। যদি লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অপেক্ষা ও ধনবৃদ্ধি 
ঘরুতর হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের শ্রাবৃদ্ধি--যথা ইংলগ্ত ও আমেরিকায়। আর যদ্দি 
এই ছুইয়ের একও না ঘটিয়া, ধনরুদ্ধির অপেক্ষা লোকসংখ্যাবৃদ্ধি অধিক হয়, তবে 
শ্রমোপজীবীদের ছুর্দশ। ৷ ভারতবর্ষে প্রথমোগ্ঠমেই তাহাই ঘটিল। 

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম । এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক সন্তান 
জদ্মে। তাহার একটি একটি সন্তানের আবার অনেক সন্তান জন্মে। অতএব মম্ৃষ্যের 
হর্দশা! এক প্রকার স্বভাবের নিয়মারদিষ্ট। সকল সমাজেই এই অনিষ্টাপাতের সস্তাবনা । 
কিন্তু ইহার সছুপায় আছে। প্রকৃত সছুপায় সঙ্গে সঙ্গে ধনবৃদ্ধি। পরন্ত যে পরিমাণে 
প্রজাবৃদ্ধি, সে পরিমাণে ধনবৃদ্ধি প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। ঘটিবার অনেক নিদ্ব অ|ছে। 


৩৩ 
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অতএব উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। উপায়াস্তর ছুইটি মাত্র। এক উপায় দেশয় 
লোকের কিয়দংশের দেশাস্তরে গমন। কোন দেশে লোকের অল্নে কুলায় না, অন্য দেশে 
অন্ন খাইবার লোক নাই। প্রথমোক্ত দেশের লোক কতক শেষোক্ত দেশে যাউক,-_তাহা 
হইলে প্রথমোক্ত দেশের লোকসংখ্যা কমিবে, এবং শেষোক্ত দেশেরও কোন অনিষ্ট 
ঘটিবে না। এইরূপে ইংলগ্ডের মহছুপকার হইয়াছে। ইংলগ্ের লোক আমেরিকা) 
অস্ত্রেলিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্ত ভাগে বাস করিয়াছে । তাহাতে ইংলগ্ের শ্রীবৃদ্ধি 
হইয়াছে, উপনিবেশসকলেরও মঙ্গল হইয়াছে । 

দ্বিতীয় উপায়, বিবাহপ্রবৃত্তির দমন। এইটি প্রধান উপায়। যদি সকলেই 
বিবাহ করে, তবে প্রজাবৃদ্ধির সীম! থাকে না । কিন্তু যদি কতক লোক অবিবাহিত থাকে, 
তবে প্রজাবৃদ্ধির লাঘব হয়। যে দেশে জীবনের স্বচ্ছন্দ লোকের অভ্যস্ত, যেখানে 
জীবিকানিব্বাহের সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক, এবং কষ্টে আহরণীয়, সেখানকার 
লোকে বিবাহপ্রবৃত্বি দমন করে। পরিবার প্রতিপালনের উপায় না দেখিলে বিবাহ 
করে না। 


ভারতবর্ষে এই ছুইটির একটি উপায়ও অবলম্থিত হইতে পারে নাই। উষ্ণতা 
শরীরের শৈথিল্যজনক, পরিশ্রমে অপ্রবৃত্বিদায়ক। দেশান্তরে গমন উৎসাহ, উদ্যোগ, এবং 
পরিশ্রমের কাজ। বিশেষ, প্রকৃতিও তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছেন । ভারতবর্ষকে 
অলজ্ঘ্য পর্বত, এবং বাত্যাসঙ্কুল সমুদ্রমধাস্থ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যবদীপ, 
এবং বালি উপদ্বীপ ভিন্ন আর কোন হিন্দু উপনিবেশের কথা শুনা যায় না। ভারতবর্ষের 
ম্যায় বৃহৎ এবং প্রাচীন দেশের. এইরূপ সামান্য গপনিবেশিক ক্রিয়া গণনীয় নহে । 

বিবাহপ্রবৃত্তির দমন বিষয়ে ভারতবর্ষের আরও মন্দাবস্থা। মাটি আচড়াইলেই 
শস্য জন্মে, তাহার যৎকিব্দি ভোজন করিলেই শরীরের উপকার হউক, ন! হউক, ক্ষুধানিবৃত্ধি 
এবং জীবনধারণ হয়। বায়ুর উষ্ণতাপ্রযুক্ত পরিচ্ছদের বাহ্ছল্যের আবশ্যকতা নাই। 
সুতরাং অপকৃষ্ট জীবিকা অতি সুলভ । এমত অবস্থায় পরিবার প্রতিপালনে অক্ষমতাভয়ে 
কেহ ভীত নহে। সুতরাং বিবাহপ্রবৃত্বিদমনে প্রজা পরাজ্মুখ হইল। প্রজাবৃদ্ধির 
নিবারণের কোন উপায়ই অবলম্িত ন৷ হওয়াতে তাহার বেগ অপ্রতিহত হইল। কাজে 
কাজেই সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়ের পরেই ভারতীয় শরমোপজীবীর হর্দশা আরম্ভ হইল। 
যে ভূমির উর্বরতা ও বায়ুর উষ্ণতান্তহতৃক সভ্যতার উদয়, তাহাতেই জনসাধারণের 
_ছুরবস্থার কারণ সৃষ্টি হইল। উভয়ই অলঙ্য্য নৈসগিক নিয়মের ফল। 


ব্লিদেশের কৃষক ২৫৯ 


শ্রমোপজীবীর এই কারণে দুর্দশার আরম্ভ। কিন্তু একবার অবনতি আরস্ত 
হইলেই, সেই অবনতিরই ফলে আরও অবনতি ঘটে। শ্রমোপজীবীদিগের যে পরিমাণে 
দুরবস্থা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহাদিগের সহিত সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের 
তারতম্য অধিকতর হইতে লাগিল। প্রথম, ধনের তারতম্য__-তৎংফলে অধিকারের 
তারতম্য। শ্রমোপজীবীরা হীন হইল বলিয়৷ তাহাদের উপর বুদ্ধ[পজীবীদিগের 
্রভৃত্ব বাড়িতে লাগিল। অধিক প্রভৃত্বের ফল অধিক অত্যাচার। এই প্রতৃত্বেই 
ৃ্রগীড়ক স্মৃতিশাস্ত্রের মূল। 

আমরা যে সকল কথা বলিলাম, তাহার তিনটি গুরুতর তাংপ্ধ দেখা যায়। 

১। শ্রমোপজীবীদিগের অবনতির যে সকল কারণ দেখাইলাম, তাহার ফল 
ত্রিবিধ। 

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্পতা। ইহার নামান্তর দরিদ্রতা। 

দ্বিতীয় ফল, বেতনের অল্পতা হইলেই পরিশ্রমের আধিক্যের আবশ্যক হয়; কেন 
না, যাহা কমিল, তাহ! খাটিয়া পোষাইয়! লইতে হইবে। তাহাতে অবকাশের ধ্বংস। 
অবকাশের অভাবে বিগ্ভালোচনার অভাব। অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্খতা ।. 

তৃতীয় ফল, বুদ্ধঘৃূপজীবীদিগের প্রতৃত্ব এবং অত্যাচার বৃদ্ধি। ইহার নামান্তর 
দাসত্ব । 

দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব । 

২। এ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ম্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়ম- 
গুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়। 

দেখান গিয়াছে যে, ধনসঞ্চয়ই সত্যতার আদিম কারণ। যদি বলি যে, ধনলিপ্না 
সভ্যতাবৃদ্ধির নিত্য কারণ, তাহা হইলে অত্যুক্তি হইবে না। সামাজিক উন্নতির মৃলীভূত 
মযহৃদয়ের ছুইটি বৃত্বি; প্রথম জ্ঞানলিপ্পা, দ্বিতীয় ধনলিপ্া। প্রথমোক্তটি মহৎ এবং 
আদরণীয়, দ্বিতীয়টি স্বার্থসাধক এবং নীচ বলিয়া খ্যাভ। কিন্তু “ন1860:/ ০91 
11710281187) 1 [:010৪”নামক গ্রন্থে লেকি সাহেব বলেন যে, ছৃইটি বৃত্তির মধ্যে 
ধনলিগ্লাই মমুষ্যজাতির অধিকতর মঙ্গলকর হইয়াছে । বন্ত; জ্ঞানলিপ্লা কাদাচিৎক, 
ধনলিগ্না সর্বসাধারণ; এ জন্য অপেক্ষাকৃত ফলোপধায়ক। দেশের উৎপন্ন ধনে 
জনসাধারণের গ্রাস আচ্ছাদনের কুলান হইতেছে বলিয়া সামাজিক ধনলিপ্ন| কমে না। 
সর্বদাই নৃত্তন নৃতন স্ধের আকাঙ্ষা জন্মে। পূর্বে যাহা নিশ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ 
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হইত, পরে তাহা আবশ্তক বোধ হয়। তাহা পাইলে আবার অন্ত সামগ্রী আবশ্যক বোধ 
হয়। আকাক্ষায় চেষ্টা, চেষ্টায় সফলতা জন্মে। স্থতরাং সুখ এবং মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে 
থাকে। অতএব স্ুখস্বচ্ছন্দের আকাজ্ষার বৃদ্ধি সভ্যতা বৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। 
বাহা স্বখের আকাজ্ষা পরিতৃপ্ত হইয়া আসিলে জ্ঞানের আকাঙ্ষা, সৌন্দর্যের আকাঙ্ষা। 
তৎসঙ্গে কাব্যসাহিত্যাদির প্রিয়তা এবং নানাবিধ বিষ্ার উৎপত্তি হয়। যখন লোকের 
নুখলালসার অভাব থাকে, তখন পরিশ্রমের প্রবৃত্তি তুর্ব্বলা হয়। উৎকর্ষ লাভের ইচ্ছাও 
থাকে না, ততপ্রতি যত্বও হয় না। তন্নিবন্ধন যে দেশে খাছ সলভ, সে দেশের প্রজাবৃদ্ধির 
নিবারণকারিণী প্রবৃত্বিসকলের অভাব হয়। অতএব যে “সম্ভোষ” কবিদিগের অশেষ 
প্রশংসার স্থান, তাহা সমাজোন্নতির নিতান্ত অনিষ্টকারক; কবিগীতা। এই প্রবৃত্তি সামাজিক 
জীবনের হলাহল। 


লোকের অনিষ্টপূর্ণ সন্তষ্রভাব, ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক নিয়মগ্ডণে সহজেই ঘটিল। 
এ দেশে তাপের কারণ অধিককাল ধরিয়া এককালীন পরিশ্রম অসহা। তৎকারণ 
পরিশ্রমে অনিচ্ছা অভ্যাসগত হয়। সেই অভ্যাসের আরও কারণ আছে। উফ্দেশে 
শরীরমধ্যে অধিক তাপের সমুদ্তবের আবশ্যকতা হয় না বলিয়া, তথাকার লোকে যে 
মুগয়াদিতে তাদৃশ রত হয় না, ইহা! পৃর্ধ্বে কথিত হইয়াছে। বন্য পশু হনন করিয়া খাইতে 
হইলে পরিশ্রম, সাহস, বল এবং কার্যততপরতা অভ্যস্ত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার একটি 
মূল, পূর্বকালীন তাদৃক্‌ অভ্যাস। অতএব একে শ্রমের অনাবন্কতা, তাহাতে শ্রমে 
অনিচ্ছা, ইহার পরিণাম আলস্ত এবং অন্ুৎসাহ। অভ্যাসগত আলস্য এবং অনুৎসাহেরই 
নামান্তর সন্তোষ। অতএব ভারতীয় প্রজার একবার দুর্দশ। হইলে, সেই দশাতেই তাহার! 
সন্তুষ্ট রহিল। উদ্যমাভাবে আর উন্নতি হইল না। সুপ্ত সিংহের মুখে আহাধ্য পশু 
স্বতঃপ্রবেশ করে না। 

ভারতবর্ষের পুরারতালোচনায় স সন্তোষ সম্বন্ধে অনেকগুলিন বিচিত্র তত্ব পাওয়া যায়। 
এহিক সুখে নিস্পৃহতা, হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম উভয়কর্তৃক অনুজ্ঞাত। কি ব্রাম্মণ, কি 
বৌদ্ধ, কি স্মার্ত, কি দার্শনিক, সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখাইয়াছেন যে, 
এহিক সুখ অনাদরণীয়। ইউরোপেও ধর্মযাজকগণ কর্তৃক এহিক স্থুখে অনাদরতত্ব 
প্রচারিত হইয়াছিল। ইউরোপে যে রোমীয় সভ্যতা লোপের পর সহত্র বংসর মনুষ্যের 
এঁহিক অবস্থা অনুন্নত ছিল, এইরূপ শিক্ষাই তাহার কারণ। কিন্তু যখন ইতালিতে প্রাচীন 
যুনানী সাহিত্য, যুনানী দর্শনের পুনরুদয় হইল, তখন তংপ্রদত্ব শিক্ষানিবন্ধন এহিকে 
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বিরক্তি ইউরোপে ক্রমে মন্দীভূত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও বৃদ্ধি হইল। ইউরোপে 
এ প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে ইহা মনুষ্তের দ্বিতীয় স্বভাব স্বরূপে 
পরিণত হইয়াছে। : যে ভূমি যে বৃক্ষের উপযুক্ত, সেইখানেই তাহ বদ্ধমূল হয়। এ দেশের 
ধর্মশান্ত্রকর্তৃক যে নিবৃত্তিজনক শিক্ষা! প্রচারিত হইল, দেশের অবস্থাই তাহার মূল; 
আবার সেই ধর্শশাস্ত্রের প্রদত্ত শিক্ষায় প্রাকৃতিক অবস্থাজন্তা নিবৃত্তি আরও দৃটীতৃতা 
হইল। 


্ 


৩। এই সকল কারণে শ্রমোপজীবীদ্দিগের ছুরবস্থা যে চিরস্থায়ী হয়, কেবল" তাহাই 
নহে। তন্লিবন্ধন সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের 'গৌরবের ধ্বংস হয়। যেমন এক 
ভাওড ছুগ্ধে ছুই এক বিন্দু অল্প পড়িলে সকল ছুষ্ধ দধি হয়, তেমন সমাজের এক অধঃশ্রেণীর 
দুর্দশায় সকল শ্রেণীরই দুর্দশা জন্মে। 

(ক) উপজীবিকান্ুসারে প্রাচীন আর্য্যেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন__ 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বেশ্ত, শুদ্র। শৃত্র অধস্তন শ্রেণী; তাহাদিগেরই ছুর্দশার কথা এতক্ষণ 
বলিতেছিলাম। বেশ্য বাণিজ্যব্যবসায়ী। বাণিজ্য, শ্রমোপজীবীর শ্রমোংপন্ন দ্রব্যের 
প্রাচুধ্যের উপর নির্ভর করে। যে দেশে দেশের আবশ্যক সামগ্রীর অতিরিক্ত উৎপন্ন না 
হয়, সে দেশে বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে, বাণিজ্যব্যবসায়ী- 
দিগের সৌষ্ঠবের হানি। লোকের অভাববৃদ্ধি, বাণিজ্যের মূল। যদি আমাদিগের 
অন্যদেশোৎপন্ন সামগ্রী গ্রহণেচ্ছা না থাকে, তবে কেহ অন্যদেশোৎপন্ন সামগ্রী আমাদের 
কাছে আনিয়। বিক্রয় করিবে না। অতএব যে দেশের লোক অভাবশৃম্ত, নিজশ্রমোৎপন্ন 
সামগ্রীতে সন্তষ্ট, সে দেশে বণিকৃদিগের শ্রীহানি অবশ্য হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে 
পারেন যে, তবে কি ভারতবর্ষে বাণিজ্য ছিল না? ছিল বৈকি। ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের 
তুল্য বিস্তৃত উর্ববরভূমিবিশিষ্ট বুধনের আকরম্বরূপ দেশে যেরূপ বাণিজ্াবাহুল্য হওয়ার 
সম্ভাবনা ছিল;__অতি প্রাচীন কালেই যে সম্ভাবনা ছিল,_তাহার কিছুই হয় নাই। অগ্ 
কয়েক বসর তাহার স্ুত্রপাত হইয়াছে মাত্র। বাণিজ্য হানির অন্যান্য কারণও ছিল, 
যথা--ধর্মমশান্ত্রের প্রতিবন্ধকতা, সমাজের অত্যন্ত অনুৎসাহ ইত্যাদি। এ প্রবন্ধে সে 
সকলের উল্লেখের আবশ্যক নাই। 

(খ) ক্ষত্রিয়ের৷ রাজা বা রাজপুরুষ। যদি পৃথিবীর পুরাবৃত্তে কোন কথ৷ 
নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে সে কথাটি এই যে, সাধারণ প্রজা সতেজ; এবং 
রাজপ্রতিদ্বন্ী না হইলে রাজপুরুষদিগের স্বভাবের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়। যদি 
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কেহ কিছু না বলে, রাজপুরুষেরা সহজেই স্বেচ্ছাচারী হয়েন। স্বেচ্ছাচারী হইলেই 
আত্মন্থখরত, কার্য্যে শিথিল এবং ছুঙ্ষিয়ান্বিত হইতে হয়। অতএব যে দেশের প্রজা 
নিস্তেজ, নমর, অন্ুৎসাহী, অবিরোধী, সেইখানেই রাজপুরুষদিগের এরূপ স্বভাবগন্ত 
অবনতি হইবে। যেখানে প্রজা ছুঃখী, অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, আহারোপার্জনে ব্যগ্র, এবং 
সন্তষ্টম্বভাব, সেইখানেই তাহারা নিস্তেজ, ন্, অনুৎসাহী, অবিরোধী। ভারতবর্ষে তাই। 
সেই জন্থ ভারতবর্ষের রাঁজগণ, মহাভারতকীন্তিত বলশালী, ধন্িষ্ঠ, ইন্দ্রিয়জয়ী রাজচরিত্র 
হইতে মধ্যকালের কাব্যনাটকাদিচিত্রিত বলহীন, ইন্দ্রিয়পরবশ, সত, অকর্মঠ দশাপ্রা 
হইয়া শেষে মুসলমান-হস্তে লুপ্ত 'হইলেন। যে দেশে সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল, সে 
দেশে রাজপুরুষদিগের এরপ ছুর্গতি ঘটে না। তাহারা রাজার ছুর্মতি দেখিলে, তাহার 
প্রতিদ্বন্বী হইতে পারে এবং হইয়া থাকে । বিরোধেই উভয় পক্ষের উন্নতি। রাজপুরুষগণ 
অনর্থক বিরোধের ভয়ে সতর্ক থাকেন। কিন্তু বিরোধে কেবল যে এই উপকার, ইহা 
নহে। নিত্য মন্লিযুদ্ধে বল বাড়ে। বিরোধে মানসিক গুণসকলের স্থষ্টি এবং পুষ্টি হয়। 
নিধ্বিরোধে তৎসমুদরায়ের লোপ। শৃদ্রের দাসত্ব ক্ষত্রিয়ের ধন এবং ধর্দের লোপ 
হইয়াছিল। রোমে প্রিবিয়ান্দিগের বিবাদে, ইংলপ্ডের কমন্দিগের বিবাদে প্রতৃদিগের 
স্বাভাবিক উৎকর্ষ জন্মিয়াছিল। 


(গ) ব্রাঙ্গণ। যেমন অধঃশ্রেণীর প্রজার অবনতিতে ক্ষত্রিয়দিগের প্রতৃত্ 
বাড়িয়া পরিশেষে লুপ্ত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগেরও তদ্রপ। অপর তিন বর্ণের অনুন্নতিতে 
ব্রাহ্মণের প্রথমে প্রতৃত্ব বৃদ্ধি হয়। অপর বর্ণের মানসিক শক্তিহানি হওয়াতে তাহাদিগের 
চিত্ত উপধর্ম্বের বিশেষ বশীভূত হইতে লাগিল। দৌর্ধল্য থাকিলেই ভয়াধিক্য হয়। 
উপধর্ম ভীতিজাত; এই সংসার বলশালী অথচ অনিষ্টকারক দেবতাপুর্ণ, এই বিশ্বাসই 
উপধর্ম। অতএব অপর ব্ণন্রয়, মানসিকশক্তিবিহীন হওয়াতে অধিকতর উপধর্্নগীড়িত 
হইল ব্রাহ্মণেরা উপধর্ম্নের যাজক; স্ৃতরাং তাহাদের প্রতৃত্ব বৃদ্ধি হইল। ব্রাহ্মণের কেবল 
শান্ত্রজাল, ব্যবস্থাজাল বিস্তারিত করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃদ্রকে জড়িত করিতে লাগিলেন। 
মক্ষিকাগণ জড়াইয়া পড়িল-_নড়িবার শক্তি নাই। কিন্তু তথাপি উর্ণনাভের জাল 
ফুরায় না। বিধানের অন্ত নাই। এ দিকে রাজশীসনপ্রণালী দণ্ডবিধি দায় সন্ধিবিগ্রহ 
প্রভৃতি হইতে আচমন, শয়ন, বসন, গমন, কথোপকথন, হাস্য, রোদন, এই সকল পধ্য্ত 
ব্রাহ্মণের রচিত বিধির দ্বারা নিয়মিত হট্ুতে লাগিল। “আমর! যেরূপে বলি, সেইরূপে 
শুইবে, সেইরূপে খাইবে, সেইরূপে বঙিবে, সেইরূপে হাটিবে, সেইরূপে কথা কহিবে, 
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সেইরূপে হাসিবে, সেইরূপে কাদিবে ; তোমার জন্মমৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের ব্যবস্থার বিপরীত 
হইতে পারিবে না; যদি হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আমাদিগকে" দক্ষিণা দিও।” 
লালের এইরূপ স্ৃত্র।* কিন্তু পরকে ভ্রান্ত করিতে গেলে আপনিও ভ্রান্ত হইতে হয়; কেন 
না, ভ্রান্তির আলোচনায় ভ্রান্তি অভ্যস্ত হয়। যাহা পরকে বিশ্বাস করাইতে চাহি, তাহাতে 
নিজের বিশ্বাস দেখাইতে হয়? বিশ্বাস দেখাইতে দেখাইতে যথার্থ বিশ্বাস ঘটিয়া উঠে। 
যে জালে ব্রাঙ্গণেরা ভারতবর্ষকে জড়াইলেন, তাহাতে আপনারাও জড়িত হইলেন। 
পৌরাবৃত্তিক প্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মানুষের স্বেচ্ছানুবপ্তিতার প্রয়োজনাতিরিক্ত 
রোধ করিলে সমাজের অবনতি হয়। হিন্দুসমাজের জবনতির অন্য যত কারণ নির্দেশ 
করিয়াছি, তন্মধ্যে এইটি বোধ হয় প্রধান, অগ্যাপি জাজল্যমান। ইহাতে রুদ্ধ এবং 
রোধকারী সমান ফলভোগী। নিয়ম-জালে জড়িত হওয়াতে ব্রাহ্মণদিগের বুদ্ধিস্ষ-স্তি লু 
হইল। যে ব্রাহ্ষণ রামায়ণ, মহাভারত, পাণিনি ব্যাকরণ, সাংখ্যদর্শন প্রভৃতির অবতারণ। 
করিয়াছিলেন, তিনি বাসবদন্তা, কাদস্বরী প্রভৃতির প্রণয়নে গৌরববোধ করিতে লাগিলেন। 
শেষে সে ক্ষমতাও গেল। ব্রাঙ্গণদিগের মানস ক্ষেত্র মরুভূমি হইল। 

আমরা দেখাইলাম যে, দুইটি প্রাকৃতিক কারণে ভারতবর্ষের . শ্রমোপজীবীদের 
চিরছূর্দশ1॥ প্রথম ভূমির উর্ব্বরতাধিক্য, দ্বিতীয় বাযাদির তাপাধিকা। এই ছুই কারণে 
অতি পূর্ব্বকালেও ভারতবর্ষে সভ্যতার উদয় হইয়াছিল। কিন্ত সেই সকল কারণে বেতন 
অল্প হইয়া উঠিল। এবং গুরুতর সামাজিক তারতম্য উপস্থিত হইল। ইহার পরিণাম, 
প্রথম, শ্রমোপজীবীদিগের (১) দারিদ্র্য, (২) মূর্খতা, (৩) দাসন্ব। দ্বিতীয়, এই দশ। 
একবার উপস্থিত হইলে প্রাকৃতিক নিয়মবলেই স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইল। তৃতীয়, সেই ছুর্দশ! 
ক্রমে সমাজের অন্ত সকল সম্প্রদায়কে প্রাপ্ত হইল। এক স্রোতে আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণ 
ত্রিয় বৈশ্য শৃদ্র, একত্রে নিয়মে অবতরণ করিতে লাগিলেন 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি এ সকল অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, 
তবে বঙ্গদেশের কৃষকের জন্য চীৎকার করিয়া ফল কি? রাজা তাল আইন করিলে কি 
ভারতবর্ধ শীতল দেশ হইবে, না জমীদাঁর প্রজাগীডনে ক্ষান্ত হইলে সুমি অনুর্ববরা হইবে? 
উত্তর, আমরা যে সকল ফল দেখাইতেছি, তাহা নিত্য নহে। অথবা এইরূপ নিত্য যে, 
যদি অন্ত নিয়মের বলে প্রতিরদ্ধ ন1 হয়, তবেই তাহার উৎপত্তি হয়। কিন্তু এ সকল 
ফলোৎপত্তি কারণান্তরে প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে। সে সকল কারণ, রাজা ও সমাজের 


২ স্পিন ০ আআ লালিত 


* টাকাটার উপ্টা পিঠ আমি ধ্ঘতবে দেখাইয্াছি। উভয় মতই সত্যম্লক। 
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আয়ত্ব। যদি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বা তৎপরে ইতালিতে গ্রীক সাহিত্যাদির আবিষ্ছিয়া 
না হইত, তবে এক্ষণকার অবস্থা হইতে ইউরোপের অবস্থা ভিন্ন হইত, সন্দেহ নাই। 
কিন্তু জলবায়ুর শীতোষ্ণতা বা ভূমির উর্বরতা বা অন্য বাহ্য প্রকৃতির কোন কারণের কিছু 
পরিবর্তন হইত না। | 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
আইন 


বঙ্গদেশের কৃষকেরা যে দরিদ্র-_অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহা! কেবল জমীদারের দোষ 
নহে। কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের ফলে নহে । জমীদারের দোষ, প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, 
রাজবিধির দ্বারা সংশোধিত হইতে পারে। দুর্্বলের উপর গীড়ন করা বলবানের স্বভাব । 
সেই গীড়ন নিবারণ জন্যই রাজত্ব। রাজা বলবান্‌ হইতে ছূর্ববলকে রক্ষা করেন, ইহারই 
জন্য মনুষ্যের রাজশাসনশৃঙ্খলে বদ্ধ হইবার আবশ্যকতা । যদি কোন রাজ্যে দুর্বলকে 
বলবানে গীড়ন করে, তবে তাহ রাজারই দোষ । সেরাজ্যে রাজা আপন কর্তব্য সাধনে 
হয় অক্ষম, নয় পরাজ্ুখ। যদি এ দেশে জমীদারে কৃষককে গীড়িত করেন, ইহা! সত্য হয়, 
তবে তাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অবশ্থ দোষ আছে। দেখা যাউক, তাহারা আপন 
কর্তব্য সাধন পক্ষে কি করিয়াছেন । 

প্রাচীন হিন্দুরাজ্যে জমীদার ছিল না। প্রজারা ষষ্ঠাংশ রাজ্বাকে দিয়! নিশ্চিন্ত 
হইত; কেহ তাহাদিগকে মাঙ্গন মাথট পার্ধণীর জন্য জ্বালাতন করিত না। হিন্দুরা 
স্বজাতির রাজ্যকালের পুরাবৃত্ত লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু অসংখ্য অন্যবিষয়ক গ্রন্থ 
রাখিয়া! গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা সম্যক্রূপে অবগত 
হওয়া যায়। তদ্থারা জান যায় যে, হিন্দুরাজ্যকালে প্রজাগীড়ন ছিল না। ধাহার! 
মুসলমান ও মহারাষ্্ীয়দিগের সময়ের প্রজাগীড়ন এবং বিশৃঙ্খল৷ দেখিয়া বিবেচনা করেন 
যে, প্রাচীন হিন্দুরাজগণও এইরূপ প্রজাগীড়ক ছিলেন, তাহারা বিশেষ ভ্রান্ত । অসংখ্য 
স্কৃত গ্রন্থমধ্যে প্রজাীড়নের পরিচয় কোথাও পাওয়। যায় না। যদি প্রজাগীড়নের 
প্রাবল্য থাকিত, তবে অবশ্য দেশীয় প্র'গীন সাহিত্যাদিতে তাহার চিহ্ন থাকিত ; কেন না, 
সাহিত্য এবং স্মৃতি সমাজের প্রতিকৃতি মীত্র। প্রজাগীড়ন দুরে থাকুক, বরং সেই 


প্রতিকৃতিতে দেখা যায় যে, হিন্দু রাজারা বিশেষ প্রজাবৎসল ছিলেন। রাজা পিতার ম্যায় 
্রজ্জাপালন করেন, এই কথা সংস্কৃত গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ কথিত আছে। "সুতরাং অস্থান্য 
তীয় রাজাদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে তাহাদের গৌরব। যুনানী রাজগণের নামই 
ছিল “11৪৮, সে শব্দের আধুনিক অর্থ প্রজাপীড়ক। ইংলপ্তীয় রাজগণ প্রজাপীড়ক 
বলিয়! প্রজাদিগের সহিত তাহাদিগের বিবাদ হইত; একজন রাজা প্রজাকর্তৃক পদচ্যুত, 
অন্ত একজন নিহত হন। ফ্রান্স, প্রজাগীড়নের জন্যই বিখ্যাত, এবং অসহ্য প্রজাপীড়ানের 
ন্ঠ$ই ফরাসীবিপ্রবের স্থষ্টি। ভারতবর্ষে উত্তরগামী মুসলমান এবং মহারাষ্্ীয়দিগের 
পরজাগীড়নের উল্লেখ মাত্র যথেষ্ট। কেবল প্রাচীন শহন্দু রাজগ্ণর এ খিষয়ে বিশেষ 
গৌরব। তাহারা কেবল ষষ্ঠাংশ লইয়া সন্তষ্ট থাকিতেন। 


মুসলমানদিগের সময়ে প্রথম জমীদারের স্ষ্টি। তাহারা রাজ্যশামনে স্থপারগ 
ছিলেন না। যেখানে হিন্দু রাজগণ অবলীলাক্রমে প্রজাদিগের নিকট কর সংগ্রহ করিতেন, 
মুসলমানেরা সেখানে কর সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলেন। তাহারা পরগণায় পরগণায় 
এক এক ব্যক্তিকে করসংগ্রাহক নিযুক্ত করিলেন। তাহারা এক প্রকার কর-সংগ্রহের 
কণ্টাক্টর হইল। রাজার রাজন্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশী যাহ|'আদায় করিতে 
পারিবেন, তাহা তাহাদিগের লাভ থাকিবে । ইহাতেই জমীদারীর স্প্টি, এবং উহাতেই 
বঙ্গদেশে প্রজাগীড়নের স্ষ্টি। এই কণ্টাক্টরেরাই জমীদার। রাজার রাজন্বের উপর যত বেশী 
আদায় করিতে পারেন, ততই তাহাদের লাভ। ম্ুুতরাং তাহারা প্রজার সর্বস্বান্ত করিয়। 
বেশী আদায় করিতে লাগিলেন। প্রজার যে সর্বনাশ হইতে লাগিল, তাহা বলা বাহুল্য । 
তাহার পর ইংরাজেরা রাজা হইলেন। তাহারা যখন রাজ্য গ্রহণ করেন, তখন 
তাহাদিগের সেই অবস্থা । তাহাদিগের ছুরবস্থা মোচন করিবার জন্য ইংরাজদিগের ইচ্ছার 
করটি ছিল ন1; কিন্তু লর্ড কর্ণ ওয়ালিস্‌ মহাত্রমে পতিত হইয়া প্রজাদিগের আরও রত 
সর্বনাশ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, জমীদারদিগের জনীদারীতে চিরস্থায়ী স্বত্ব নাই 
বলিয়াই জরমীদারীতে তাহাদিগের যত্বু হইতেছে না। জমীদারীতে ঠাহাদিগের স্থায়ী 
অধিকার হইলে পর, তাহাতে তাহাদের যত হইবে। সুতরাং তাহারা গ্রজাগীড়ক ন! 
হইয়। প্রজাপালক হইবেন। এই ভাবিয়া তিনি চিরস্থায়ী বণ্ধোবন্তের সজন করিলেন। 
রাজস্থের কণ্টাক্র্দিগকে ভূম্বামী করিলেন। 
তাহাতে কি হইল জমীদারেরা যে প্রজাগীড়ক, সেই প্রজাগীড়ক রহিলেন। 
লাভের পক্ষে, গ্রজাদিগের চিরকালের স্বত্ব একবারে লোপ হইল। প্রজারাই চিরকালের 
৩৪ 


২৬৬ বিবিধ প্রবন্ধ__ঘবিত্বীয় ভাগ 


ভূম্বামী; জমীদারেরা কস্মিন কালে কেহ নহেন_কেবল সরকারী তহশীলদার। 
কর্ণওয়ালিস্‌ যথার্থ ভূম্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন। 
ইহা! ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোন লাভ হইল না। ইংরাজ-রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের 
এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” বঙ্গদেশের অধংপাতের চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত মাত্র-_কন্মিন কালে ফিরিবে না। ইংরাজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী ; কেন না, 
এ বন্দোবস্ত “চিরস্থায়ী ।৮ 

কর্ণওয়ালিস্‌ প্রজাদিগের হাত পা বান্ধিয়া জমীদারের গ্রাসে ফেলিয়া দিলেন__ 
জমীদার কর্তৃক তাহাদিগের প্রতি কান অত্যাচার না হয়, সেই জন্য কোন বিধি ও নিয়ম 
করিলেন না। কেবল বলিলেন যে, “প্রজা প্রভৃতির রক্ষার্থ ও মঙ্গলার্থ গবর্ণর জেনেরল্‌ 
যে সকল নিয়ম আবশ্যক বিবেচন। করিবেন, তাহা যখন উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিবেন, 
তখনই বিধিবদ্ধ করিবেন। তজ্জন্য জমীদার প্রভৃতি খাজান৷ আদায় করার পক্ষে কোন 
আপত্তি করিতে পারিবেন ন11৮& 

“বিধিবদ্ধ করিবেন” আশা দিলেন, কিন্তু করিলেন না। প্রজার! পুরুষানুক্রমে 
জমীদার কর্তৃক পীড়িত হইতে লাগিল, কিন্তু ইংরাজ কিছুই করিলেন না। প্রজাদিগের 
দ্বিতীয়বার অশুভগ্রহ। ১৮১৯ সালে কোর্ট, অব. ডিরেক্টরস্‌ লিখিলেন, “যদিও সেই 
বন্দোবস্তের পর এত বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি আমর! তৎকালে প্রজাদিগের স্ব 
নিরূপণ এবং সামপ্লস্ত করিবার যে অধিকার হাতে রাখিয়াছিলাম, তদনুষায়ী অগ্যাপি 
কিছুই কর! হইল না।” এই আক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। ১৮৩২ সালে কাস্থেল্‌ 
নামক এক জন বিচক্ষণ রাজকর্ম্চারী লিখিলেন, «এ অঙ্গীকার অগ্ঠাপি রাজকীয় 
ব্যবস্থামালার শিরোভাগে বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু গবর্ণ মেট, ভ্রাম্য ভূষ্বা মী(প্রজা)দিগের 
অগ্রে জমীদারকে দাড় করাইয়া, তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিয়াছেন। 
স্বতরাং সে অঙ্গীকার মত কন্ম করেন নাই |” 

বরং তদ্বিপরীতই করিলেন। ছুর্বলকে আরও দুর্ব্বল করিলেন, বলবান্কে আরও 
বলবান্‌ করিলেন। ১৮১২ শালের ৫ আইনের দ্বার প্রজার যে কিছু স্বত্ব ছিল, তাহা লোপ 
করিলেন। এই বিধি হইল যে, জমীদার প্রজাকে ষে কোন হারে পাটা দিতে পারিবেন। 
ইহার অর্থ এই হইল যে, জমীদার যে কোন প্রজ্জার নিকট, যে কোন হারে খাজান। আদায় 
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করিতে পারিবেন । ডিরেক্টরের! স্বয়ং এই অর্থ করিলেন, * স্বৃতরাং কৃষককে ভূমিতে 
রাখ! ন! রাখ জমীদারের ইচ্ছাধীন হইল। ভূমির সঙ্গে ককের কোন সগ্বন্ধ রহিল না। 
কৃষক মজুর হইল। এই তৃতীয় কুগ্রহ। 

এই ১৮১২ শালের ৫ আইন পূর্ববকালের বিখ্যাত “পঞ্জম”। যদি কেহ প্রজার 
সর্ধন্ব লুটিয়া লইতে চাহিত, সে “পরম” করিত। এখনও আইন তাই আছে, কেবল সে 
নামটি নাই। “কোরোক” কি চমৎকার ব্যাপার, তাহা! আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 
লিখিয়াছি। সন ১৮১২ শালের ৫ আইনও কোরোকের প্রথম আইন নহে। যে"বংসর 
জমীদার প্রথম ভূম্বামী হইলেন, সেই বংসর কোরোকের, আইনও প্রথম বিধিবদ্ধ হইল ।ণ" 
জমীদার চিরকালই প্রজার ফসল কাডিয়া লইতেন, কিন্তু ইংরাজের প্রথমে সে দন্ুবৃত্তিকে 
আইনসঙ্গত করিলেন। অগ্ভাপি এই দন্থ্যবৃত্তি আইনসঙ্গত। প্রজাদিগের এই চতুর্থ 
কপালের দোষ । 

পরে ১৮১২ শালের ১৮ আইন। ৫ আইন তদ্দারা আরও স্পন্তীকৃত হইল। 
ডিরেক্টরেরা লিখিলেন যে, এই আইন অনুসারে জমীদারের! কদিমী প্রজা(দিগকেও 
নিরিকের বিবাদচ্ছলে তাহাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন 


তাহার পর সন ১৮৫৯ শাল পর্যন্ত আর কোন দিকে কিছু হইল না। ১৮৫৯ শালে 
বিখ্যাত দশ আইনের স্থষ্টি হইল। ইংরাজ কর্তৃক প্রজার উপকারার্৫থ এই প্রথম নিয়ম 
সংস্থাপন হইল। ১৭৯৩ শালে কর্ণ ওয়ালিস্‌ যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, প্রায় ৭০ বৎসর 
পরে প্রাতম্মেরণীয় লর্ড কানিঙ, হইতে প্রথম তাহার কিঞ্িমাত্র পূরণ হইল। সেই পূরণ 
প্রথম, সেই পূরণই শেষ।$ তাহার পর আর কিছু হয় নাই। সন ১৮৬৯ শালের 
৮ আইন দশ আইনের অনুলিপিমাত্র ।খ 





1 সন ১৭৯৩ সালের ১৮ আইনের ২ ধারা । 
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ধ যখন এই প্রবদ্ধ লিখিত হয়) তখন নৃতন 16080) 40 প্রচারিত হম নাই । 

খ এই সকল তত্ব ধাহারা সবিস্তারে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, ঠাহারা শ্যুক বাবু স্জীবচন্গ 
চট্টোপাধ্যায় প্রণীত “বঙ্গীয় প্রজা” (73808) 7/০ট) নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন। আমরা এ প্রবন্ধের 
এ অংশের কতক কতক সেই গ্রন্থ হইতে সন্কলিত করিয়াছি। 


২৬৮ বিবিধ প্রবস্ধ-_দ্বিভীয় ভাগ 


১৮৫৯ শালের দশ আইনও যে প্রজািগের বিশেষ মঙ্গলকর, এমত আমরা বলি না | 
প্রজাদিগের যাহা ছিল, তাহা তাহারা আর পাইল না। তাহাদিগের উপর যে সকল 
অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা! নিবারণের বিশেষ কোন উপায়, এই আইন বা অন্ত কোন 
আইনের দ্বার হয় নাই। কোরোক-লুটের বিধি সেই প্রকারই আছে। বেশীর ভাগ, 
প্রজার খাজানা বাড়াইবার বিশেষ সুপথ হইয়াছে। এ আইনের সাহায্যে ষাহার হার 
বেশী কর! যাইতে পারে না, বঙ্গদেশে এমত কৃষক অতি অল্পই আছে। 

তথাপি এইটুকু মাত্র প্রজার পক্ষত। দেখিয়া প্রজাদেষী, স্বার্থপর কোন কোন জমীদাঁর 
কতই কোলাহল করিয়াছিলেন! মগ্ভাপি করিতেছেন ! 


আমরা দেখাইলাম যে, ব্রিটিশ. রাঁজ্যকালে ভূমিসংক্রান্ত যে সকল আইন হইয়াছে, 
তাহাতে পদে পদে প্রজার অনিষ্ট হইয়াছে। প্রতি বারে দুর্বল প্রজার বল হরণ করিয়া 
আইনকারক বলবান্‌ জমীদারের বলবৃদ্ধি করিয়াছেন। তবে জমীদার প্রজাগীড়ন না 
করিবেন কেন? 

ইচ্ছাপূর্ববক ব্রিটিশ. রাজপুরুষের! প্রজার অনিষ্ট করেন নাই। তাহার! প্রজার পরম 
মঙ্গলাকাজ্মী। দেওয়ানী পাইয়া অবধি এ পর্যন্ত কিসে সাধারণ প্রজার হিত হয়, ইহাই 
তাহাদিগের অভিপ্রায়, এবং ইহাই তাহাদিগের চেষ্টা । হুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারা বিদেশী; 
এ দেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন, সুতরাং পদে পদে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । 
ভ্রমে পতিত হইয়া এই মহৎ অনিষ্টকর বিধি সকল প্রচারিত করিয়াছেন। কিন্তু ভ্রমবশতই 
হউক, আর যে কারণেই হউক, প্রজাগীড়ন হইলেই রাজার দোষ দিতে হয়। 


কিন্ত ইহা অপেক্ষা আর একটি গুরুতর কথা আছে। ইংরাজের দোর্দও প্রতাপ-- 
সে প্রতাপে সমগ্র আসিয়াখণ্ড সঙ্কুচিত; তবে ক্ষুদ্রজীবী জমীদারের দৌরাত্ম্য নিবারণ হয় 
না কেন? বনুদূরবাপী আবিসিনিয়ার রাজা জন কয়েক ইংরাজকে গীড়ন করিয়াছিলেন 
বলিয়। তাহার রাজ্য লোপ হইল। আর রাজপ্রতিনিধির অট্রালিকার ছায়াতলে লক্ষ লক্ষ 
প্রজার উপর পীড়ন হইতেছে, তাহার কোন প্রতীকার হয় না৷ কেন? জমীদার প্রজা ধরিয়া 
আনিতেছেন, কয়েদ করিতেছেন, মারিয়া টাকা আদায় করিতেছেন, তাহার ফশল 
লুটিতেছেন, ভূমি কাড়িয়া লইতেছেন, সর্ববস্বাস্ত করিতেছেন, তাহার প্রতীকার হয় না 
কেন? কেহ বলিবেন, তাহার জন্য রাজপুরুষের৷ আইন করিয়াছেন, আদালত করিয়াছেন, 
তবে গবর্ণমেণ্টের ত্রুটি কি? আমাীও সেই কথা জিজ্ঞাসা করি। আইন আছে-_সে 
আইনে অপরাধী জমীদার দণ্ডনীয় হন না কেন? আদালত আছে-_সে আদালতে দোষী 


বৃঙ্গদেশের কৃষক ২৬৯ 


ভরমীদার চিরজয়ী কেন? ইহার কি কোন উপায় হয় না? যে আইনে কেবল দুর্ববলই 
দর্ডিত হইল, যাহা বলবানের পক্ষে খাটিল না__-সে আইন আইন কিসে? যে আদালতের 
বল কেবল দুর্বলের উপর, বলবানের উপর নহে, সে আদালত আদালত কিসে? 
শাসনদক্ষ ইংরাজের! কি ইহার কিছু স্ববিধি করিতে পারেন না? যদি না পারেন, তবে 
কেন শাসনদক্ষতার গর্ব করেন? যদি পারেন, তবে মুখ্য কর্তব্য সাধনে অবহেলা করেন 
কেন? আমরা এই দীন হীন ছয় কোটি বাঙ্গীলী কৃষকের জন্য তাহাদিগের নিকট যুক্তকরে 
দ্বাদন করিতেছি--তাহাদের মঙ্গল হউক !--ইংরাজরাজ্য অক্ষয় হউক !-তাহার! 
নিরুপায় কৃষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। 


কেন যে আইন আদালতে কৃষকের উপকার নাই, তাহার একটি কারণ আমরা 
সংক্ষেপে নির্দেশ করিব । 

প্রথমতঠ মোৌকদ্দমা অতিশয় ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কি প্রকার ব্যয়, তাহার 
উদাহরণ আমর। দ্বিতীয় সংখ্যায় দিয়াছি, পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই। যাহা ব্যয়সাধা, 
তাহা দরিদ্র কৃষকদিগের আয়ত্ত নহে। সুতরাং তাহার! তদ্দার! সচরাচর উপকৃত হয় না; 
বরং তদ্বিপরীতই ঘটিয়া থাকে । জমীদার ধনী, আদালতের খেল! তিনি খেলিতে পারেন। 
দোষে হউক, বিনা দোষে হউক, তিনি ইচ্ছা! করিলেই কৃষককে আদালতে লইয়া উপস্থিত 
.করেন। তথায় ধনবানেরই জয়, সুতরাং কৃষকের ছুর্দশ! ঘটে, অতএব আইন আদালত, 
কৃষককে পীড়িত করিবার, ধনবানের হস্তে আর একটি উপায় মাত্র। 

দ্বিতীয়তঃ, আদালত প্রায় দূরস্থিত। যাহ! দুরস্থ, তাহ! কৃষকের পক্ষে উপকারী 
হইতে পারে না। কৃষক ঘর বাড়ী চাষ প্রভৃতি ছাড়িয়া দুরে গিয়া বাস করিয়া মোকদম! 
চালাইতে পারে না। ব্যয়ের কথা দুরে থাকুক, তাহাতে ইহাদের অনেক কার্য ক্ষতি হয়, 
এবং অনেক অনিষ্টাপাতের সম্ভাবন1। কৃষক গোমস্তার নামে নালিশ করিতে গেল, সেই 
অবসরে গোমস্তার বাধ্য লোকে তাহার ধান চুরি করিয়া লইয়া গেল, না হয় আর একজন 
কৃষক গোমস্তার নিকট হইতে পাটা লইয়৷ তাহার জমীখানি দখল করিয়া লল। তত্চিন্ 
আমাদিগের দেশের লোক, বিশেষ ইতর লোক অত্যন্ত আলম্তপরবশ। শীষ্জ নড়ে না, 
সহজে উঠে না, কোন কার্যোই তৎপরতা নাই। দূরে যাইতে চাহে না। কৃষক বরং 
জমীদারের অত্যাচার নীরবে সহা করিবে, তথাপি দুরে গিয়া! তাহার প্রতীকার করিতে চাহে 
না। ধীহার! বিচারকার্যযে নিযুক্ত, তাহারা জানেন যে, ভাহাদের বিচারালয়ের নিকটবন্তা 
স্থানেরই মোকদ্দমা৷ অনেক; দুরের মোকন্দম প্রায় হয় না। অতএব বিচারক নিকটে 
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থাকিলে যে অত্যাচারের শাসন হইত, দূরে থাকায় সে অত্যাচারের শাসন হয় না। ইহার 
আর একটি ফল" এই হইয়া উঠিয়াছে যে, অত্যাচারী গোমস্তারাই বিচারকের স্থলাভিষিক্ত 
হইয়াছে। যখন এক জন কৃষক অপরের উপর দৌরাত্ম্য করে, তখন তাহার নালিশ 
জমীদারের গোমস্তার কাছে হয়। যখন গোমস্তা নিজে অত্যাচার করে, তাহার নালিশ 
হয় না। যেব্যক্তি স্বয়ং পরপীড়ক, এবং চারি পয়সার লোভে সকল প্রকার অত্যাচার 
করিতে প্রস্তুত, তাহার হাতে বিচারকাধ্য থাকায় দেশের কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা 
বুদ্ধিমানে বুঝিবেন। 

তৃতীয়তঃ, বিলম্ব সকল আদালতেই মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হইতে বিলম্ব হয়। 
বিলম্বে যে প্রতীকার, সে প্রতীকাঁরকে প্রতীকার বলিয়া! বোধ হয় না। গোমস্তায় কৃষকের 
ধান উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে, কৃষক আদালতে ক্ষতিপূরণের জন্য নালিশ করিল। যদি 
বড় কপাল-জোরে সে ডিক্রী পাইল, তবে সে এক বংসরে। আপীলে আর এক বংসর। 
যদি আত্যন্তিক সৌভাগ্যগ্ডণে আপীলে ডিক্রী টিকিল, এবং ডিক্রীজারিতে টাকা আদায় 
হইল, তবে সে আর এক বৎসরে । বাদীর কুড়ি টাকার ধান ক্ষতি হইয়াছিল, ডিক্রীজারি 
করিয়া খরচ খরচা বাদে তিন বৎসর পরে পাঁচ টাক। আদায় হইল। এবপ প্রতীকারের 
আশায় কোন্‌ কৃষক জমীদারের নামে নালিশ করিবে? 


বিলম্বে বিচারকের দোষ নাই। আদালতের সংখ্যা অল্প--যেখানে তিন জন 
বিচারক হইলে ভাল হয়, সেখানে একজন বৈ নাই। সুতরাং মোকদ্মা নিষ্পন্ন করিতে 
বিলম্ব ঘটিয়া যায়। আর প্রচলিত আইন অত্যন্ত জটিল। বিচারপ্রণালীতে অত্যন্ত 
লিপিবাহুল্যের এবং অত্যন্ত কাধ্যবাহুল্যের আবশ্যকতা । আজ এ মোকদ্দমার 
প্রতিপক্ষের উকীলের জেরার বাহুল্যে একটি মোকদ্দমার একটি সাক্ষী মাত্র বিদায় হইল; 
সুতরাং আর পাঁচটি মোকদ্দমার কিছু হইল না, আর এক মাস বাদে তাহার দিন পড়িল। 
কাল নিষ্পন্নযোগ্য মোকদ্দমার একটি নিপ্রয়োজনীয় সাক্ষী অনুপস্থিত, তাহার উপর দস্তক 
করিতে হইল। সুতরাং মোকদ্দমা! আর এক মাস পিছাইয়া গেল। এসকল না করিলে 
বিচার আইনসঙ্গত হয় না। নিষ্পত্তি আপীলে টিকে না। বিচারে বিলম্ব হয়, তাহাও 
স্বীকার,_অবিচার হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি কলিকাতার তৈয়ারি আইন ঘুণাক্ষরে 
লঙ্ঘন করা যাইতে পারে না। ইংরাজি আইনের মর্ম এই | 


আমর! যে সত্য হইতেছি, দিন'দিন যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ইহা তাহার একটি 
পরিচয়। আমাদিগের দেশে ভাল আইন ছিল না, বিলাত হইতে এখন ভাল আইন 
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আসিয়াছে। জাহাজে আমদানি হইয়া, চাদপালের ঘাটে ঢোলাই হইয়া, কলিকাতার কলে 
গাটবন্দী হইয়া, দেশে দেশে কিছু চড়া দামে বিকাইতেছে। তাহাতে এঁকালতি, হাকিমি, 
আমলাগিরি প্রভৃতি অনেকগুলি আধুনিক ব্যবসায়ের স্থত্টি হইয়াছে। ব্যাপারীরা আপন 
আপন পণ্যব্রব্যের প্রশংস। করিতে করিতে অধীর হইতেছেন। গলাবাজির জোরে, আগে 
ধাহাদের অন্ন হইত না, এখন তাহার! বড় লোক হইতেছেন। দেশের স্তরীবৃদ্ধির আর সীম 
নাই, সর্বত্র আইনমত বিচার হইতেছে । আর কেহ বেআইনি করিয়! সুবিচার করিতে 
পারে না। তাহাতে দীন ছুঃখী লোকের একটু কষ্ট, তাহার! আইনের গৌরব 'বুঝে না, 
সুবিচার চায়। সে কেবল তাহাদিগের মূর্খতাজনিত শ্রম মাত্র। " 


মনে কর, গোমস্তা, কি অপর কেহ কোন ছুঃখী প্রজার উপর কোন গুরুতর দৌরাত্ব। 
করিল। গোমস্ত। সেশ্যনের বিচারে অপিত হইল। সেশ্যনের বিচারে সাক্ীদিগের সত্য 
কথায় প্রতিবাদীর অপরাধ প্রমাণ হইল। কিন্তু বিচার জুরির হাতে। জুরর মহাশয়ের 
এ কাজে নৃতন ব্রতী; প্রমাণ অপ্রমাণ কিছু বুঝেন না। যখন সাক্ষীর জোবানবন্দী 
হইতেছিল, তখন তাহারা কেহ কড়ি গণিতেছিলেন, কেহ দোকানের দেন৷ পাওন! 
মনে মনে নিকাশ করিতেছিলেন, কেহ বা অল্প তন্দ্রাভিভূত। উকীল যখন বক্তা 
করিতেছিলেন, তখন তাহারা কিঞ্চিং ক্ষুধাতুর, গৃহে গৃহিণী কিরূপ জলযেগের আয়োজন 
করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। জজ সাহেব যখন ছুবোধ্য বাঙ্গালায় 
“চাধ্য” দিতেছিলেন, তখন তাহারা মনে মনে জজ সাহেবের দাঁড়ির পাকা চুলগুলিন 
গণিতেছিলেন। জজ সাহেব যে শেষে বলিলেন, “সন্দেহের ফল প্রতিবাদী পাইবে)” তাহাই 
কেবল কানে গেল। জুরর মহাশয়দিগের সকলই সন্দেহ-_কিছুই শুনেন নাই, কিছুই 
বুঝেন নাই; শুনিয়া বুঝিয়া একট! কিছু স্থির কর! অভ্যাস নাই, হয় ত সে শক্তিও নাই, 
সুতরাং সন্দেহের ফল প্রতিবাদীকেই দিলেন । গোমস্তা মহাশয় খালাস হইয়া আবার 
কাছারিতে গিয়! জমকিয়। বসিলেন,। ভয়ে বাদী সবংশে ফেরার হইল। যাহার! দোষীর 
বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিল, গোমস্তা তাহাদের ভিটামাটি লোপ করিলেন। আমরা বড় সন্ত 
হইলাম-_কেন না, জুরির বিচার হইয়াছে-_বিলাতি প্রথান্বসারে বিচার হইয়াছে__আমরা 
বড় সভ্য হইয়া! উঠিয়াছি। 

বর্তমান আইনের এইরূপ অযৌক্তিকতা এবং জটিলত৷ অবিচারের চতুর্থ কারণ 

পঞ্চম কারণ, বিচারকবর্গের অযোগ্যতা । এদেশের প্রধানতম বিচারকের! সকলেই 
ইংরাজ। ইংরাজেরা সচরাচর কার্য্যদক্ষ, সুশিক্ষিত, এবং সদমুষ্ঠাতা। কিন্তু তাহা হইলেও 
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বিচারকার্য্যে তাহাদিগের তাদৃশ যোগ্যতা নাই। কেন না, তাহারা বিদেশী, এ দেশের অবস্থা 
তাদৃশ অবগত নহেন, এ দেশের লোকের চরিত্র বুঝেন না, তাহাদিগের সহিত সহ্ৃদয়ত 
নাই, এবং অনেকে এ দেশের ভাষাও ভাল করিয়া বুঝেন না। স্মুতরাং সুবিচার করিতে 
পারেন না । বিচারকাধ্যের জন্য যে বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক, তাহা অনেকেরই হয় নাই। 


কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অধিকাংশ মোকদ্দমাই অধস্তন বিচারকের ছার! 
নিষ্পন হইয়া থাকে, এবং অধিকাংশ অধস্তন বিচারকই এ দেশীয়, তবে উপরিস্থ 
জন কতক ইংরাজ বিচারকের দ্বারা অধিক বিচারহানি সম্ভবে না। ইহার উত্তর, প্রথমত, 
সকল বাঙ্গালী বিচারকই 'বিচারকাধ্যের যোগ্য নহেন। বাঙ্গালী বিচারকের মধ্যে অনেকে 
মূর্খ, স্থুলবুদ্ধি, অশিক্ষিত, অথবা অসং। এ সম্প্রদায়ের বিচারক সৌভাগ্যক্রমে দিন দিন 
অন্পসংখ্যক হইতেছেন। তথাপি বিশেষ সুযোগ্য বাঙ্গালীর! বিচারক শ্রেণীভুক্ত নহেন। 
ইহার কারণ, এ দেশীয় বিচারকের উন্নতি নাই, পদবৃদ্ধি নাই ; ধাহারা ওকালতি করিয়া 
অধিক উপার্জনে সক্ষম, সে সকল ক্ষমতাশালী লোক বিচারকের পদের প্রার্থী হয়েন না। 
নততরাং সচরাচর মধ্যম শ্রেণীর লোক এবং অধম শ্রেণীর লোকই ইহাতে প্রবৃত্ত হয়েন। 
দ্বিতীয়ত?, অধস্তন বিচারকে সুবিচার করিলে কি হইবে? আপীলে চুড়ান্ত বিচার ইংরাজের 
হাতে। নীচে সুবিচার হইলেও উপরে অবিচার হয়, এবং সেই অবিচারই চূড়ান্ত। 
অনেক বিচারক সুবিচার করিতে পারিলেও আপীলের ভয়ে করেন না; যাহা আপীলে 
থাকিবে, তাহাই করেন। এ বিষয়ে হাইকোর্ট অনেক সময় বিশেষ অনিষ্টকর। তাহারা 
অধস্তন বিচারকবর্গকে বিচারপদ্ধতি দেখাইয়া দেন, আইন বুঝাইয়া দেন ;_বলেন, 
এইরূপে বিচার করিও, এই আইনের অর্থ এইরূপ বুঝিও। অনেক সময়ে এই সকল বিধি 
ভ্রমাত্বক-_-কখন কখন হাস্তাম্পদও হইয়া উঠে। কিন্তু অধস্তন বিচারকদিগকে তদনুবন্থী 
হইয়া চলিতে হয়। হাইকোর্টের জজদিগের অপেক্ষা ভাল বুঝেন, এমন স্ুব্ডিনেট 
জজ মুন্সেফ ও ডেপুটি মাজিস্ট্রে অনেক আছেন? কিন্তু তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অবিজ্ঞ- 
দিগের নির্দেশবর্তী হইয়া চলিতে হয়। 

এই প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হইলে পর “সমাজদর্পণ” নামে একখানি অভিনব সংবাদপত্র 
দৃষ্টি করিলাম। তাহাতে “বঙ্গদর্শন ও জমীদারগণ” এই শিরোনামে একটি প্রস্তাব আছে, 
আমাদিগের এই প্রবন্ধের পূর্ব্পরিচ্ছেদের উপলক্ষে উহা! লিখিত হইয়াছে । তাহা হইতে 
তুই একটি কথা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা!ক্করি ; কেন না, লেখক যেরূপ বিবেচনা করিয়াছেন, 
অনেকেই সেইরূপ বিবেচনা করেন ব। করিতে পারেন। তিনি বলেন) 
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“একেই ত দশশাল। বন্দৌবস্তের চতু্দিকে গর্ত খনন করা হইয়াছে, তাহাতে 
ব্গদর্শনের মত ছুই এক জন সন্তরান্ত বিচক্ষণ বাঙ্গালীর অনুমোদন বুঝিলে কি আর 
রক্ষা আছে ?” 

আমরা পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারি যে, দশশাল। বন্দোবস্তের ধংস আমাদিগের 
কামনা নহে বা তাহার অনুমোদনও করি নাঁ। ১৭৯৩ শীলে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে 
তাহার সংশোধন সম্ভবে না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নিশ্মিত হইয়াছে। 
চিঠস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্তীবন|। 
আমর সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি । বিশেষ যে বন্দোবস্ত উংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা 
করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাহারা এই ভাঁরতমগ্ডলে মিথ্যাবাদী 
বলিয়। পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কুপরামশ 
আমরা ইংরাজদিগকে দিই না। যে দিন ইংরাজের অমঙ্গলাকাজ্সী হইব, সমাজের 
অমঙ্গলাকাজজী হইব, সেই দিন সে পরামর্শ দিব। এবং ইংরাঁজেরাও এমন নির্বোধ নহেন 
যে, এমত গঠিত এবং অনিষ্টজনক কাধ্যে প্রবৃত্ত হয়েন। আমরা কেবল ইহাই চাহি যে, 
সেই বন্দোবস্তের ফলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে, এখন স্থুনিয়ম করিলে তাহার যত দুর 
প্রতীকার হইতে পারে, তাহাই হউক। কথিত লেখক লিখিয়াছেন যে, যাহাতে দশশাল। 
বন্দোবস্তের কোনরূপ ব্যাঘাত না হইয়া জমীদার ও প্রজা, উভয়েরই অনুকূলে এরূপ 
নুব্যবস্থা৷ দকল স্থাপিত হয় যে, তদ্দারা৷ উভয়েরই উন্নতি হইয়া দেশের শ্ীবৃদ্ধি হইতে 
পারে, তদ্িষয়ে পরামর্শ দেওয়াই কর্তব্য ।” আমরা তাহাই চাই। 

ইহাঁও বক্তব্য যে, আমর! কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্তকে ভ্রমাত্মকঃ অন্যায় এবং 
অনিষ্টকারক বলিয়াছি বটে, কিন্তু ইংরাজেরা যে, ভূমিতে সব ত্যাগ করিয়া এ দেশীয় 
লোকদিগকে তাহাতে স্বত্ববান্‌ করিয়াছেন, এবং করবৃদ্ধির অধিকার ত্যাগ করিয়াছেন, ইহ! 
দৃষ্য বিবেচনা করি না। তাহ। ভালই করিয়াছেন । এবং ইহা সুবিবেচনার কাজ, শ্যায়- 
সঙ্গত, এবং সমাজের মঙ্গলজনক । আমরা বলি যে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমীদারের 
সহিত না হইয়। প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল। তাহা হলেই নির্দোষ হইত। তাহ! 
ন[ হওয়াতেই ভ্রমাত্মক, অন্যায় এবং অনিষ্টজনক হইয়াছে। 

লেখক আরও বলেন /-- 

“আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গাল! দেশ নিতান্ত নির্ধন হইয়া পড়িয়াছে। & * সকলেন 
বলে, আমাদের দেশের টাকা আমাদের দেশে থাকিতেছে না, বিদেশীয় বণিক ও 
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রাজপুরুষের প্রায়ই লইয়া যাইতেছেন। যদি মহাত্মা কর্ণ ওয়ালিস্‌ জমীদারদিগের বর্তমান 
সত্রীর উপায় না করিয়। যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দরিদ্র হইয়া পড়িত। দেখে 
যাহা কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা! এই কয়েক জন জমীদারের ঘরেই দেখিতে পাওয়৷ 
যায় |, 


সাধারণতঃ. অনেকেই এই কথা বলেন, সুতরাং ইহার মধ্যে আমাদিগের বিবেচনায় 
যে কয়েকটি ভ্রম আছে, তাহ। দেখাইতে বাধ্য হইলাম । 


১। ইউরোপীয় কোন রাজ্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে, বাঙ্গালা দেশ নিধন 
বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালা যে এক্ষণে নির্ধন, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ 
নাই। বর্ধমান কাল অপেক্ষা ইতিপূর্ধবকালে যে বাঙ্গাল! দেশে অধিক ধন ছিল, তাহার 
কিছু মাত্র প্রমাণ নাই। বরং এক্ষণে যে পূর্ববাপেক্ষা দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার 
অনেক প্রমাণ আছে। “বঙ্গদেশের কৃষকের” প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা কোন কোন 
, প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছি। তদতিরিক্ত এক্ষণে বলিবার আবশ্যক নাই। 

২। বিদেশী বণিক ও রাজপুরুষে দেশের টাকা লইয়া যাইতেছে বলিয়া যে দেশে 
টাকা থাকিতেছে না, এই প্রসঙ্গের মধ্যে প্রথমে বিদেশীয় বণিকৃদিগের বিষয় আলোচনা 
করা যাউক। 

ধাহার] এ কথা বলেন, তাহাদের সচরাচর তাৎপর্য্য বৌধ হয়, এই যে, বণিকের! 
এই দেশে আসিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছেন, স্থতরাং এই দেশের টাকা লইতেছেন বৈ 
কি? যে টাকাটা তাহাদের লাভ, সে টাকা, এ দেশের টাকা । বোধ হয়, ইহাই তাহাদের 
বলিবার উদ্দেশ্য । 

বিদেশীয় বণিকেরা যে লাভ করেন, তাহা ছুই প্রকারে ; এক আমদানিতে, আর 
এক রপ্তানিতে । এদেশের দ্রব্য লইয়৷ গিয়া দেশানস্তরে বিক্রয় করেন, তাহাতে তাহাদের 
কিছু মুনাফা থাকে। দেশাস্তরের দ্রব্য আনিয়া এ দেশে বিক্রয় করেন, তাহাতেও তাহাদের 
কিছু মুনীফা থাকে । তণ্ঠিন্ন অন্ত কোন প্রকার লাভ নাই। 

এ দেশের সামগ্রী লইয়া গিয়া বিদেশে বিক্রয় করিয়া যে মুনাফা করেন, সহজেই 
দেখা যাইতেছে যে, সে মুনাফ! এদেশের লোকের নিকট হইতে লয়েন না। যে দেশে 
তাহা বিক্রয় হয়, সেই দেশের টাকা হইতে তাহার মুনাফা পান। এখানে তিন টাকা 
মণ চাউল কিনিয়া, বিলাতে পাঁচ ট+কা মণ বিক্রয় করিলেন; যে ছুই টাকা মুনাফা 
করিলেন, তাহা! এ দেশের লোককে দিতে হইল না; বিলাতের লোকে দিল। বরং এ 
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দেশের লোকে আড়াই টাকা পড়তার চাউল তাহাদের কাছে তিন টাকায় বিক্রয় করিয়া 


কিছু মুনাফা করিল। অতএব বিদেশীয় বণিকের! এদেশীয় সামগ্রী বিদেশে বিক্রয় করিয়া 
এ দেশের টাকা ঘরে লইয়। যাইতে পারিলেন না। বরং কিছু দিয়! গেলেন। 


তবে ইহাই স্থির যে, তাহার! যদি কিছু এ দেশের টাকা ঘরে লইয়া যান, তবে সে 
দেশান্তরের জিনিস এ দেশে বিক্রয় করিয়া তাহার মুনাফায়। বিলাতে চারি টাকার থান 
কিনিয়৷ এ দেশে ছয় টাকায় বিক্রয় করিলেন ; যে ছুই টাকা মুনাফা হইল, তাহা। এদেশের 
লোকে দিল। সুতরাং আপাততঃ বোধ হয় বটে যে, এ দেশের টাকাটা তাহাদের হাত 
দিয়া বিদেশে গেল। দেশের টাকা কমিল। এই ভ্রমটি কেবল এ' দেশের লৌকের নহে। 
ইউরোপের সকল দেশেই ইহাতে অনেক দিন পধ্যন্ত লোকের মন আচ্ছন্ন ছিল, এবং 
তথায় কৃতবিষ্ঠ ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণ লোকের মন হইতে ইহা অগ্ঠাপি দূর হয় নাই। ইহার 
যথার্থ তত্ব এত ছুরহ যে, অল্পকাল পূর্বে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরাও তাহা বুঝিতে 
পারিতেন না । রাজগণ ও রাজমস্ত্রিগণ এই ভ্রমে পতিত হইয়া, বিদেশের সামগ্রী স্থদেশে 
যাহাতে না আসিতে পারে, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতেন। এবং সেই প্রবৃত্তির বশে 
বিদেশ হইতে আনীত সামগ্রীর উপর গুরুতর শুক্ক বসাইতেন। এই মহাত্রমাত্বক 
সমাজনীতিস্থৃত্র ইউরোপে (0:96990102) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তদুচ্ছেদপূর্ববক আধুনিক 
অনর্গল বাণিজ্য-প্রণালী (ম:69 1889) সংস্থাপন করিয়া ব্রাইট ও কব্ডেন চিরম্মরণীয় 
হইয়াছেন। ফ্রান্সে তাহা বিশেষরূপে বদ্ধমূল করিয়া, তৃতীয় নাপোলিয়নও প্রতিষ্ঠাভাজন 
হইয়াছেন। তথাপি এখনও ইউরোপে অনেকের এ ভ্রম দূর হয় নাই। আমাদের 
দেশের সাধারণ লোকের যে সে ভ্রম থাকিবে, তাহার আশ্চর্য কি? 0:06906070. হইতে 
ইউরোপে কি অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, তাহা যিনি জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বক্‌লের গ্রন্থ 
পাঠ করিবেন। যিনি তাহার অসত্যতা বুঝিতে চাহেন, তিনি মিল্‌ পাঠ করিবেন। 
ঈদৃশ ছুরহ তত্ব বুঝাইবার স্থান, এই ক্ষুদ্র প্রবান্ধের শেষভাগে হইতে পারে না। আমরা 
কেবল গোটাকত দেশী কথা বলিয়! ক্ষান্ত হইব। 

আমরা ছয় টাক। দিয়া বিলাতি থান কিনিলাম। টাক! ছয়টি কি অমনি দিলাম? 
অমনি দিলাম না,__তাহার পরিবর্তে একটি সামগ্রী পাইলাম । সেই সামগ্রীটি যদি আমরা 
উচিত মূল্যের উপর একটি পয়সা বেশী দাম দিয় লইয়া থাকি, তবে সেই পয়সাটি আমাদের 
ক্ষতি। কিন্তু যদি একটি পয়সাও বেশী না! দিয়! থাকি, তবে আমাদের কোন ক্ষতি নাই। 
এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ছয় টাকার থানটি কিনিয়া একটি পয়সাও বেশী মূল্য দিয়াছি 


২৭৬ বিবিধ প্রবন্ধ --দিতী ভাগ 


কিনা। দেখা যাইতেছে যে, ছয় টাকার এক পয়সা কমে সে থান আমরা কোথাও 
পাই না, পাইলৈ তাহা সাধারণ লোকে ছয় টাকায় কেন কিনিবে? যদি ছয় টাকার এব 
পয়সা কমে এ থান কোথাও পাই না, তবে এ মূল্য অনুচিত নহে। যে ছয় টাকায় থান 
কিনিল, সে উচিত মূল্যেই কিনিল। যদি উচিত মূল্যে সামগ্রীটি কেনা হইল, তবে 
ক্রেতাদিগের ক্ষতি কি? কি প্রকারে তাহাদিগের টাকা অপহরণ করিয়া বিদেশীয় বণিক্‌ 
বিদেশে পলায়ন করিল? তাহার। ছুই টাকা মুনাফা! করিল বটে, কিন্তু ক্রেতাদিগের কোন 
ক্ষতি করিয়া লয় নাই ; কেন না, উচিত মূল্য লইয়াছে। যদি কাহারও ক্ষতি না করিয়া 
মুনাফা করিয়া থাকে” তবে তাহাতে আমাদের অনিষ্ট কি? যেখানে কাহারও ক্ষতি নাই, 
সেখানে দেশের অনিষ্ট কি? 


আপত্তির মীমাংসা এখনও হয় নাই। আপত্তিকারকেরা বলিবেন যে, এ ছয়টি 
টাকায় দেশী তাতির কাছে থান কিনিলে টাকা ছয়টা দেশে থাকিত। ভালই। কিন্ত 
দেশী তাতির কাছে থান কই? সে যদি থান বুনিতে পারিত, এ মূল্যে এরূপ থান দিতে 
পারিত, তবে আমরা তাহারই কাছে থান কিনিতাম-_বিদেশীর কাছে কিনিতাম না । কেন 
না, বিদেশীও আমাদের কাছে থান লইয়। বেচিতে আসিত না। কারণ, দেশীয় বিক্রেতা 
যেখানে সমান দরে বেচিতেছে, সেখানে তহোর লভ্য হইত না। এ কথাটি সমাঁজনীতির 
আর একটি ছূর্ববোধ্য নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এক্ষণে থাক। স্থুল কথা, এ ছয় 
টাক। যে দেশী তাতি পাইল না, তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। ক্রেতাদিগের যে ক্ষতি 
নাই, তাহা দেখাইয়াছি। দেশী তাতিরও ক্ষতি নাই। সে থান বুনে না, কিন্তু অন্য কাপডু 
বুনিতেছে। যে সময়ে এ ছয় টাকার জন্ত থান বুনিত, সে সময়ে সে অন্য কাপড় 
বুনিতেছে। সে কাপড় সকলই বিক্রয় হইতেছে । অতএব তাহার যে উপার্জন হইবার, 
তাহা হইতেছে। থান বুনিয়া সে আর অধিক উপার্জন করিতে পারিত না; থান বুনিতে 
গেলে ততক্ষণ অন্য কাপড় বুনা স্থগিত থাকিত॥। যেমন থানের মূল্য ছয় টাকা পাই; 
তেমনি ছয় টাকা মূল্যের অন্য কাপড় বুনা হইত ন1; সুতরাং লাভে লোকসানে পুধিয়া 
যাইত। অতএব তাতির তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। 

তাঞ্িক বলিবেন, তাতির ক্ষতি আছে। এই থানের আমদানির জন্য তাতির 
ব্যবসায় মারা গেল। তাতি থান বুনে না, ধুতি বুনে। ধুতির অপেক্ষা থান সস্তা, 
স্থতরাং লোকে থান পরে, ধুতি করার পরে না। এজগ্ভ অনেক তাতির ব্যবসায় লোপ 
হইয়াছে। 


অর ক্ষক ২৭৭ 


উত্তর। তাহার তাতবুন। ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সে অগ্য বাবসা 
করুক না কেন? অন্য ব্যবসায়ের পথ রহিত হয় নাই। তাত বুনিয়া সার খাইতে পায় 
না, কিন্তু ধান বুনিয়। খাইবার কোন বাধা নাই। সকল ব্যবসায়ের পরিণাম সমান লাভ, 
ইহা! সমাজতত্ববেত্তারা প্রমাণ করিয়াছেন। যদি তাত বুনিয়া মাসে পাচ টাকা লাভ হইত, 
তবে সে ধান বুনিয়া সেই পাচ টাকা লাভ করিবে। থানে বা ধুতিতে সে ছয় টাকা 
গাইত, ধানে সে সেই ছয় টাকা পাইবে । তবে তাতির ক্ষতি হইল কৈ? 


ইহাতেও এক তর্ক উঠিতে পারে। তুমি বলিতেছ, তাত বুনিয়া খাইতে না পাইলেই 
ধান বুনিয়া খাইবে, কিন্তু ধান বুনিবার অনেক লোক 'মাছে। আরও লোক সে ব্যবসায়ে 
গেলে এ ব্যবসায়ের লভ্য কমিয়া যাইবে; কেন না, অনেক লোক গেলে অনেক ধান হইবে, 
সুতরাং ধান সম্ত। হইবে । যদি ধাম্তকারক কৃষকদিগের লাভ কমিল, তবে দেশের টাকা 
কমিল বই কি? 

উত্তর । বাণিজ্য বিনিময় মাত্র। এক পক্ষে বাণিজ্য হয় না। যেমন আমর! 
বিলাতের কতক সামশ্রী লই, তেমনি বিলাতের লোকে আমাদিগের কতক সামগ্রী লয়। 
যেমন আমরা কতকগুলিন বিলাতি সামগ্রী লওয়াতে, আমাদের দেশে প্রস্তত সেই সেই 
সামগ্রীর প্রয়োজন কমে, সেইরূপ বিলাতীয়ের৷ আমাদের দেশের কতকগুলি সামগ্রী 
লওয়াতে আমাদের দেশের সেই সেই সামগ্রীর প্রয়োজন বাড়ে। যেমন ধুতির প্রয়োজন 
কমিতেছে, তেমনি চাউলের প্রয়োজন বাড়িতেছে। অতএব যেমন কতকগ্চলি তাতির 
ব্যবসায়হানি হইতেছে, তেমনি কৃষি ব্যবসায় বাড়িতেছে, দেশী লোকের চাষ করিবার 
আবশ্যক হইতেছে । অতএব চাষীর সংখ্যা বাড়িলে তাহাদের লাভ কমিবে না। 


অতএব বাণিজ্য হেতু যাহাদের পূর্বব্যবসায়ের হানি হয়, নৃতন ব্যবসায়াবলগ্বনে 
তাহাদের ক্ষতি পূরণ হয়। তাহা হইলে বিলাতি থান খরিদে তাঁতির ক্ষতি নাই। 
তাতিরও ক্ষতি নাই, ক্রেতাদিগেরও ক্ষতি নাই। তবে কাহার ক্ষতি? কাহারও নহে। 
যদি বণিক্‌ থান বেচিয়া যে লভ্য করিল, তাহাতে এ দেশীয় কাহারও অর্থক্ষতি হইল না, 
তবে তাহারা এ দেশের অর্থ-ভাগ্ডার লুঠ করিল কিসে? তাহার লভ্যের জন্য এ দেশের 
অর্থ কমিতেছে কিসে? 

আমরা তাতির উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্য সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্ত 
সে উদ্দাহরণে একটি দোষ ঘটে। তাঁতির ব্যবসায় লোপ হইতেছে, তথাপি অনেক তঠাতি 
অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে না। আমাদের দেশের লোক জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া 


২৭৮ বিবিধ টিন ভাগ 
সহজে অন্ত ব্যবসায় অবলম্বন করিতে চাহে না। ইহ! তাতিদের ছুর্ভাগ্য বটে, কিন্ত 
তাহাতে দেশের ধনক্ষতি নাই ; কেন না, থানের পরিবর্তে যে চাউল যায় তদ্বৎপাদন জন্থ 


যে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি, তাহা হইবেই হইবে। তবে তাতি সেই ধন ন! পাইয়া, অন্য 
লোকে পাইবে । তাতি খাইতে পায় না বলিয়া দেশের ধন কমিতেছে না। 


অনেকের এইরূপ বোধ আছে যে, বিদেশীয় বণিকের। এ দেশে অর্থ সঞ্চয় করিয়। 
নগদ টাকা বস্তাবন্দী করিয়া জাহাজে তুলিয়া পলায়ন করেন। এরূপ ধাহাদের বিশ্বাস, 
তাহাদের প্রতি বক্তব্য,__ | 

প্রথমতঃ নগদ টাঁক। লইয়খ গেলেই দেশের অর্থহানি হইল না। নগদ টাকাই 
ধন নহে। যত প্রকার সম্পত্তি আছে, সকলই ধন। নগদ টাঁক1 এক প্রকার ধন মাত্র। 
তাহার বিনিময়ে আমরা যদি অন্ত প্রকার ধন পাই, তবে নগদ টাকা যাওয়ায় নির্ধন 
হই না। 

নগদ টাকাই যে ধন নহে, এ কথা বুঝান কঠিন নহে । একজনের এক শত টাকা 
নগদ আছে, সে সেই এক শত টাকার ধান কিনিয়। গোলা-জাত করিল। তাহার আর 
নগদ টাকা নাই, কিন্তু এক শত টাকার ধান গোলায় আছে। সে কি পূর্ব্বাপেক্ষা গরিব 
হইল? | 

দ্বিতীয়তঃ বাস্তবিক বিদেশীয় বণিকেরা এ দেশ হইতে নগদ টাকা জাহাজে তুলিয়া 
লইয়া যান না। বাণিজ্যের মূল্য হুপ্ডিতে চলে। সঞ্চিত অর্থ দলিলে থাকে । অতি 
অল্পমাত্র নগদ টাক! বিলাতে যায়। 


তৃতীয়তঃ যদি নগদ টাকা গেলেই ধনহানি হইত, তাহ! হইলে বিদেশীয় বাণিজো 
আমাদিগের ধনহানি নাই, বরং বৃদ্ধি হইতেছে । কেন না, যে পরিমাণে নগদ টাকা বা 
রূপা আমাদিগের দেশ হইতে অন্য দেশে যায়, তাহার অনেক গুণ বেশী রূপা অন্য দেশ 
হইতে আমাদের দেশে আসিতেছে, এবং সেই রূপায় নগদ টাকা হইতেছে । নগদ টাকাই 


যদি ধন হইত, তবে আমরা অন্য দেশকে নির্ধন করিয়া নিজের ধন বৃদ্ধি করিতেছি, নিজে 
নির্ধন হইতেছি না। 


এ সকল তত্ব ধাহারা বুঝিতে যত্ব করিবেন, তাহারা দেখিবেন যে, কি আমদানিতে, 
কি রপ্তানিতে, বিদেশীয় বণিকেরা৷ আমাদের টাকা লইয়৷ যাইতেছেন না, এবং তন্মিবন্ধন 
আমাদিগের দেশের টাকা কমিতেছে না। বরং বিদেশীয় বাণিজ্য কারণ আমাদিগের 
দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে। ধাহারা মোটামুটি ভিন্ন বুঝিবেন না, ঠাহারা একবার ভাবিয়া 


নর ২৭৯ 


দেখিবেন, বিদেশ হইতে কত অর্থ আসিয়! এ দেশে ব্যয় হইতেছে। যে বিপুল রেল্ওয়েগুলি 
প্রস্তুত হইয়াছে, সে অর্থ কাহার ? | 

বিদেশীয় বণিকৃদিগের সম্বন্ধে শেষে যাহ। বলিয়াছি, রাজপুরুষদিগের সঞ্ধন্ধেও তাহ। 
কিছু কিছু বর্তে। কিন্তু ইহা! অবশ্থ স্বীকার্ধ্য যে, রাজকর্্াচারীদিগের জন্য এ দেশের কিছু 
ধন বিলাতে যায়, এবং তাহার বিনিময়ে আমরা কোন প্রকার ধন পাই না। কিন্ত সে 
সামান্য মাত্র ।* বাণিজ্য জন্য এ দেশে যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, এবং প্রথম পরিচ্ছেদের 
পারচয় মত কৃষি জন্য যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে সে ক্ষতি পূরণ হইয়া আরও অনেক 
ফাজিল থাকিতেছে। অতএব আমাদের ধন বৎসর বৎসর বাড়িতেছে, কমিতেছে না । 

৩। লেখক বলিতেছেন, “যদি মহাত্মা কর্ণ ওয়ালিস্‌ জমীদারদিগের বর্তমান শ্রীর 
উপায় না করিয়া যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দরিদ্র হইয়া পড়িত। দেশে 
যাহা কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা! এই কয়েকজন জমীদারের ঘরেই দেখিতে পাওয়। 
যায়।” 

এ কথাও সকলে বলেন, এ ভরমও সাধারণের । আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে, 
জমীদারী বন্দোবস্তে যদি দেশে ধন আছে__তবে প্রজাওয়ারি বন্দোবস্তে ধন থাকিত 
নাকেন? যে ধন এখন জমীদারদিগের হাতে আছে, সে ধন তখন দেশে থাকিত না ত 
কোথায় যাইত ? 

জমীদারের ঘরে ধন আছে, তাহার একমাত্র কারণ যে, তাহার! সুমির উৎপন্ন ভোগ 
করেন। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, প্রজারা সেই উৎপন্ন ভোগ করিত, সুতরাং সেই 
ধনটা তাহাদের হাঁতে থাকিত। সে বিষয়ে দেশের কোন ক্ষতি হইত না। কেবল ছুই 
চারি ঘরে তাহা রাশীকৃত না হইয়! লক্ষ লক্ষ প্রজার ঘরে ছড়াইয়া পড়িত। সেইটিই এই 
্রান্ত বিবেচকদিগের আশঙ্কার বিষয়। ধন ছুই এক জায়গায় কাড়ি বাধিলে তাহার! ধন 
আছে বিবেচনা করেন; কাড়ি না দেরিতে পাইলে তাহার! ধন আছে বিবেচনা করেন না। 
লক্ষ লক্ষ টাকা এক জায়গায় গাদা করিলে অনেক দেখায় ; কিন্তু আধ ক্রোশ অন্তর একটি 
একটি ছড়াইলে টাকা দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। কিন্ত উভয় অবস্থাতেই লক্ষ টাকার 
অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে । এখন বিবেচনা করা কর্তব্য, ধনের কোন্‌ অবস্থা দেশের 
পক্ষে ভাল, ছুই এক স্থানে কাড়ি ভাল, না ঘরে ঘরে ছড়ান তাল পূর্্বপণ্ডিতের। 
বলিয়াছেন যে, ধন গোময়ের মত, এক স্থানে অধিক জমা হইলে দুর্গন্ধ এবং অনিষ্টকারক 


-পস 
২ ২ ০৯পীশিশীীশ্ট পাপা 

শবাশাশীশিশিশিটি 

_._ পাশীীশীশ্প্পাীশিশিশাি 





* এই কথাটাই বড় বেশী তুল। এ সকল বিচারে তুল আছে, গোড়ায় স্বীকার করিয়াছি। 


২৮০ বিবিধ প্রবন্ব_দ্বিতী় ভাগ 
হয়, মাঠময় ছড়াইলে উর্বরতাজনক, সুতরাং মঙ্গলকারক হয়। সমাজতত্ববিদেরাও এ 
তত্বের আলোচনা 'করিয়।৷ সেইরূপই স্থির করিয়াছেন। এবং তাহাদের অনুসন্ধানান্ুসারে 
ধনের সাধারণতাই সমাজোন্নতির লক্ষণ বলিয়! স্থির হইয়াছে । ইহাই স্যায়সঙ্গত। পাঁচ 
সাত জন টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবে, আর ছয় কোটি লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে, 
ইহা! অপেক্ষা অন্যায় আর কিছু কি সংসারে আছে? সেই জন্যই কর্ণ ওয়ালিসের বন্দোবস্ত 
অতিশয় দৃষ্য। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, এই ছুই চারি জন অতিধনবান্‌ ব্যক্তির 
পরিবর্তে আমরা ছয় কোটি সুখী প্রজ! দেখিতাম। দেশশ্ুদ্ধ অন্নের কাঙ্গাল, আর পাঁচ 
সাত জন টাকা খরচ করিয়। ফুরাইতে পারে না, সে ভাল, না_সকলেই সুখ স্বচ্ছন্দে আছে, 
কাহারও নিশ্রয়োজনীয় ধন নাই, সে ভাল? দ্বিতীয় অবস্থা যে প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে 
শতগুণে ভাল, তাহ! বুদ্ধিমানে অন্বীকার করিবেন না। প্রথমোক্ত অবস্থায় কাহারও 
মঙ্গল নাই। যিনি টাকার গাদায় গড়াগড়ি দেন, এ দেশে প্রায় তাহার গর্দভজন্ম ঘটিয়া 
উঠে। আর যাহার! নিতান্ত অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহাদের কোন শক্তি হয় না । কেহ 
অধিক বড় মানুষ না হইয়া, জনসাধারণের স্বচ্ছন্দাবস্থা হইলে সকলেই মন্ুষ্প্রকৃত হইত। 
দেশের উন্নতির সীমা থাকিত না। এখন যে জন পীচ ছয় বাবুতে ব্রিটিশ, ইগ্ডয়ান্‌ 
এসোসিয়েশনের ঘরে বসিয়া মৃদু মৃছ কথা কহেন, তৎপরিবর্তে তখন এই ছয় কোটি প্রজার 
সমুদ্রগর্জজনগন্তীর মহানিনাদ শুনা যাইত। 

আমরা দেখাইলাম যে, ধাহার। বিবেচনা করেন যে, জমীদার দেশের পা 
প্রয়োজনীয় বা উপকারী, তাহাদের তদ্রুপ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই । 


বহুবিবাহ * 


[স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্াসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রবর্ঠিত বহুবিবাইবিষয়ক আন্দোলনের সময়ে 
ব্দর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়প্রণীত বহুবিবাহ সন্স্বীয় দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু 
তীত্র সমালোচনায় আমি কর্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতে ভিনি কিছু বিরক্তও হইযাছিলেন। 
তাই আমি এ প্রবন্ধ আর পুনমূর্্রিত করি নাই। এই আন্দোলন ভ্রান্তিজনিত, ইহাই প্রতিপন্ন কর! 
আমার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হ্ইয়াছিল। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদগশায় ইহ 
গুনমু'্রিত করিয়া দ্বিতীয় বার তাহার বিরক্তি উত্পাদন করিতে*আমি ইচ্ছা রি শাই। এক্ষণে তিনি 
অশ্ুরক্তি বিরক্তির অতীত। তথাপি দেশস্থ সকল লোকেই তাহাকে অন্গা করে, এবং আমিও তাহাকে 
আম্থরিক শ্রদ্ধা করি, এজন্য ইহা এক্ষণে পুনমুর্্রিত করার খঁচিত্য বিষয়ে অনেক বিচার কবিয়াছি। 
পিঠার করিয়া যে অংশে সেই তীব্র সমালোচনা ছিল, ভাহা উঠাইয়া দিয়াছি। কোন না কোন দিন কথাটা 
উঠি, দোষ তীহার, না আমার | স্বিচার জন্য প্রবন্ধটি প্রথমাংশ পুনমুর্রিত করিলাম । ইচ্ছা ছিপ 
যে, এ সময়ে উহা পুনমুর্দ্রিত করিব না, কিন্তু তাহা না করিলে আমার জীবর্দশাঘ উহা আর পুনমু্রিত 
হইবে কিনা সন্দেহ। উহা! বিলুপ্ করাও অবৈধ ; ক্ষেন না, ভাল হউক, মন্দ হউক, উহ] আমাদের দেশে 
শাধুনিক সমাজসংস্কারের ইতিহাসের অংশ হইয়া পড়িয়াছে_ উহার দ্বাবাই বইবিবাহবিষযক আন্োলণ 
নির্বাপিত হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি। আর এখনও 01710871 সম্প্রদায় প্রবল তাহার! না পারেন, এমন 
কাঙ্গ নাই] 

প্রায় ছুই বৎসর হইল, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্্র পিগ্যাসাগর বনবিবাহের 
শাস্ত্রীয় সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রচার করেন। তদুত্তরে শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবচস্পতি, 
এবং অন্যান্য কয়জন পণ্ডিত যদৃচ্ছাপ্রবৃন্ত বহুবিবাহের শান্থীয়তা প্রমাণ করিতে যত 
পাইয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিতীয় পুস্তক প্রচার করিয়াছেন ইহার 
নিচার্্য বিষয় এই যে, যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রস্মত কি না? আমরা প্রথমেই 
বলিতে বাধ্য হইলাম যে, আমরা' 'র্দশান্ত্রে সম্পূর্ণ অঙ্ঞ; স্বুতরাং এ বিচারে পিগ্ঠাসাগর 
মহাশয় প্রতিবাদীদিগের মত খণ্ডন করিয়! জয়ী হইয়াছেন কি না, তাহা আমর! জানি না। 
এবং সে বিষয়ে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অক্ষম । তবে এ বিষয়ে অশা ন্জ্ঞ ব্যক্তিরও 
কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে । আমাদিগের যাহা বক্তব্য, তাহ! অতি সংক্ষেপে বলিব। 


* বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি ন| এতদ্বিষয়ক বিচার । দ্বিতীয় পুক। শঈএবচন 
বি্তাসাগর প্রণীত। কলিকাতী, গ্রীপীভাঙ্থর বন্দ্যোপাপ্যায় দ্বারা দস্কৃত বে মু্রিত | 
৩৬ 


২৮২ বিবিধ ০৮৪০০ 


বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জনীয়, এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ, 
তাহা বোধ হয় এ দেশের জনসাধারণের হৃদয়ঙগম হইয়াছে। সুশিক্ষিত বা অন্নশিক্ষিত, 
এ দেশে এমত লোক বোধ হয় অল্পই আছে, যে বলিবে, “বহুবিবাহ অতি ্ুপ্রথা, ইহা 
ত্যাজ্য নহে।” বাহার বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের প্রতিবাদ করিয়াছেন, বোধ হয়, 
তাহাদেরও এই মাত্র উদ্দেশ্ট যে, তাহারা আপন আপন জ্ঞানমত বহুবিবাহের শাস্ত্ীয়তা 
প্রতিপন্ন করেন। তাহাদের প্রণীত গ্রন্থ আমর! সবিশেষ পড়ি নাই, কিন্তু বোধ হয় তাহারা 
কেহই বলেন ন। যে, বহুবিবাহ স্ুপ্রথা, ইহা! তোমর! ত্যাগ করিও না। যদ্রি কেহ এমন 
কথা বলিয়। থাকেন, "তবে ইহা! বল! যাইতে পারে যে, তাহার মত কুসংস্কারবিশিষ্ট লোক 
এক্ষণে অতি অল্প। ধাহার! স্বয়ং বহুবিবাহ করিয়। থাকেন, তাহাদিগেরই মুখে বহুবিবাহ- 
প্রথার ভূয়সী নিন্দা এবং কৌলীন্যের উপর ধিক্কার আমর! শতবার শুনিয়াছি। তাবযে 
তাহারা কেন এত বিবাহ করেন, সে স্বতন্ত্র কথা । এমত চোর কেহই নাই যে, জিজ্ঞাসা 
করিলে, চুরিকে অসৎকর্্ম বলিয়া স্বীকার করিবে নাঁকিস্তু অসংকন্ম্ম বলিয়া ্বীকার 
করিয়াও সে আবার চুরি করে। কুলীনেরাও বহুবিবাহ নিন্দনীয় বলিয় স্বীকার করিয়াও 
বহুবিবাহ করেন। কিন্তু সে যাহাই হউক, বহুবিবাহ যে কুপ্রথা, তদ্ধিষয়ে বাঙ্গালীর 
মতৈক্য সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয় নাই। 

এই এঁকমত্য যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত বহুবিবাঁহবিষয়ক প্রথম পুস্তক প্রচারের 
পর হইয়াছে, এমত নহে । অনেক দিন হইতেই ইহা সংস্থাপিত হইয়া আসিতেছে । ইহা 
দেশের মধ্যে স্ুুশিক্ষা প্রচার বা ইউরোপীয় নীতির প্রচার বা সাধারণ উন্নতির ফল। 
তথাপি তাহার প্রথম পুস্তকের জন্য আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। যাহা 
কিছু সদভিপ্রায়ে অনুষিত, তাহ! সার্থক হউক বা নিরর৫থক হউক, প্রয়োজনবিশিষ্ট হউক বা 
নিপ্রয়োজনীয় হউক, তাহাই প্রশংসনীয় এবং কৃতজ্ঞতার স্থল। বিশেষ বহুবিবাহ সম্বন্ধ 
লোকের মত যাহাই হউক, বহুবিবাহপ্রথা দেশ হইতে একেবারে উচ্ছিন্ন হয় নাই । তবে 
বহুবিবাহ এ দেশে যত দূর প্রবল বলিয়া বিদ্যাসাগর প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 
বাস্তবিক ততটা প্রবল নহে। আমাদিগের স্মরণ হয়, হুগলি জেলায় যতগুলিন বহুবিবাহ- 
পরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন, বিদ্যাসাগর প্রথম পুস্তকে তাহাদিগের তালিকা দিয়াছেন। 
অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, তালিকাটি প্রমাদশুম্ত নহে। কেহ কেহ বলেন যে, 
মৃত ব্যক্তির নাম সন্নিবেশ দ্বারা তান্টিকাটি স্ফীত হইয়াছে। আমরা স্বয়ং যে ছুই একটির 
কথা সবিশেষ জানি, তাহা৷ তালিকার সঙ্গে মিলে নাই । যাহা হউক, বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের 


ৃ বহুবিবাহ ২৮৩ 


খ্যাতির অনুরোধে আমরা সেই তালি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তাহা! করিলেও 
হুগলি জেলার সমুদায় লোকের মধ্যে কয়জন বহুবিবাহপরায়ণ পাওয়া যায়? এই 
বাঙ্গালায় এক কোটি আশী লক্ষ হিন্দু বাস করে; ইহার মধ্যে আঠার শত জন ব্যক্তিও যে 
অধিবেদনপরায়ণ নহে, ইহা! নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ দশ সহ হিন্দুর মধ্যে 
একজনও অধিবেদনপরায়ণ কি না সন্দেহ। এই অল্পসংখ্যকদিগের সংখ্যাও যে দিন দিন 
কমিতেছে, স্বতঃই কমিতেছে, তাহাও সকলে জানেন। কাহারও কোন উদ্মোগ করিতে 
হইতেছে না কোন রাজব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না--কোন পণ্ডিতের ব্যবস্থার 
আবশ্যক হইতেছে না, আপনা হইতেই কমিতেছে। ইহা! দেখিয়া, অনেকেই ভরসা করেন 
যে, এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে। এমত 
অবস্থায় বহুবিবাহরূপ রাক্ষসবধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ম্যায় মহারথীকে ধূতাঙ্ত 
দেখিয়া অনেকেরই ডন্কুইক্সোটুকে মনে পড়িবে । 

কিন্তু সে রাক্ষস বধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমূর্য হইলেও বধ্য। আমরা 
দেখিয়াছি, এক এক জন বীরপুরুষ, মৃত সর্প বা মৃত কুকুর দেখিলেই তাহার উপর ছুই 
এক ঘা লাঠি মারিয়া যান; কি জানি, যদি ভাল করিয়া না মরিয়া থাকে । আমাদিগের 
বিবেচনায় ইহারা বড় সাবধান এবং পরোপকারী। যিনি এই মুমুু“ রাক্ষসের মৃত্যুকালে 
দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যাইতে পারিবেন, তিনি ইহলোকে পূজ্য এবং পরলোকে সদগতি 
প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই । 

কিন্তু একটা কথায় একটু গোলযোগ বোধ হয়। আমরা স্বীকার করিলাম, বনবিবাহ 
এ দেশে বড়ই চলিত-_আপামর সাধারণ সকলেই বহ্ুপত্ীক। জিজ্ঞান্ত এই, এ প্রথ! 
কি প্রকারে নিবারিত হওয়। সম্ভব? বি্ভাসাগর মহাশয় যে সকল উপায় অবলঙ্গন করিতে 
ইচ্ছুক, বহুবিবাহের অশান্তীয়ত। প্রমাণ করা তাহার একটি প্রধান। বাস্তবিক এই প্রথা 
শান্ববিরুদ্ধ কি না, তাহ! আমরা বলিতে পারি না; কেন না, পুর্বজম্মাঙ্জিত পুণ্যবলে 
ধর্মশান্ত্র সম্বন্ধে আমরা ঘোরতর মূর্খ । দেখা যাইতেছে যে, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। 
তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যম, পুস্তকের আকার, এবং স্মৃতিশাস্ত্রোদ্ধংত বচনের আড়ম্বর 
দেখিয়া আমরা তাহার পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি । মনে করুন, দেশশুদ্ধ লোক 
সকলেই স্বীকার করিল যে, বহুবিবাহ প্রাচীন হিন্দ্শাস্ত্রবিরুদ্ধ | তাহাতে কি বহুবিবাহ 
প্রথা নিবারিত হইবে? আমরা সে বিষয়ে বিশেষ সংশয়াবিষ্ট | বঙ্গীয় হিন্টুসমাজে যে 
পকল সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে, তাহ! সকলই শান্ত্রস্মত বলিয়! প্রচলিত, এমত নহে। 


২৮৪ বিবিধ প্রবন্ধ--ঘিতীয় ভাগ 


সে সমাজমধ্যে র্দশাস্্াপেক্ষা লোকাচার প্রবল হাহ লোকাচারসম্মত, তাহা শাস্ত্রবিরুদধ 
হইলেও প্রচলিভ; যাহা লোকাচারবিরুদ্ধ, তাহা' শাস্ত্রসম্মত হইলে প্রচলিত হইবে না। 
বিদ্াসাগর মহাশয় পুর্বে একবার বিধবাবিবাহের শাল্্রীয়তা প্রমাণ করিয়াছেন; প্রমাণ, 
স্বন্ধে কৃতকাধ্যও হইয়াছেন ; অনেকেই তাহার মতাবলম্বী ; কিন্তু কয় জন, সবেচ্ছপূর্বক 
বিধবাবিবাহের শাস্তীয়তা বা অন্ুষ্ঠেয়তা অনুভূত করিয়া আপন পরিবারস্থা বিধবাদিগের 
পুনর্বার বিবাহ দিয়াছেন? কোন একজন বিশেষ শাস্ত্জ্ঞ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ব ত্রান 
লইয়া বসুন। এবং তৎসঙ্গে মন্বাদি স্মৃতিশান্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ লইয়া এক একটি বচন ধধ্রিয় 
তাহার আচার ব্যবহারের সহিত মিলাইয়া লউন। কয়টি বচনের সঙ্গে তাহার কৃতানুষ্ঠান 
মিলিবে? শান্তরজ্ঞ মাত্রেই বলিবেন, অতি অল্প। যদি শাস্ত্রজ্ঞ, শান্জসীয় অনুষ্ঠানে প্রব্ 
ব্রাহ্মণদিগের এই দশা, তবে আপামর সাধারণের কথায় আর কাজ কি? বাস্তবিক 
মানবাদিধন্মশান্তরো্ত বিধিসকলের সম্পূর্ণ চলন, কোন সমাজমধ্যে সম্ভব নহে। কন্মিন 
কালে, কোন সমাজে, এ সকল বিধি সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল কি না সন্দেহ। সকল 
বিধিগুলি চলিবার নহে। অনেকগুলি অসাধ্য । অনেকগুলি সাধ্য হইলেও মন্ুযোর 
এতদূর ক্লেশকর যে, তাহ ম্বতই পরিত্যক্ত হয়। অনেকগুলি পরস্পরবিরোধী। এই 
বিধিগুলি সম্যক প্রচলিত রাখা যদি কোন সমাজের অদৃষ্টে কখন ঘটিয়া থাকে বা কখন 
ঘটে, তবে সে সমাজের অদৃষ্ট বড় মন্দ সন্দেহ নাই। অনেকেরই বিশ্বাস আছে, প্রাচীন 
ভারতে এই ধর্্মশান্্র স্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল, কেবল এখনই কালমাহাত্তযে লুপ্ত হইতেছে। 
ধাহারা এরূপ বিবেচন। করেন, তাহাদের সহিত আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্ত 
ইহা স্বীকার করি যে, পূর্ববকাঁলে ভারতবর্ষে এই সকল বিধি কতক দূর প্রচলিত ছিল, এখন€ 
কতক দূর প্রচলিত আছে। প্রচলিত ছিল, এবং প্রচলিত আছে বলিয়াই ভারতবধের 
এ অধোগতি | যাহার! ধর্্মশাস্তরব্যবসায়ী, তাহাদিগকে এ কথা বল! বৃথা । কিন্তু অনেক 
হিন্দু আমাদিগের কথার অনুমোদন করিবেন, ভরসা আছে। আমরা হিন্দুধর্মাবিরোধী 
নহি; হিন্দুধর্ম পরিশুদ্ধ হইয়া প্রচলিত থাকে, ইহাই আমাদের কামনা । তাই বলিয়া 
যাহা কিছু ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিচিত, তাহাই যে হিন্দুধর্শের প্রকৃত অংশ, এবং সমাজের 
মঙ্গলকারক, এ কথ আমরা স্বীকার করিতে পারি না। 


আমর! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছি কি না, বলিতে পারি 
না। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, সেই কারণেই বহুবিবাহ হইতে. নিবৃত্ত হইতে 
বলিলে একটি দোষ ঘটে। বহুবিবাহপরায়ণ পক্ষেরা বলিতে পারেন, *্যদি আপনি 


নি ২৮৫ 


আমাদের শাস্ত্রান্নসারে কার্য করিতে লেন, তবে আমরা সম্মত আছি। কিন্তু যদি শাস্ত্র 
মানিতে হয়, তবে আপনার ইচ্ছামত,তাহার একটি বিধি গ্রহণ করা, অগরগুলি ত্যাগ করা 
যাইতে পারে না। আপনি কতকগ্চলিন বচন উদ্ধত করিয়া বলিতেছেন, এই এই 
বচনানুসারে তোমর৷ যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ করিতে পারিবে না। ভাল, আমর তাহা 
করিব না। কিন্তু সেই সেই বিধিতে যে যে অবস্থায় অধিবেদনের অনুমতি আছে, আমরা 
এই ছুই কোটি হিন্দু সকলেই সেই সেই বিধানান্ুসারে প্রয়োজনমত অধিবেদনে প্রবৃত্ত 
হইব__কেন না, সকলেরই শান্ত্রান্থমত আচরণ কর! কর্তব্য । আমরা যত ব্রাহ্মণ মাছি__ 
রাটীয়, বৈদিক, বারেন্দ্র, কান্থকুজ প্রভৃতি-_-সকবঝোই আগ্রে সরা বিবাহ করিয়া কামতঃ 
গত্রিয়কন্যা, বৈশ্কন্যা, এবং শুদ্রকন্া বিবাহ করিব। আমাদিগের মধ্যে যখনই কাহার 
সী স্বামীর সঙ্গে বচল। করিয়া! বাপের বাড়ী যাইবে, আমর! তখনই বিবাহের উদ্দেশ্য অসিদী 
বলিয়া, ছোট জাতির মেয়ে খুঁজিব। গৃহিণী যখন ঝগড়া করিয়াছেন, তখন রাগের মাথায় 
সম্মতি দিবেন, সন্দেহ নাই। এই দুই কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারই হ্রী বন্ধ্যা)* সেই 
আর একটি বিবাহ করুক-_যাহারই স্ত্রী মৃতপ্রজা, সেই আর একটি বিবাহ করুক--যে 
হতভাগিনীকে বিধাতা বর্ষে বর্ষে মনঃগীড়া দিয়া! থাকেন, স্বামীও তাহার মন্মান্থিক পীড়ার 
বিধান করুন; কেন না, ইহা শান্ত্রসম্মত। তত্থিন্ন যাহার কনা ভিন্ন পুল জন্মে নাই, এই 
ছুই কোটি হিন্দুর মধ্যে এমত যত লোক' আছে, সকলেই আর এক এক দারপরিগ্রহ 
করুন। আমাদিগের এমন ভরসা আছে যে, এই সকল কারণে হিন্নুগণ শায়ানুসারে 
অধিবেদনে প্রবৃত্ত হইলে, এখন যেখানে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ বহুবিবাহপরায়ণ, সেখানে 
সহস্র সহত্র কুলীন, অকুলীন, ব্রাহ্মণ, শৃত্র, বহু পত্রী লইয়া সুখে স্বচ্ছণ্দে শাগাহুসারে 
সংসারধম্ম করিতে থাকিবেন 1” 

কিন্ত এখনও শাস্ত্রের মহিমা শেষ হয় নাই। ধর্মশান্ধের প্রধান বিধির উল্লেখ 
করিতে বাকি আছে। “সপ্স্তপ্রিয়বাদিনী !”_ ভাধ্যা অপ্রিয়বাদিনী হইলে, সগ্ঘই 'অধিবেদন 
করিবে! আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ যে, ধাহার ধাহার ভাষ্য! অপ্রিয়ণাদিনী, তাহার! 
হিন্দুশাস্ত্রের গৌরববর্ধনার্থ সগ্ভই পুনবর্ধবার বিবাহ করুন। শ্বীলোক শ্বভাবতঃ মুখরা, 
দ্বিতীয়া ভার্্যাও অপ্রিয়বাদিনী হইলে হইতে পারে,_তাহ! হইলে আবার তৃতীয় বিবাহ 
করিবেন । ; তৃতীয়াও যদ্দি অপ্রিয়বাদিনী হয় (বাঙ্গালীর মেয়ের মুখ ভাল দা তে 


শশ্পীশ্াীটশীীশীিশ্প 





* “বন্ধ্যাষ্টমেংধিবেগ্যান্সে দশমে তু মৃতপ্রজা | একাদশে দবঙগননী সমথ্রবাধিনী | "বহুবিবাহ, 
দ্বিতীয় পুস্তক, ১৪৩। 


২৮৬ বিবিধ প্রবন্ধ__দ্বিতীয় ভাগ 


আবার বিবাহ করিবেন--এরূপ “লোকহিতৈষী রীহ শান্ত্রকারদিগের”* অন্নুকম্পায় 
আপনারা অন্ত ্ৃহিণীশ্রেণীতে পুরী শোভিতা করি পারিবেন। এমন বাঙ্গালীই নাই, 
যাহাকে একদিন না একদিন স্ত্রীর কাছে “মুখঝাম্টা” খাইতে না হয়। অভএব 
আমাদিগের ধর্ম্মশান্ত্রের অনস্ত মহিমার গুণে সকলেই অনস্তসংখ্যক  গৃহিণীকর্তক পরিবেষ্টিত 
হইয়া জীবনযাত্রা ' নির্বাহ করিতে পারিবে । ধীহারই স্ত্রী, ননন্দার সহিত বচসা করিয়া 
আসিয়া স্বামীর উপর তর্জজন গর্জন করিবেন, তিনিই তৎক্ষণাৎ অন্য বিবাহ করিতে 
পারিবেন। ধাহারই স্ত্রী, যাতার অঙ্গে নৃতন অলঙ্কার দেখিয়া আসিয়। স্বামীকে বলিবেন, 
«তোমার হাতে পড়িয়া আমার কোন, সুখ হইল না,” তিনি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রে ঘটক 
ডাকাইয়। সম্বন্ধ স্থির করিয়া সগ্ভই অন্ দার গ্রহণ করিবেন । ধাহার স্ত্রী, স্বামীর মুখে ব্বকৃত 
পাকের নিন্দা শুনিয়। বলিবেন, “কিছুতেই তোমার মন যোৌগাইতে পারিলাম না--আমার 
মরণ হয় ত বাঁচি”_-তিনি তখনই চেলির কাপড় পরিয়া, সোলার টোপর মাথায় দিয়া, 
প্রতিবাসীর দ্বারে গিয়া! ফাড়াইয়া বলিবেন, “মহাশয়, কম্যাদান করুন|” এত দিনে 
বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ কর! সার্থক হইল,__অমৃল্যধন স্ত্রীরত্ব পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ কর! 
যাইতে পারিবে । বঙ্গসুন্দরীগণ বোধ হয় ধর্মমশাস্ত্রপ্রচারের এই নবোছ্ভম দেখিয়া তত 
সন্তৃষ্ট হইবেন না। কিন্তু তাহাদিগের শাসনের যে একটা সছুপায় হইতে পারিবে, ইহাতে 
আমরা বড় স্বখী। আমাদের এমত ভরসা হইয়াছে যে, অনেক ভদ্রলোক নিখুঁত মুক্তা 
খুজিয়৷ বেড়াইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন-__-কেন না, নথনাড়। দিবার দিন কাল গেল। 
বিধুমুখী ঘোষ, সৌদামিনী মিত্র, কামিনী গাঙ্গুলী প্রভৃতি দেশের শ্রীবৃদ্ধির পতাকা- 
বাহিনীগণ, বোধ হয় পতাকা! ফেলিয়। দিয়া, ফিরে বাঙ্গালীর মেয়ে সাজিয়া, স্বামীর শ্রীচরণ 
মাত্র ভরসা মনে করিয়া, বিবিয়ানা চাল খাট করিয়া আনিবেন। কালতুজঙ্গিনী কুল- 
কামিনীগণ এখন হইতে মুখের বিষ হৃদয়ে লুকাইয়া, কেবল কটাক্ষ-বিষকে সংসারজয়ের 
একমাত্র সম্বল করিবেন। তীাহাদিগের মনে থাকে যেন, “সগ্তত্বপ্রিয়বাদিনী 1” 
বিদ্যাসাগর মহাশয়প্রণীত বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে এ ব্যবস্থা খুঁজিয় 
পাইয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণ জন্য এই পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কিন্ত 
বাঙ্গালীর অনৃষ্ট স্থপ্রসম্প !_.আমাদিগের পূর্বজন্নাজ্জিত পুণ্য অনন্ত ! সেই পুস্তকোদ্ধত 
ধর্মশান্ত্রের বলে বাঙ্গালী মাত্রেই অসংখ্য বিবাহ করিতে পারিবেন। বিষ্ভাসাগর মহাশয় 
যে শাস্ত্রকারদিগকে “লোকহিতৈষী” বন্পিয়াছেন, তাহা সার্থক বটে। 


* বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, ২৫২ পৃঃ । 


. বন্থবিবাহ ২৮৭ 


এরূপ শাস্ত্রের দোহাই দিয়। ফল! এ শাস্ত্রান্থমারে লোককে কাধ্য করিতে 
বলিলে বহুবিবাহ নিবারণ হয়, না বৃদ্ধি হয়? 

কিন্ত বোধ হয়, শাস্ত্রাবলম্বনপূর্ববক বহুবিবাহ পরিত্যাগ করিতে বলা বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে । বিদ্ভাসাগর মহাশয় এবং তাহার সহিত যাহারা এক- 
মতাবলম্বী, তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্ট এই যে, বহুবিবাহ নিবারণ জন্থা রাজব্যবস্থা প্রচার হউক। 
দ্বিতীয় পুস্তকে সে কথা কিছুই নাই, কিন্তু প্রথম পুস্তকে আছে। সেই উদ্দেশ্তে 
প্রবৃত্তিদায়কম্বরূপ বন্ুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিবার জদ্ত যত্্ু করিয়াছেন। নচেৎ 
শাস্ত্রের নামে ভয় পাইয়া হিন্দু বহুবিবাহ বা কোন চিরপ্রচলিত প্রথা হইতে নিবৃশ্ত হইবেক, 
এমত ভরসা বিগ্ভাসাগর মহাশয় করিবেন, বোধ হয় না। কিন্তু রাজব্যবস্থার পক্ষে 
রবৃত্তিদায়ক বলিয়াও এ বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রের সাহায্য অবলম্বন করা আমাদিগের উপযুক্ত 
বোধ হয় না। এ বিষয়ে রাঁজবিধি প্রণীত করিতে গেলে, তাহ। কি শাস্তানথমত হওয়া 
আবশ্যক? ন। শীস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও ক্ষতি নাই? যদি তাহ! শাস্ত্রান্ুমত হওয়া আবশ্যক 
হয়, তবে “সপ্স্বপ্রিয়বাদিনী” “ক্ষঅবিট্শুদ্রকম্যাস্ত * * * বিবাহ্যা; কচিদেব তু” প্রন্ৃতি 
কথাগুলিও বিধিবদ্ধ করিতে হইবে । আর যদি তাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও চলে, তবে 
বহুবিবাহের অশীস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাওয়া, নিশ্রয়োজনে পরিশ্রম করা মাত্র । 


আর একটি কথা এই যে, এ দেশে আর্দেক হিন্দু, আর্দেক মুসলমান। যদি বহুবিবাহ 
নিবারণ জন্য আইন হওয়া উচিত হয়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া 
উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভাল, এমত নহে। কিন্তু বন্ত- 
বিবাহ হিন্শাস্ত্বিরুদ্ধ বলিয়া, মুসলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে দণ্ডবিধি দ্বার নিষিদ্ধ 
হইবে? রাজব্যবস্থাবিধাতৃগণ কি প্রকারে বলিবেন যে, “বুবিবাহ হিন্দুশান্ত্রবিরুদ্ধ, 
অতএব যে মুসলমান বহুবিবাহ করিবে, তাহাকে সাত বৎসরের জঙ্ত কারার হইতে 
হইবে।” যদি তাহ না বলেন, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, “আমরা বড প্রজাহিতৈষা 
ব্যবস্থাপক বটে; প্রজার হিতার্থ আমরা বহুবিবাহ কুপ্রথা উঠাইব; কিন্তু আমরা আর্দেক 
প্রজাদিগের মাত্র হিত করিব। হিন্দুদিগের শাস্ত্র ভাল, তাহাদের ব্যাকরণের গুণে 
এক স্থানে "ক্রমশো বরা” ও “ক্রমশোইবরা” উভয় পাঠ চলিতে পারে, সুতরাং তাহাদিগেরস্ট 
হিত করিব। আমাদিগের অবশিষ্ট প্রজা তাহাদিগের ভাগ্যদোষে মুসলমান, তাহাদিগের 
শাস্্প্রণেতৃগণ নুচতুর নহে, আরবী কায়দা হেলে দোলে না, বিশেষ মুসলমানের মধ্যে 
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় কেহ পণ্ডিত নাই, অতএব বাকি অর্ধেক 


লি 


২৮৮ বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগ 


প্রজাগণের হিত করিবার আবশ্যকতা নাই |” আমাঁদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, 
ব্যবস্থাপক সমাজ এই দ্বিবিধ উক্তির মধ্যে কোন উডিই ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিবেন না | 


অতএব আমাদিগের সামান্ত বিবেচনায় ধর্শশশাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন দ্রিকে কোন 
ফল নাই। তবে ইহা অবশ্য স্বীকাধ্য যে, যদি ধর্্মশাজ্ত্ে বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের বিশ্বাস ও 
ভক্তি থাকে, এবং যদ্দি বহুবিবাহ সেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া তাহার বিশ্বাস থাকে, তবে তিনি 
আত্মপক্ষসমর্থনে অধিকারী বটে, এবং তাহার পুস্তক, একজন সদমুষ্ঠাতার সদনুষ্ঠানে 
প্রবৃত্তির প্রমাণন্বরূপ সকলের নিকট আদরণীয়। আর যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শানে 
বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকে, তবে সেই "শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া কপটতা মাত্র। যিনি বলিবেন 
যে, সদনুষ্ঠানের অনুরোধে এইরূপ কপটতা৷ প্রশংসনীয়, আমরা তাহাকে বলিব যে, 
সদনুষ্ঠানের উদ্দেশেই হউক বা অসদনুষ্ঠানের উদ্দেশেই হউক, যিনি কপটাচার করেন, 
তাহাকে কপটাচারী ভিন্ন আর কিছুই বলিব না। আপনার ক্ষুধানিবারণার্থে যে চুরি 
করে, সেও যেমন চোর, পরকে বিতরণার্থ যে চুরি করে, সেও তেমনি চোর। বরং দি 
চোরের অপেক্ষ। ক্ষুধাতুর চোর মাঁজ্জনীয়; কেন না, সে কাতরতাবশতঃ এবং অলঙ্ব্য 
প্রয়োজনের বশীভূত হইয়! চুরি করিয়াছে । তেমনি যে ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থ কপটতা করে, 
তাহার অপেক্ষা যে নিষ্য়োজনে কপটতা৷ করে, সেই অধিকতর নিন্দনীয়। যিনি এই 
পাপপুর্ণ, মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্থজাতিকে এমত শিক্ষা দেন যে, সদনুষ্ঠানের জন্য প্রভারণা এবং 
কপটাচারও অবলম্বনীয়, তাহাকে আমরা মনুষ্তজাতির পরম শক্র বিবেচনা করি। তিনি 
কুশিক্ষার পরম গুরু । 

আমরা এ কথা বিদ্াসাগর সম্বন্ধে বলিতেছি না। আমরা এমত বলিতেছি ন1 যে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্মশান্তরে স্বয়ং বিশ্বাসবিহীন বা ভক্তিশূম্ভ। তিনি ধর্শাস্ত্রের প্রতি 
গদগদচিত্ত হইয়া ততপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । আমরা ইহাঁও বলিতেছি যে, বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের ন্যায় উদার চরিত্রে কপটাচরণ কখনই স্পর্শ করিতে পারে না_তিনি স্বয়ং 
ধর্্মশান্সে অবিচলিত ভক্তিবিশিষ্ট সন্দেহ নাই। কেবল আমাদিগের কপালদোধে 
বহুবিবাহ নিবারণের সছৃপায় কি, তৎসম্থদ্ধে তিনি কিছু ্রান্ত। ইহার অধিক আর কিছুই 
আমাদিগের বলিবার নাই। 

যে কয়েকটি কথ বল! আমাঁদিগের উদ্দেশ, তাহ! সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি । 

১। বহুবিবাহ অতি কুপ্রপ্থী; যিনি তাহার বিরোধী, তিনিই আমাদিগের 
কৃতজ্ঞতার ভাজন। 


বহুবিবাহ ২৮৯ 


২। বহুবিবাহ এ দেশে র্‌ নিবারিত হইয়া আসিতেছে; অল্প দিনে একেবারে 
ুগ্ত হইবার সম্ভাবনা ; জ্জন্য বিশেখ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না স্থুশিক্ষার ফলে 
উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে। 

৩। এ কথা যদ্দিও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তবে ইহার অশাস্ত্ীয়তা 
প্রমাণ করিয়া কোন ফললাভের আকাজ্ষা করা যাইতে পারে না। 

৪। আমাদিগের বিবেচনায় বহুবিবাহ নিবারণের জ্ত আইনের প্রয়োজন নাই। 
কিন্ত যদি প্রজার হিতার্থ আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহ টি হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রের মুখ 
চাহিবার আবশ্যক নাই। 

উপসংহার কালে আমরা বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা করিতেছি। 
তিনি বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, দেশহিতৈষী, এবং স্থুলেখক, ইহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। বঙ্গদেশ 
তাহার নিকট অনেক খণে বদ্ধ। এ কথা যদি আমরা বিস্মৃত হই, তবে আমরা কৃতস্ব। 
আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহা কর্তব্যান্থরোধেই লিখিয়াছি। তিনি যদি কর্তব্যান্থরোধে 
রহুবিবাহের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে আমাদের এ কথা সহজে বুঝিবেন। 


৩৭ 


প্র ৯ীস ৯ আস্প ।৬ স 


বঙ্গে ত্রান্মণাধিচার 
প্রথম প্রস্তাব 


বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার কত দিন হইতে? চিরকাল নহে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা 
এক প্রকার স্থির করিয়াছেন যে, আধ্যজাতীয়েরা ভারতবর্ষের আদিমবাসী নহে। তাহার 
বলেন যে, ইরাণ বাঁ তৎসন্সিহিত কোন স্থানে আধ্যজাতীয়দিগের আদিম বাঁস। তথা 
হইতে তাহারা নানা দেশে গিয়া, বসতি করিয়াছেন । এবং তথ হইতেই ভারতবর্ষে 
আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন। প্রথম কালে আধ্য জাতি কেবল পঞ্জাবমধ্যে বসতি 
করিতেন। তথ! হইতে ক্রমে পূর্র্বদেশ জয় করিয়া অধিকার করিয়াছেন। 
যে সকল প্রমাণের উপর এই সকল কথা নির্ভর করে, তাহা স্ৃশিক্ষিত মাত্রেই 
অবগত আছেন, এবং স্তুশিক্ষিত মাত্রেরই নিকট সে সকল প্রমাণ গ্রাহ্া হইয়াছে। 
অতএব তাহার কোন বিচারে আমর! প্রবৃত্ত হইব না। যদ্দি আধ্যজাতীয়ের! উত্তর পশ্চিম 
হইতে ক্রমে ক্রমে পৃর্বভাগে আসিয়াছিলেন, তবে ইহা অবশ্য স্বীকর্তব্য যে, অনেক পরে 
বঙ্গদেশে আধ্যজাতীয়েরা৷ আসিয়া বৈদিক ধন্ম প্রচার করিয়াছিলেন। 
“সরম্বতীদৃষদ্ধত্যোর্দেবনদ্যোর্ধদস্তরমূ। 
তং দেবনিম্মিতং দেশং ব্রন্মাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ 
তম্মিন দেশে য আচার: পারম্পধ্যক্রমাগতঃ। 
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥৮ 
এই বচন মন্ত্ুসংহিতোদ্ধত। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যৎকালে মানবধর্মশাস্ত্ 
সংগৃহীত হইয়াছিল, তৎকাঁলে বঙ্গদেশ শুদ্ধাচারবিশিষ্ট পুণ্য প্রদেশের মধ্য গণ্য হইত না। 
অথচ আধ্যাবর্তের একাংশ বলিয়া! গণিত হইত। কেন না, এ বচনদ্বয়ের কিছু পরেই 
মন্্ুতে আছে যে-_ | 
“আসমৃদ্রাত্ত বে পূর্বাদাসমূদ্রাত্ত পশ্চিমাৎ। 
তয়োরেবাস্তরং গিধ্যো ৭ রাধ্যা বর্তং বিদুবুধাঃ | 
কিন্তু বঙ্গদেশ তৎকালে আরধ্ধ্যাবর্তের অংশমধ্যে গণনীয় হইলেও, তথায় আধ্যধর্ম্ম 
গ্রচলিত ছিল, এমত বোধ হয় না। কেন না, মন্ত্রসংহিতায় অন্ধাত্র আছে,_ 








পপ পপি শসপশী পিপি সপ পা 


টি 


* বঙ্গার্শন, ১২৮০। 
ণ" বিদ্ধ্যাচল ও হিমবৎ। 


“শনকৈল্ত ক্রিয়ায্রোপাদিমাঃ কষত্রিয়জাতয়ং | 

বৃষলত্বং গতা লেক ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥ 

পৌগুকাশ্টৌডু্র/িড়াঃ কাঙ্বোজা যবনা: শকা: | 

পারদাঃ পহলবাশ্চৈনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশা: |” 

এক্ষণে যাহাকে বঙ্গদেশ বল! যায়, তাহার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ পৌও নামে খ্যাত 
ছিল। যে অংশমধ্যে কলিকাতা, বর্ধমান, মুরশিদাবাদ, তাহা সেই অংশের অন্তর্গত। 
যাহারা সবিশেষ অবগত হইতে চাহেন, তাহারা উইল্‌সন্‌ কৃত বিষুপুরাণানুবাদের প্রদেশ- 
তত্ববিষয়ক পরিচ্ছেদরটি দেখিবেন। বঙ্গ, পুণ্ড হইতে একটি পৃথক্‌ রাজ্য ছিল। এক্ষণে 
বাঙ্গালীতে ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলকেই “বঙ্গদেশ” ধলে__সেই প্রদেশকেই প্রাচীন কালে 
বঙ্গদেশ বলিত। কিন্তু অগ্রে পুণ্ড, পরে বঙ্গ। মহাভারতের সভাপর্ধে আছে, ভীম 
দিথিজয়ে আসিয়! পুণ্ডাঁধিপতি বাস্থদেব এবং কৌশিকীকচ্ছবাসী মনৌজা রাজা, এই ছুই 
মহাবল মহাবীরকে পরাজয় করিয়া! বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। চৈনিক পরিব্রাজক 
হোয়েস্থ সাঁড্‌ ভারতবর্ষে এই পুণ্ড, বাঁ পৌওু, দেশে আসিয়াছিলেন। মেই দেশের 
রাজধানীর নাম পৌগু.বর্ধন। জেনেরল্‌ কানিঙহাম্‌ বলেন যে, আধুনিক পাবনাই প্রাচীন 
রাজধানী পৌগুবদ্ধন। বোধ হয়, মালদহের অন্তঃপাতী পাতুয়। নামক গ্রামের অন্তিত 
তিনি অবগত নহেন। এই পাতুয়াই যে প্রাচীন পৌগুবদ্ধন। এমত বিবেচনা করিবার 
বিশেষ কারণ আছে। 
অতএব আধুনিক বঙ্গদেশের প্রধানাংশকে পুর্বে পৌগুদেশ বলিত। মনু 

শেষোদ্ধত বচনে বোধ হইতেছে যে, তখন এ দেশে শ্রান্মণের আগনল হই, নাই বাঁ 
আধ্যজাতি আইসে নাই। ইহা বলা যাইতে পারে যে, যেখানে পৌগু,দিগক লুপ্রক্রিয় 
প্রিয় মাত্র বল! হইতেছে, সেখানে এমত বুঝায় না যে, যখন মনুসংহিত| সঙ্কলন হয়, তন 
বঙ্গদেশে আর্ধ্যজাতি আইসে নাই। বরং ইহাই বলা যাইতে পারে, তাহার বহু পূর্বে 
ক্ষজিয়েরা এ দেশে আসিয়া আচারত্রষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। যদি তাহা বলা যায়, তবে 
টীন, তাতার, পারশ্ঠ, এবং গ্রীস্‌ সম্বন্ধেও তাহা বলিতে হইবে । কেন না, পৌগু গণ সম্বন্ধে 
যাহা কথিত হইয়াছে, চৈন, শক, পহলব, এবং যবন সম্বন্ধেও তাহা কথিত হইয়াছে । মনত 
শক, যবন, পহ্দব, (কেহ লিখেন পঙ্কব ) এবং চৈনদিগকে যে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, 
এতদ্দেশবাসী পৌগু,দিগকে সেই শ্রেণীতে ফেলিয়াছিলেন। ইস্থাতে স্পষ্টই উপলব্ধি 
হইতেছে যে, মন্ুসংহিতাসঙ্কলনকালে বঙ্গদেশ ত্রাক্মণবিহীন, অনাধ্য জাতির বাসস্থান 
ছিল। 


২৯২ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


সমুদ্রেতীর হইতে পদ্মাপধ্যস্ত প্রদেশে এক্ষ]৭ বহুসংখ্যক পুড়া ও পোদ জাতীয়ের 
বাস আছে। দাঁড়া শবটি পু শব্দের অপর্ীশ বোধ হয়; পোদ শবও তাহাই 
বোধ হয়। অতএব এই পুঁড়া ও পোদ জাতীয়দিগকে সেই পৌও,দিগের বংশ বিবেচন। 
করা যাইতে পারে। ইহাদিগের মস্তকাদির গঠন তুরাণী ককেশীয় নহে। তবে 
ককেশীয়দিগের সহিত মিশিয়া কতক কতক তদনুরূপ হইয়াছে । জাতিবিৎ পণ্ডিতের 
বলেন, ভারতবর্ষের আদিমবাসীরা সকলেই তুরাণীয়' ছিল; আধ্যেরা তাহাদিগকে পরাস্ত 
করায় তাহারা কতক কতক বন্য ও পার্বত্য প্রদেশ আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। 
আধুনিক কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি সেই আদিম জাতি। আর কতকগুলিন, 
জেতাদিগের আশ্রয়েই তাহাদিগের নিকট অবনত হইয়া রহিল। আধুনিক অনেক 
অপবিত্র হিন্দুজাতি তাহাদিগেরই বংশ। পুঁড়া এবং পোদগণকে সেই সম্প্রদায়তুক্ত 


বোধ হয়। 
শতপথ ব্রাহ্ষণে আছে, 


“বিদেঘোহ মাথবোইগ্রিং বৈশ্বানরং মুখে বভার। তন্য গোতমো রাহুগণ খষি; পুরোহিত আম। 
তন্মৈ শ্মামন্্যমানো ন প্রতিশণোতি নৈম্মেহগ্রি বৈশ্বানরো মুখাক্সি্পগ্ভাতৈ ইতি তম্গভিহ্বমিতুং দে 
বীতিহোত্রং ত্বা কৰে ছ্যুমন্তং সমিধীমহি | অগ্নে বৃহত্তমধ্বরে বিদেঘেতি । সন প্রতিশ্তআাব ।--উদাগ্ 
শচয়ন্তব শুক্রা ভ্রান্ত ইরতে। তব জ্যোতিযবর্চয়ো বিদ্েঘা ইতি। সহ নৈব প্রতিশুশ্রাব। তংস্ 
ধৃত ন্বীমহে ইত্যেবাভিব্যাহারদথাস্ত ধৃতকীর্তাবেবাগ্নি বৈশ্বানরে মুখাদুজ্জজ্ঞাল তং ন শশাক ধারয়িতুম্‌। 
সোহম মুখা্লিষ্পেদে স ইমাং পৃথিবীৎ প্রাপাদ: । তহি বিদেঘো মাথব আস সরম্বত্যাম। স তত এব 
প্রাদহন্নভীয়ায়েমাং পৃথিবীম্‌। তং গৌতমশ্চ রাহুগণো বিদেঘশ্চ মাথবঃ পশ্চাদ্‌ দহস্তমন্থীয়তু: | স 
ইমাঃ সর্ববা নদীরতিদদ্াহ। সদানীরেত্যত্তরাদ্‌ গিরেনিধাবতি তাং হৈব নাতিদদাহ তাং হ স্ম তাং 
পুরা ত্রাঙ্ষণা ন তরস্তি অনতিদগ্ধা অগ্নিনা ধবশ্বানরেণেতি । তত এততি প্রাচীনং বহবো ব্রাহ্মণাঃ | তদ 
হ অক্ষেত্রতরমিবাস শ্রাবিতরমিব অন্বদিতমগ্রিনা বৈশ্বানরেণেতি । তছৃহৈতহি ক্ষেত্রতরমিব ব্রাক্ষণা উ 
হি নৃনমেতদ্‌ যজ্ৈরসিঘিদন্। সাপি জঘন্যে নৈদাঘে সমিবৈব কোপয়ুতি তাবৎ সীতাইনতি দগ্ধ হাগ্িনা 
বৈশ্বানরেণ। স হোবাচ বিদেঘো মাথবঃ ক্কাহং ভবানি ইতি। অতএব তে প্রাচীনং ভুবনমিতি 
হোবাচ। সৈষাপ্যেতহি কোশলবিদেহানাৎ মধ্যাদা। তেহি মাথবাঃ1” 


এক্ষণে সদানীরা নামে কোন নদী নাই। কিন্তু হেমচন্দ্রাভিধানে এবং অমরকোষে 
করতোয়া নদীর নাম সদীনীরা বলিয়া উক্ত হইয়াছে । কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, সে এ 
সদানীরা নদী নহে; কেন না, শতাথ ত্রাহ্মণেই কথিত হইয়াছে যে, এই নদী কোশল 
( অযোধ্যা ) এবং বিদেহ রাজ্যের ( মিথিল! ) মধ্যসীমা । 


বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার ২৯৩ 


ইহাতে এই নিশ্চিত হইতে যে, অতি পূর্ব্কালে মিথিলাতে ব্রাহ্মণ আসে নাই, 
কিন্তু যখন শতপথ ব্রাহ্মণ ( ইহা বেদাটিগত ) সঙ্কলিত হয়, তখন মিথিলায় ব্রাহ্মণ বাস 
করিত। শতপথ ব্রাঙ্গণ প্রণয়নের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই আধ্যগণ মিথিলাতে বাস করিত, 
সন্দেহ নাই ; কেন না, এ ব্রাঙ্গণে বিদেহাধিপতি জনক সম্রাট বলিয়া বাচ্য হইয়াছেন। 
নবীন রাজ্যের রাজ প্রাচীনদ্িগের নিকট সআটু নাম লাভ করিবার সম্ভাবনা কি? যখন 
মিথিলায় এত কাল হইতে ব্রাহ্মণের বাস, তখন যে ত্রাহ্মণেরা তথা হইতে আধুনিক বাঙ্গালার 
উপ্তরাংশে বিস্তৃত হয়েন নাই, এমত বোধও হয় না। তবে সে সময়ে বঙ্গদেশ স্পৃহণীয় 
বাসস্থান ছিল না, অথবা৷ একেবারেই বা বাসযোগ্য ছিল না, এমত কেহ কেহ বলিতে 
পারেন। ভূতত্ববিদের! প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতি পূর্বকালে বঙ্গদেশ ছিল না; 
হিমালয়ের মূল পর্যন্ত সমুদ্র ছিল। অগ্ঠাপি সমুদ্রবামী জীবের দেহাবশেষ হিমালয় পর্ববতে 
পাওয়া গিয়া থাকে । কি প্রকারে গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের মুখানীত কর্দমে বঙ্গদেশ স্পট, 
তাহা জর্‌ চার্লস লায়েল্‌ প্রণীত 40200010198 01 0০0198 নামক গ্রন্থে বণিত 
হইয়াছে। 

শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে যাহা উদ্ধত হইয়াছে, তাহাতেই আছে, সদানীরা নদীর 
পরপারস্থিত প্রদেশ জলপ্লাবিত। “আ্াবিতর” শব্দে প্লবনীয় ভূমিই বুঝায়। যদি তখন 
রিহুৎ প্রদেশের এই দশা, তবে অপেক্ষাকৃত নবীন বঙ্গভূমি সুন্দরবনের মত অবস্থাপন় 
ছিল। কিন্তু সে সময়ে যে এ দেশে মন্তৃত্যের বাস ছিল, এ শতপথ শ্রাঙ্মাণেই তাহার প্রমাণ 
মাছে। প্র পৌগ্ডেরাই তথায় বাস করিত। যথা, “অস্তান্‌ বঃ প্রজা তক্ষি ইতি। ত 
এতে অন্ত্রাঃ পুণ্ড1ঃ শবরাঃ পুলিন্দাঃ মৃতিবাঃ ইতি উদন্ত্যাঃ বহবো! ভবন্তি।” মহাভারতে 
সভাপর্বে প্রাগুক্ত স্থানেই আছে যে, ভীম পুণ্ড বঙ্গাদি জয় করিয়! তাঅলিগ্ত, এবং 
সাগরকৃলবাসী শ্লেচ্ছদিগকে জয় করিলেন।* অতএব তৎকালে এ দেশ আসমুদ্র জনাকীর্ণ 
ছিল। কিন্তু তথায় যে আধ্যজাতির বাস ছিল, এমত প্রমাণ মহাভারতে নাই। পুণু- 
রাজের নাম বাস্থদেব। আর্্যবংশীয় নহিলে এ নাম সম্ভবে না। কিন্তু নাম কবির কর্পিত 
বলিয়া বৌধ করাই উচিত। যদি বল, এ স্থলেই অনাধ্যজাতিগণকে সমুদ্রতীরবাসী শ্লেচ্ছ 
বলা হইয়াছে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, পুণাদিজাতি শ্নেচ্ছ নহে ॥ সুতরাং তাহারা 
আধ্যজাতি। ইহার উত্বর এই যে, গ্নেচ্ছ না হইলে আধ্যজাতি হইল) এমত নহে। ম্লেচ্চ 


* মহাভারতের যুদ্ধে বঙ্গাধিপতি গজসৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বন্ধেরা গনেচ্ছ ও অনাধ্যগণ- 
মধ্যে গণ্য হইয়াছে 


২৯৪ বিবিধ প্রবন্ধ-_দ্বিতীয় ভাগ 


একটি অনার্ধ্যজাতি মাত্র; যবনাদি আর আর জার্তি তাহা হইতে ভিন্ন। যথা মহাভারতের 
আদিপর্ের,- * | 

“যদোস্ব যাদবা জাতান্তর্বসোধবনাঃ শ্বতাঃ | 

ক্রহ্থোঃ স্ৃতাস্তব বৈ ভোজাঃ অনোস্ত শ্লেচ্ছজাতয়: ॥”৮ 


বরং এ মহাভারতেই পুণু, অনার্ধ্জাতিমধ্যে গণিত হইয়াছে, যথা__ 
“যবনাঃ কিরাতাঃ গাদ্ধারাশ্চৈনাঃ শাবরবর্ধরাঃ | 
শকাত্বযারাঃ কঙ্কাশ্চ পহ্লবাশ্চন্দ্রমদ্রকাঃ ॥ 
পৌও্ডাঃ পুলির্না রমঠাঃ কাম্থোজাশ্চৈব সর্ব্শঃ।৮ 


অতএব এই পরধ্যস্ত সিদ্ধ যে, যখন শতপথ ব্রাহ্মণ প্রণীত হয়, তখন এ দেশে আধ্য 
জাতির অধিকার হয় নাই, যখন মনুসংহিতা৷ সঙ্কলিত হয়, তখনও হয় নাই, এবং যখন 
মহাভারত প্রণীত হয়, তখনও হয় নাই। ইহার কোন্থানি কোন্‌ কালে সঙ্কলিত বা 
প্রণীত হয়, তাহ! পণ্ডিতের! এ পধ্যস্ত নিশ্চিত করিতে পারেন নাই । কিন্তু ইহা সিদ্ধ যে 
যখন ভারতে বেদ, স্মৃতি এবং ইতিহাস সঙ্কলিত হইতেছিল, তখন এ দেশ ব্রাহ্মণশৃশ্ 
অনাধ্যভূমি। শ্রীষ্টের ছয় শত বৎসর পূর্বে বা তদ্বং কোন কালে এ দেশে আধ্য 
জাতির অধিকার হইয়াছিল বলিলে কি অন্ঠায় হইবে ?% তাহা বলা যায় না । 

মহাবংশ নামক সিংহলীয় এতিহাসিক গ্রন্থে প্রকাশ যে, বঙ্গদেশ হইতে একজন 
রাজপুজ গিয়া সিংহলে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। আমরা যে সিদ্ধান্ত করিলাম, 
মহাবংশের এ কথায় তাহার খণ্ডন হইতেছে না। বরং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বঙ্গীয় 
আধ্যগণ অতি অল্পকাল মধ্যে বিশেষ উন্নতিশীল হইয়াছিলেন। হণ্টর সাহেব, প্রাচীন 
বঙ্গীয়দিগের নৌগমনপটুতা সম্বন্ধে যাহা! বলিয়াছিলেন, এ কথা তাহারই পোষক হইতেছে। 
এ বিষয়ে আমাদিগের অনেক কথা বাকি রহিল, অবকাশ হয় ত পশ্চাৎ বলিব। এ 


) 








% টি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই মতে উপস্থিত হইয়াছেন । 


নবত্রেগ (্রা্মলাম্প্িক্ষান্স 


মন প্রস্তাব" 


বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব লিখিবার সময়ে আমরা অঙ্গীকার 
করিয়াছিলাম যে, আমর! পুনব্বার এই বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। অনেক দিন 
আমরা তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিতে পারি নাই। এক্ষণে নিয়পরিচিত গ্রন্থখানির স্বাহায্যে 
প্রোক্ত বিষয়ের পুনরালোচনায় সাহসিক হইলাম। 

বিষ্ভানিধি মহাশয় যে পরিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহ! বাঙ্গাল! পুস্তকে 
দুলভ; বাঙ্গালী লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করে না। আমরা সেই 
সকল বিষয় বা প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে কিছু বলিব। 

সম্বন্ধনির্ণয় কেবল ব্রাক্ষণগণের ইতিবৃত্ববিষয়ক নহে। কায়স্থাদি শৃত্রগণ ও 
বৈদ্ভগণের বিবরণ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের বিবরণ বিশেষ 
পর্যযালোচনীয় ; অন্য জাতির বিবরণ তাহার আনুষঙ্গিক মাত্র। 

আমরা “বঙ্গে ত্রাহ্মণাধিকার” প্রথম প্রস্তাবে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার 
ফল এই ফ্রাড়াইতেছে যে, উত্তর ভারতে অন্যান্যাংশে যত কাল ব্রাঙ্মাণের অধিকার, 
এদেশে তত কাল নহে-_সে অধিকার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। খিষ্টীয় প্রথম শতাবীর 
বু শত বংসর পুর্ধে যে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এমত বিবেচন| না করিবার অনেক 
কারণ আছে। 

মন্ুসংহিতাদি-প্রদত্ব প্রমাণে, এবং ভাষাতত্ববিদ্গণের বিচারে ইহাই স্থির হইয়াছে 
যে, আর্ধ্যগণ প্রথমে পঞ্চনদ প্রদেশ অধিকার ও তথায় অবস্থান করিয়া কালসাহায্যে 
ক্রমে পূর্বদিকে আগমন করেন। সর্বশেষে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাহার সপ্রেহ 
নাই। কিন্ত সে আগমন কিরূপ, তাহার একটু বিচার আবশ্যক হইয়াছে । *- 

প্রথমতঃ একজাতিকৃত অন্য জাতির দেশাধিকার দ্বিবিধ। | 

(১) আমরা দেখিতে পাই, আমেরিকা ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। 
ইংরেজগণ আমেরিকা কেবল অধিকৃত করেন, এমত নহে, তথায় বসি করিয়াছিলেন । 





ক য় বঙ্গদেশীয় আদিম জাতিসমূহের সামাঙ্গিক বৃতাস্থ প্রলালমোহন বিদ্তানিশি ভট্টাচাধা 
প্রণীত। 
ণ" বঙ্গদর্শন, ১২৮২। 


২৯৬ বিবিধ গ্রবন্ধ-_দ্বিতীয় ভাগ 


ইংরেজসম্ভূত বংশেরাই এখন আমেরিকার অধিবাসী; আমেরিকা এখন তাহাদিগের 
দেশ। ্ 

পুনশ্চ, সাক্ষন্‌ জাতি ইংলগ্ড জয় করিয়াছিল। তাহারাও ইংলগ্ডের অধিবাসী 
হইয়াছিল। 

আধ্্যেরাও পশ্চিমাঞ্চল-_আমরা যাহাকে পশ্চিমাঞ্চল বলি-_বিজিত করিয়া তথাকার 
অধিবাঁসী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজের অধিকৃত আমেরিকা ও সাক্ষন্দিগের অধিকৃত 
ইংলপ্তের সঙ্গে আর্্যাধিকৃত পশ্চিম ভারতের প্রভেদ এই যে, আমেরিকা ও ইংলস্টের 
আদিম অধিবাসিগণ, জেতৃগণ কর্তৃক একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, আধ্যবিজিত আদিম 
অধিবাসিগণ জেতৃবশীভূত হইয়া শৃদ্র নাম গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগের সমাজভুক্ত হইয়া রহিল। 


(২) পক্ষান্তরে, ইংরেজেরা ভারত অধিকৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা ভারতের 
অধিবাী নহেন। কতকগুলি ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও 
তাহার এ দেশে বিদেশী। ভারতবর্ষ ইংরেজের রাজ্য, কিন্তু ইংরেজের বাসভূমি নহে। 

সেইরূপ রোমকবিজিত রাষ্ট্রনিচয় রোমকদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু রোমকদিগের 
বাসভূমি নহে। গল্‌, আফ্রিকা, গ্রীস, মিশর প্রভৃতি দেশ তত্তদ্দেশীয় প্রাচীন অধিবাসি- 
গণেরই বাসস্থল রহিল; অনেক রোমক ,তত্বদ্দেশে বাস করিলেন বটে, কিন্তু রোমকেরা 
তথাকার অধিবাসী হইলেন না। 

অতএব আমেরিকাকে ইংরেজদ্ভুমি, উত্তর ভারতকে আর্ধ্যতূমি বলা যাইতে পারে। 
আধুনিক ভারতকে ইংরেজভূমি বল! যাইতে পারে না, মিশর প্রভৃতিকে রোমকতূমি বলা 
যাইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত, বঙ্গদেশকে আধ্যতূমি বলা যাইতে পারে 1 মগধ, 
মথুরা, কাশী প্রভৃতি যেরূপ আধ্যগণের বাসস্থান, বঙ্গদেশ কি তাই ? 

ভারতীয় আর্ধ্যজাতি চতুর্ববর্ণ। যেখানে আধ্যগণ অধিবাসী হইয়াছেন, সেইখানেই 
চতুর্বর্ণের সহিত তাহারা বিদ্যমান। কিন্তু বাঙ্গালায়ু ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই। 

ক্ষত্রিয় ছুই চারি ঘর, যাহা স্থানে স্থানে দেখা যায়, তাহারা এতিহাসিক কালে 
অধিকাংশই মুদলমানদিগের সময়ে আসিয়াছেন। ছুই একটি রাজবংশ অতি প্রাচীন কালে 
আসিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু রাজাদিগের কথা আমরা বলিতেছি না, সামাজিক 
লোকদিগের কথা বলিতেছি। | 

বৈশ্য সম্বন্ধেও এরপ। মুদাবাদে যখন মুসলমান রাজধানী, তখন জনকয় বৈশ্ব 
আসিয়া তাহার নিকটে বাণিজ্যার্থে বাস করিয়াছিলেন। তাহাদিগের বংশ আছে। 


বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার ২৯৭ 


এইরূপ অম্থাত্রও অল্পসংখ্যক বৈশ্াগণ আছেন__াহারা আধুনিক কালে আসিয়াছেন। 
সুব্বণিকৃদিগকে বৈশ্য বলিলেও বৈশ্যের৷ সংখ্যায় অল্প। বাণিজ্যস্থানেই কতকগুলি 
নুব্ণবণিক্‌ আসিয়। বাস করিয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্ত করিবার কারণ নাই। 

যখন আদিশুর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কাম্কুজ্জ হইতে আনয়ন করেন, তখন বঙ্গদেশে সাড়ে 
সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই প্রবাদ আছে। অগ্াপি সেই আদিম ব্রান্মণদিগের 
সন্ততিগণকে সপ্তশতী বলে। আদিশৃর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে ৯৯৯ সম্বতে আনয়ন করেন। সে 
রি ৯৪২ শাল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দশম শতাব্দীতে গৌড় রাজ্যে সাড়ে সাত 
শত ঘরের অধিক ব্রাহ্মণ ছিল না। এ সংখ্যা অতি অল্প; এক্ষ্রে অতি সামান্ পল্লীগ্রামে 
ইহার অধিক ব্রাহ্মণ বাস করেন। এক্ষণে যে ইংরেজের বঙ্গদেশে বাস করেন, তাহার! 
এই দশম শতাব্দীর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক বেশী। 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনটি আধ্ধ্যজাতি। ইহারাই উপবীত ধারণ করে। শুক্র 
অনাধ্য জাতি। যেখানে দেখিতেছি, বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় আইসে নাই, বৈশ্যগণ কদাচিৎ 
বাণিজ্যার্থ আসিয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণও একাদশ শতাব্দীতে অতি বিরল, তখন বল! যাইতে 
পারে যে, এই বাঙ্গাল! নয় শত বৎসর পূর্বে আধ্যভূমি ছিল না, অনাধ্যতূমি-ছিল, এবং এক্ষণে 
ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজদিগের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালার সহিত আধ্যদিগের সেই সম্বন্ধ ছিল। 

এক্ষণে দেখা যাউক, কত কাল হইল, বাঙ্গালায় প্রথম ব্রাঙ্মণ আসিয়াছিলেন। 
তজ্জন্থ আদিশুর ও বল্লালসেনে যে কত বৎসরের ব্যবধান, তাহা দেখ! আবশ্ক। 

আদিশৃর যে পঞ্চ ত্রাক্মণকে কান্ঠকুজ হইতে আনয়ন করেন, তাহাদিগের বংশসন্তৃত 
কয়েক ব্যক্তিকে বল্লালসেন কৌলীম্ত প্রদান করেন। প্রবাদ আছে যে, বল্লালসেন 
আদিশুরের অব্যবহিত পরবত্তা রাজা । কিন্তু এ কিন্বদন্তী যে অমূলক এবং সত্যের 
বিরোধী, ইহা। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র পূর্বেই সপ্রমাণীকৃত করিয়াছেন । এক্ষণে পণ্ডিত 
লালমোহন বিগ্ভানিধি তাহা পুনঃপ্রমাণিত করিয়াছেন। এ পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে 
এক জন শ্রীহর্য। তিনি মুখোপাধ্যায়দিগের আদিপুরুষ। বল্লালসেন তাহার বংশে 
উৎসাহকে কৌলীম্য প্রদান করেন। উৎসাহ শ্রীহর্য হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ।* আদিশুরের 
পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে দক্ষ এক জন। দক্ষ চট্রোপাধ্যায়দিগের আদিপুরুষ। তাহার 
বংশোদ্ভূত বহুরূপকে বল্লালসেন কৌলীন্য প্রদান করেন। বন্ুরূপ দক্ষহইতে অষ্টম 


(১ ্রহ্ষ, (২) রত, (৩) গ্রনিবাদ, (8) আরব, (৫) ত্রিবিক্লম। (৬) কাক, (১) ধাু, 
(৮) জলাশয়, (৯) বাণেশ্বর, (১০) গুহ, (১১) মাধব, (১২) কোলাহল, (১৩) উৎসাহ । 
৩৮ 





২৯৮ বিবিধ প্রবন্ধ-_দ্বিতীয় ভাগ 
পুরুষ ।* ভট্টনারায়ণ, এ পঞ্চ ব্রাহ্মণের একজন । (বল্লালসেন তন্বংশীয় মহেশ্বরকে কৌলীম্ 
প্রদান করেন। অহেম্বর ভট্টনারায়ণ হইতে দশম পুরুষ, ইত্যাদি । 

আদিশুর ধাহাদিগকে কাম্যকুজ হইতে আনিয়াছিলেন, বল্লাল তাহার পরবর্তাঁ রাজা 
হইলে, কখনও তাহাদিগের অষ্টম, দশম বা ত্রয়োদশ পুরুষ দেখিতে পাইতেন না। 
বিদ্ভানিধি মহাশয় বলেন, বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রে লিখিত আছে ঘে, বল্লাল আদিশৃরের 
দৌহিত্র হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ। ইহাই সম্ভব। 

ক্ষিতীশবংশাবলীতে লিখিত আছে যে, ৯৯৯ অবে আদিশ্র পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনয়ন 
করেন। বিষ্ভানিধি মহনশয় বলেন যে, এই অব্দ শকাব্দ নহে-_-সংবৎ। কিন্তু সম্থতের 
সঙ্গে খৃষ্টাব্দের হিসাব করিতে গিয়া তিনি একটি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি 
লেখেন-__ 

“আদিশুর খিঃ দশম শতাবীর শেষভাগে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন এবং খিঃ 
একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১০৫৬ অবে পুত্রেষ্টি যাগ করেন। 

গ্রমাণ, এক্ষণে ংবং---১৯৩২ 

_খি-্থীয় শক-__১৮৭৫ 





সংবতের সহিত খিঃ অন্তর ৫৭ 


এখন দেখা যাইতেছে যে ৯৯৯ সংবৎ, অর্থাৎ যে বর্ষে পুজেষ্টি যাগ হয়, সে বৎসর 
থৃঃ ১০৫৬।৮--১৬১ পৃষ্ঠা । 

বি্যানিধি মহাশয়ের ভূল এই যে, সংবতে ৫৭ বৎসর যোগ করিয়া খৃষ্টাব্দ বাহির 
করিতে হয় না 7 কেন না, খিঃ অব্দ হইতে সংবৎ পূর্বর্ষগামী, সংবৎ হইতে ৫৭ বৎসর বাদ 
দিয়া খিঃ অব্দ পাইতে হইবে। যোগ করিলে, এখন ১৯৩২+৫৭- ১৯৮৯ খি্াব্দ হয়। 
বাদ দিলেই ১৯৩২--৫৭- ১৮৭৫ খিঃ অব পাওয়া যায়। সেইরূপ ৯৯৯ সংবতে, ৯৯৯- 
৫৭-৯৪২ খিষ্টাব। এই ভুল বিগ্ভানিধি মহাশয় স্থানান্তরে সংশোধিতও করিয়াছেন, কিন্ত 
তন্নিবন্ধন তাহাকে অনেক অনর্থক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে । ০ 

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে পফ্মমান্তাকারে অব্দ শব্দ লিখিত আছে। স্থৃতরাং এ অক 
পদের শক্তি শক ও সংবৎ উভয়েতেই যাইতে পারে ।” বিদ্ভানিধি মহাশয় বলেন, উহ! 


বি 





* (১) দক্ষ, (২) সুসেন, (৩) মহাদেব, (8) হলধর, (৫) কৃষ্ণদেব, (৬) বরাহ, (৭) শ্রীধর, 
(৮) বহুর্ূপ। 


সি 


বঙ্গে ত্রাহ্মণাধিকার ২৯৯ 


সংবং ধরিতে হইবে, কিন্তু তিনি এইরূপ অভিপ্রায় করার যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, 
তাহ। তত পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত না হইলেও, কথাটি ম্যায্য বোধ হয়। /এ স্থলে আমরা 
বিজ্ঞ পুরাণতত্ববিৎ বাবু রাজেন্দ্রলাল ' মিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, বিচার নির্দোষ হইতে 
পারে। | 

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, সময়প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বল্লালসেন 
দানসাগর নামক গ্রন্থের ১০১৯ শকে রচনা সমাপ্ত করেন। ১০১৯ শকাব_-১*৯৭ খি 
অর্ধ। তাদৃশ বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক দিন লাগিয়া থাকিবে । অতএব বল্লালসেন 
তাহার পূর্ধ্বে অনেক বৎসর হইতে জীবিত ছিলেন, এমত বিবেচনা করা যায়। আইন 
আকবরীতে যাহা লেখা আছে, তাহাতে জানা যায়, বল্লালসেন ১০৬৬ খিঃ; অবে 
রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। আইন আকবরীর কথা ও রাজেন্্লাল বাবুর কথায় এক 
দেখা যাইতেছে । 

আদিশুরের সময়, রাজেন্দ্রলাল বাবু নিজবংশের পধ্যায় হিসাব করিয়া, নিরূপণ 
করিয়াছেন। তাহার গণনায় ৯৬৪ হইতে ১০০০ খিষ্টাব্দ আদিশুরের সময় নিরূপিত 
হইয়াছে । এ গণনা ক্ষিতীশবংশীবলীর ৯৯৯ সঙ্গে ঠিক মিলিতেছে না। অন্ততঃ ১২ 
বংসরের প্রভেদ হইতেছে ; কেন না, ৯৯৯ সংবতে ৯৪২ খিষ্টাব্ব। এ প্রভেদ অতি অল্প। 
এ দিকে শকাব্ড ধরিলে ৯৯৯ শকাব্দে ১০৭৭ খিষ্টান্দ পাই। তখন বল্লাল সিংহাসনারঢ, 
ইহা উপরে দেখা গিয়াছে । সুতরাং শক নহে--সংবৎ। 

অতএব আদিশুরের পুজেগ্রিযাগার্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন হইতে, বল্লালের গ্রন্থসমাপন 
পধ্যন্ত ১৫৫ বংসর পাওয়া যাইতেছে । উপরে বলা হইয়াছে যে, বল্লাল আদিশুরের 
দৌহিত্রের অধস্তন সপ্তম পুরুষ; তাহা হইলে আদিশূর হইতে বল্লাল নবম পুরুষ। 
আদিশুরের সমকালবর্তা দক্ষ হইতে তদ্বংশজাত, এবং বল্লালের সমকালবন্তাঁ বন্থরূপ অষ্টম 
পুরুষ। আদিশুরের সমকালবর্তাঁ বেদগর্ভ হইতে তদ্ব'শজাত, এবং বল্লালের সমকালবস্তাঁ 
শিশু ৮ম পুরুষ; তব্রূপ ভট্রনারায়ণ হইতে মহেশ্বর ১০ম পুরুষ; এবং শ্রীহধ হইতে 
উৎসাহ ১৩শ পুরুষ । কেবল ছান্দড় হইতে কানু ৪র্থ পুরুষ । গড়ে আদিশুর হইতে 
বল্লাল পর্য্যন্ত নয় পুরুষই পাওয়া যায়। 

প্রচলিত রীতি এই যে, ভারতবর্ষায় এতিহানিক গণনায় এক পুরুষে ১৮ বৎসর 
পড়তা করা হইয়া থাকে । তাহ! হইলে নয় পুরুষে ১৬২ বৎসর পাওয়। যায়। আমরা 
অন্য হিসারে বল্লাল ও আদিশুরে ১৫৫ বংসরের প্রভেদ পাইয়াছি। এ গণনার সঙ্গে, 
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সে গণনা মিলিতেছে। অতএব এ ফল গ্রাহ্য। বল্লাল আদিশুরের সার্দেক শতাবী 
পরগামী। * র 


বিগ্যানিধি মহাশয়ের গ্রন্থে জানা যায় যে, যখন বল্লাল কৌলীন্ত সংস্থাপন করেন, 
তখন আদিশৃরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণগণের বংশে একাদশ শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। দেড় শত 
বৎসরে ঈদৃশ বংশবৃদ্ধি বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যদি বিবেচনা করা যায় যে, 
তৎকালে বনুবিবাহপ্রথা বিশেষ প্রকারে প্রচলিত ছিল, তাহা হইলে ইহা। বিস্ময়কর বোধ 
হইবে নাঁ। বহুবিবাহ যে বিশেষরূপেই প্রচলিত ছিল, তাহ! এ পঞ্চ ব্রাহ্মণের পু্রসংখ্যার 
পরিচয় লইলেই বিশেষ প্রকারে বুঝী-যাইবে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের ধৃত মিশ্র গ্রন্থের বচনে 
দেখা যায় যে, ভট্টনারায়ণের ১৬ পুক্র, দক্ষের ১৬ পুর, বেদগর্ভের ১২ পু, শ্রীহর্ষের ৪ পু, 
এবং ছান্দড়ের ৮ পুজ্র। মোটে ৫ পাঁচ জনে বাঙ্গালায় ৫৬ পুত্র রাখিয়৷ পরলোক গমন 
করিয়াছিলেন। এই ৫৬ পুজ্র ৫৬টি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করেন, সেই ৫৬ গ্রাম 
হইতে রাট্রীয়দ্রিগের ৫৬টি গাই। যখন দেখা যাইতেছে যে, একপুরুষ মধ্যে ৫ ঘর হইতে 
৫৬ ঘর অর্থাৎ ১১ গুণ বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, তখন নয় পুরুষের শতগুণ বৃদ্ধি নিতান্ত সম্ভব। বরং 
অধিক ; কেন না, পঞ্চ ব্রা্ষণ অধিক বয়সে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, অতএব তাহার! 
বাঙ্গালায় স্ুত্রাহ্গণ বৃদ্ধি করিবার তাদৃশ, সময় পান নাই, কিন্তু তাহাদিগের বংশাবলী 
কৈশোর হইতে পিতৃত্ব স্বীকার করিতেন, ইহা সহজে অনুমেয় । 

সুবিখ্যাত ফুলের মুখটি নীলকণ্ঠ ঠাকুরের বংশ বাঙ্গালায় কত বিস্তৃত, তাহা রাটীয় 
কুলীনগণ জানেন । এক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামেও পাঁচ সাত ঘর পাওয়া যায়; কোন কোন 
বড় গ্রামে তাহাদিগের সংখ্যা অগণ্য। যে বলিবে যে, সমগ্র বাঙ্গালায় একাদশ শত ঘর 
মাত্র নীলক্ঠ ঠাকুরের সন্তান বাস করে, সে অন্তায় বলিবে না । কিন্তু কয় পুরুষ মধ্যে এই 
বংশবৃদ্ধি হইয়াছে? বন্ুসংখ্যক নীলকণ ঠাকুরের সন্তানের সঙ্গে বর্তমান লেখকের পরিচয়, 
বন্ধুত্ব এবং কুটুষ্থিতা আছে। তাহারা নীলকণ্ঠ হইতে কেহ সপ্তম, কেহ অষ্টম, কেহ নবম 
পুরুষ। যদি সাত আট পুরুষে এরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি, এক জন হইতে হইতে পারে, তবে 
দেড় শত বৎসরে ৫ জন হইতে একাদশ শত ঘর হওয়। নিতান্ত শ্রদ্ধেয় কথা নহে। 

এক্ষণে বোধ হয় চারিটি বিষয় বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্থির হইতেছে। 

১ম। আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনিবার পূর্বে এতদ্দেশে সাড়ে সাত শত ঘর 
ব্যতীত ব্রাহ্মণ ছিল ন!। / 

২য়। ৯৪২ খিঃ অন্দে আদিশুর এ পঞ্চ ত্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। 
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৩য়। তাহার দেড় শত বৎসর পরে বল্লালসেন এ পঞ্চ ব্রাঙ্মণের বংশসভূত ত্রাহ্মণ- 
গণের মধ্যে কৌলীন্ত প্রচলিত করেন। নর 

৪র্ঘ। এ দেড় শত বৎসরে এ পাচ ঘর ব্রাহ্মণে এগার শত ঘর হইয়াছিল। 

যদি দেড় শত বৎসরে পাঁচ জন ব্রাঙ্ষণের বংশে একাদশ শত ঘর হইয়াছিল, তবে 
কত কালে বঙ্গদেশের আদিম ব্রাহ্মণগণের বংশ সাড়ে সাত শত ঘর হইয়াছিল। 


.. যদি অণ্ুশতীদিগের আদিপুরুষও পাচ জন ছিলেন এবং যদি ঠাহারাও কাম্যকুজীয়- 
দিগের ম্যায় বহুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, ইহা বিবেচনা করা৷ যায়, তবে বাঙ্গালায় প্রথম 
্রাহ্মণদিগের আগমনকাল হইতে শত বংসর মধ্যে তাহাদের বংশে এই সাড়ে সাত শত ঘর 
ব্রাহ্মণের জম্ম অসম্ভব নহে |. 

সপ্তশতীদিগের পূর্ববপুরুষগণও বহুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, ইহা অনুমানে দোষ হয় 
না। কেন না, বহুবিবাহ তৎকালে বিলক্ষণ প্রচলিত দেখা যাইতেছে । তবে এমন হইতে 
পারে যে, কান্যকুজীয়গণ বিশেষ স্ুত্রা্ষণ বলিয়া সপ্তশতীগণও তাহাদিগকে কম্যাদানে 
উৎস্থক হইতেন, এই জন্য তাহারা অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন ; সপ্তশতীগণের পূর্বপুরুষের 
তত বিবাহ করিবার কোন কারণ ছিল না। তেমন এদিকে পাঁচ জন মাত্র যে তাহাদিগের 
আদিপুরুষ, ইহা অসম্ভব । বরং ব্রাহ্মণ আসিতে একবার আরস্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে, একত্রে 
বা একে একে রাজগণের প্রয়োজনান্ুসারে বা রাজপ্রসাদ লাভাকাতঙ্ষায় অধিকসংখ্যক 
আসাই সম্ভব । 

অতএব কান্তকুজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিবার পূর্বের ছুই এক শত বৎসরের মধ্যেই 
বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদিগের প্রথম বাস, বিচারসঙ্গত বোধ হইতেছে। অর্থাৎ খিদীয় অষ্টম 
শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ব্রাক্ষণশৃম্ত অনাধ্যভূমি ছিল। পূর্বেব কদাচিৎ কোন ব্রাহ্মণ 
বঙ্গদেশে যদি আসিয়। বাস করিয়! থাকেন, তাহা গণনীয়ের মধ্যে নহে। অষ্টম শতাব্দীর 
পৃর্ধে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণসমাজ ছিল ন'। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আদিশুরের সময়ে যে কেবল সাড়ে সাত শত ঘর 
মাত্র ব্রাহ্মণ দেখিতেছ, তাহার কারণ এমত নহে যে, ব্রাহ্মণের! স্বশ্পদিন মাত্র বাঙ্গালায় 
আসিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যই ত্রাহ্মণসংখ্যার অল্পতার কারণ। কিন্তু বঙ্গদেশে 
বৌদ্ধধর্মের যেরূপ প্রাবল্য ছিল, মগধ কান্যকুজাদি দেশেও তদ্রুপ বা৷ তদধিক ছিল। 
বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য হেতু যদি বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণসংখ্যা স্বল্পীভূত হইয়াছিল, তবে সমগ্র 
ভারতবর্ষে সেই কারণে ব্রাহ্মণবংশ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। কোন 
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কোন আপত্তিকারী তাহাও স্বীকার করিতে পারেন। বলিতে পারেন যে, তখন সমস্ত 
ভারতেই অল্প ব্রাহ্মণ ছিল-__এক্ষণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ;কিস্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাস! করি, যদি 
পূর্ব হইতে বঙ্গে ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তবে আদিশুরের পূর্ববকালজাত কোন গ্রন্থে তাহার 
নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন? বরং প্রাচীন গ্রস্থা'দিতে তথায় ব্রাহ্মণের বাস না থাকারই 
নিদর্শন পাওয়া যায় কেন1* আমর! পাঠকদিগকে জিজ্ঞাসা! করি যে, অষ্টম শতাব্দীর বা 
আদিশুরের পূর্ববর্তী কোন বঙ্গবাসী গ্রস্থকারের নাম তাহারা স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন! 
কুল্পুকভট্র, জয়দেব, গোবর্ধনাচার্য্য, হলায়ুধ, উদয়নাচার্ধ্য প্রভৃতি যাহার নাম করিবেন, সকলই 
আদিশুরের পরবর্তাঁ। তট্টনারায়ণ 'ও শ্রীহর্ষ তাহার সমকালিক। প্রাচীন আধ্যজাতি 
যেখানে বাস করিয়াছেন, সেইখানেই ব্রাহ্মণগণ তাহাদ্দিগের পাগ্ডিত্যের চিন্নম্বরূপ গ্রন্থাদি 
রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় যখন ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তখনকার প্রণীত পুস্তকািও নাই। 

আমরা অবশ্য ইহ স্বীকার করি যে, অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বেও আধ্য রাজকুল বাঙ্গালায় 
ছিল, এবং তাহাদিগের আন্নুষঙ্গিক ব্রাহ্মণ থাকিতে পারেন। সেরূপ অল্পসংখ্যক ব্রাক্ষণ 
আমাদিগের আলোচনার বিষয় নহে। সেরূপ সকল জাতিই সকল দেশে থাকে। 
কালিফণিয়াতেও অনেক চীন আছে। 

আমরা যে কথা সপ্রমাণ করিবার ,জন্ যত্ব পাইয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে 
অনেকেই মনে করিবেন যে, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর বড় লাঘব হইল। আমরা আধুনিক 
বলিয়৷ বাঙ্গালীজাতির অগৌরব করা হইল; আমরা প্রাচীন জাতি বলিয়া আধুনিক 
ইংরেজদিগের সম্মুখে স্পর্ধা করি-__ত৷ না হইয়া আমরাও আধুনিক হইলাম । 

আমর! দেখিতেছি না যে, অগৌরব কিছু হইল। আমরা সেই প্রাচীন আধ্যজাতি- 
সম্ভৃতই রহিলাম-_বাঙ্গালায় যখন আসি না কেন, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সেই 
গৌরবা্বিত আধ্য। বরং গৌরবের বৃদ্ধিই হইল। আর্ধ্যগণ বাঙ্গালায় তাদৃশ কিছু মহ 
কীর্তি রাখিয়। যান নাই-_আর্ধ্যকীর্তিভূমি উত্তর পশ্চিয়াঞ্চল। এখন দেখা যাইতেছে যে, 
আমরা সে কীর্তি ও যশেরও উত্তরাধিকারী । সেই কীত্রিমস্ত পুরুষগণই আমাদিগের 
পূর্বপুরুষ । দোবে, চোৌবে, পড়ে, তেওয়ারীর মত আমরাও ভারতীয় আর্ধ্যগণের প্রাচীন 
যশের ভাগী বটে। 

আমাদের আর একটি কলঙ্কের লাঘব হইতেছে । আদিশুরের সময়ে মোটে সাড়ে সাত 
শত ঘর ব্রাক্মণ ছিল। বল্লালের সময় 'টসই সাড়ে সাত শত ঘরের বংশ এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণের * 








ক বঙ্গে ত্রাহ্মণাধিকার গ্রথম প্রস্তাব দেখ। 


বঙ্গে ত্রাহ্মণাধিকার | ৩০৩ 


বংশ একাদশ শত ঘর ছিল। ক্ষত্রিয় বৈশ্য এখনও যখন অতি অল্লসংখ্যক, তবে তখন যে 
আরও অল্পসংখ্যক ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বল্লালের দেড় শত বংসর পরে মুসলমানগণ 
বঙ্গজয় করেন। তখন বঙ্গীয় আর্ধ/গণের সংখ্যা অধিক সহত্র নহে, ইহা অন্ুমেয়। 
তখনও তাহারা এদেশে গপনিবেশিক ম্লাত্র। সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের 
যে কলঙ্ক, তাহা আধ্যদিগের কিছু কমিতেছে বটে । 

তখনও বঙ্গীয় আধ্যগণের অভ্যুদয়ের সময় হয় নাই। এখন সে সময় বেধে হয় 
উপস্থিত। বাহুবলে ন। হউক, বুদ্ধিবলে যে বাঙ্গালী অচিরে চির যশন্বী হইবে, 
তাহার সময় আসিতেছে । 

আমরা উপরে ব্রাক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, কায়স্থগণ সম্বদ্ধেও তাহ বর্তে। 
বিগ্ভানিধি মহাশয় বলেন, কায়স্থগণ সংখুদ্র অর্থাৎ বর্ণমন্কর নহে। আমাদিগের বিবেচনায় 
তাহার! বর্ণসঙ্কর বটে। তত্বিষয়ে বঙ্গদর্শনে ইতিপূর্বে অনেক বলা হইয়াছে। এক্ষণে 
আর কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। সম্করতা। হেতু কায়স্থগণ আধ্যবংশসম্ভৃত বটে। 
আদিশুরের সময় পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাচ জন কায়স্থও কাম্যকুজ হইতে আসিয়াছিলেন। 
তৎগুর্ব্ে যেমন বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ছিল, সেইরূপ কায়স্থও ছিল, কিন্তু অগ্পসখ্যক। এক্ষণে 
কায়স্থগণ বঙ্গদেশের অলঙ্কারম্বরূপ । 


বাঙ্গালা শাসনের কল *% 


ূর্ববঙ্গবাসী কোন বর, কলিকাতানিবাসী' একটি কম্া বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া 
যান। কন্যাটি পরমান্থুন্দরী, বুদ্ধিমতী, বি্ভাবতী, কন্সিষ্ঠা এবং স্ুশীলা। তাহার পিতা 
মহা ধনী, নানা রত্ধে ভূষিতা করিয়া কন্যাকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইলেন। মনে ভাবিলেন, 
আমার মেয়ের কোন দোষ কেহ বাহির করিতে পারিবে না। সঙ্গের লোক ফিরিয়! 
আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন; “কেমন হে! বাঙ্গালেরা মেয়ের কোন দোষ বাহির 
করিতে পারিয়াছে ? সঙ্গের লোক বলিল, “আজ্ঞে হী--দোষ লইয়া বড় গণ্ডগোল 
গিয়াছে ।” বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন_-“সে কি? কি দোষ?” ভৃত্য বলিল, “বাঙ্গালের! 
বড় নিন্দা করিয়াছে, মেয়ের কপালে উদ্কি নাই।” আমরা এই বঙ্গদর্শনে কখনও সর্‌ 
জর্জ কাম্বেল সাহেব সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। বাহার নিন্দা তিন বৎসরকাল 
বাঙ্গালাপত্রের জীবনম্বরূপ ছিল, তাহার কোন উল্লেখ না থাকাতে আমাদের ভয় করে 
যে, পাছে কেহ বলে যে, বঙ্গদর্শনের উদ্ধি নাই। আমরা অগ্য বঙ্গদর্শনকে উক্তি পরাইতে 
প্রবৃত্ত হইলাম। 

তবে এই উক্ধি বড় সামান্য নহে। যে পত্র বা পত্রিকা_( কোন্গুলি পত্র আর 
কোন্গুলি পত্রিকা, তাহা! আমরা ঠিক জানি নাকি করিলে পত্র পত্রিক! হইয়া যায়, 
তাহাও অবগত নহি )। যে পত্র বা পত্রিকা একবার কপালে এই উন্কি পরিয়াছেন, তিনি 
বঙ্গদেশ মোহিয়াছেন, মুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে 
এবং সাম্বংসরিক অগ্রিম মূল্যে বরণ করিয়া তাহাকে ঘরে তুলিয়াছে। যে এই উদ্কি পরে, 
তাহার অনেক সুখ । 

এক্ষণে সর্‌ জর্জ কাহ্বেল্‌ এতদ্দেশ ত্যাগ করিয়া! গিয়াছেন__-ইহাতে সকলেই ছঃখিত। 
এ পৃথিবীতে পরনিন্দ। প্রধান স্ুখ__বিশেষ যদি নিন্দিত ব্যক্তি উচ্চশ্রেণীস্থ এবং গুণবান্‌ 
হয়, তবে আরও ন্ুখ। সর্‌ জর্জ কাণ্থেল্‌ গুণবান্‌ হউন বা না হউন, উচ্চশ্রেণীস্থ বটে। 
তাহার নিন্দায় যে সুখ, তাহাতে এক্ষণে বঙ্গদেশের লোক বঞ্চিত হইল। ইহার অপেক্ষা 
আর গুরুতর দুর্ঘটনা কি হইতে পারে। এই যে গুরুতর ছুভিক্ষবহিতে দেশ দগ্ধ 


৯:৯৯ 
* "সরু উইলিয়ম্‌ গ্রে ও সব্‌ জর্জ. কান্েল্‌” ইতি শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ১২৮২ সালের বঙগর্শনে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার এক অংশ মাত্র এখানে গৃহীত হইল। 


বাঙ্গাল শাসনের কল ৩০৫ 


হইতেছিল, তাহাতেও আমরা কোন মতে প্রাণ ধারণ করিতেছিলাম, খবরের কাগজ 
চলিতেছিল, বাঙ্গালী বাবু গল্পের মজলিসে অশ্লীল গল্প ছাড়িয়া, সর্‌ জর্্জর নিন্দা! করিয়া 
বোতল শেষ করিতেছিলেন। কিন্তু একসণে 1 হায়! এক্ষণে কি হইবে। 

_ এইরূপ সর্ধজননিন্দার্থ হওয়া সটরাচর দেখা যায় না। অনেকে বলিবেন, সর্‌ জর্জ 
কাষ্থেলের অসাধারণ দোষ ছিল, এই জন্যই তিনি এইরূপ অসাধারণ নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। 
আমাদিগের বিশ্বাস আছে, যে এইরূপ সর্ধজননিন্দনীয় হয়, যাহার নিন্দায় সকলের "তুষ্ট 
জন্মে, সে হয় অসাধারণ দোষে দোষী বা অসাধারণ গুণে গুণবান্-_নয় ত ছুইই। জিজ্ঞাস, 
নর জর্জ কাঙ্থেল্‌, অসাধারণ দোষে দোষী, না অসাধারণ গুণে গুণবান্‌ বলিয়া তাহার এই 
নিন্দাতিশয্য হইয়াছিল? 

তাহার পূর্ববগামী শাসনকর্তা সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে। সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রের ম্যায় কোন 
লেঃ গবর্ণর প্রতিষ্ঠ। প্রাপ্ত হয়েন নাই। সর্‌ জর্জ কাম্বেল্‌ ও সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রের এই 
ভাগ্যতারতম্য কোন্‌ দোষে বা কোন্‌ গুণে? কোন্‌ গুণে সর্‌ উইলিয়ম্‌ সকলের প্রিয়, 
কোন্‌ দোষে সরু জর্জ সকলের অপ্রিয়? | 

ধাহারা এই কথার মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে একটা কথা বুঝাইতে হয়। 
এই ব্রিটিশভারতীয় শাসনপ্রণালী দূর হইতে দেখিতে বড় জীক, শুনিতে শয়ানক, বুঝিতে 
বড গোল-_ইহার প্রকৃতি কি প্রকার? এক লেঃ গবর্ণর কর্তৃক যে এই বৃহৎ রাজ্য শ।পিত 
হয়, সে কোন্‌ রীতি অবলম্বন করিয়।? 

সে রীতি ছই প্রকার। একটি রীতি একটি সামান্য উদাহরণের ছারা বুঝাইব। 
মনে কর, বাঁধের কথা উপস্থিত। কমিশ্যনরের রিপোর্টে হউক, বোর্ডের রিপোর্টে হউক, 
ইঞ্জিনিয়রদিগের রিপোর্টে হউক, সম্বাদপত্রে হউক, লেঃ গবর্ণর জানিলেন যে, নদীতীরস্থ 
প্রাচীন বাধসকল রক্ষিত হইতেছে না-_তাহার উপায় করা কর্তব্য। তখন লেঃ গবর্ণরের 
হুকুম হইল যে, রিপোর্ট, তলব কর। এই হুকুমে যদি কোন বিশেষ খুণশালিহ ৭1 
যোগ্যতা থাকে, তবে সে গুণশালিত্ব বা যোগ্যতা লেঃ গবর্ণরের। সেক্রেউরি সাহেব 
হুকুম পাইয়া, বোর্ডে চিঠি লিখিলেন_ত্াহার চিঠিতে কথাটা! একটু বিস্তৃতি পাইল-_-তিনি 
বলিলেন, ইহার বিশেষ অবস্থা, জানিবে-_অধীনস্থ কর্মচারীদিগের অভিপ্রায় কি, তাহ। 
লিখিবে, ইহার কিরূপ উপায় হইতে পারে, তাহ! লিখিবে। কোড, এ পত্রধানির একাদশ 
'খণ্ড অতি পরিষ্কার অনুলিপি প্রস্তত করিয়া, একাদশ কনিশ্নরের নিকট পাঠাইঈলেন। 
একাদশ কমিশ্তনর অনুলিপি প্রাপ্ত হইয়া, তাহার কোণে পেন্সিল প্রাপ্তির তারিখ লিখিয়। 

৩৯ 
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বাক্সে ফেলিলেন, তাহার গুরুতর কর্তব্য কার্য্য সমাপ্ত হইল। বাক্স প্রাচীন প্রথানুসারে 
যথাসময়ে চাপরাশি-স্কষ্ধে আরোহণ করিয়া, কেরাণীর নিকট পৌছিল। কেরাণী তাহার 
আর এক এক খণ্ড পরিষ্কার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া; সাত দিনের মিয়াদ লিখিয়। দিয়া 
কালেক্টরদিগের নিকট পাঠাইলেন। যে পথে 'মহাজন যায়, সেই পথ,-_দোর্দও প্রচণ্ড 
প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত কালেক্টর বাহাছুর, চুরট খাইতে খাইতে চিঠির কোণে লিখিলেন 
“সব্ডিবিজন্‌ ও ডেপুটিগণ বরাবর।” চিঠি এইরূপে বড় ডাকঘর হইতে মেজো! ডাকঘরে, 
মেজো ডাকঘর হইতে ছোট ডাকঘরে, এবং তথা হইতে শেষে আটচালানিবাসী বোতামশুন্ 
চাপকানধারী কাল-কোল নাছুস-নুছুস ডিপুটি বাহাছুরের ছিন্নপাছুকামণ্ডিত শ্রীপাদপদ্মযুগলে 
মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় আসিয়া পড়িল। ডিপুটি বাহাছুরেরা উপরস্থ মহাত্মাদিগের অনুকরণ 
করিয়া, ইংরেজি চিঠির বাঙ্গালা পরওয়ানা করিয়! সবইনস্পেক্টরগণের নিকট ফেলফোর 
রিপোর্ট তলব করিলেন-__সব্ইন্স্পে্রর পরওয়ানা কনষ্টেবলের হাওয়ালা করিল__ 
কনষ্টেবল যে গ্রামে বাধ, সেইখানে কাল কোর্তা, কাল দাড়ি এবং মোটা রুল লইয়া দর্শন 
দিয়া এক অন্নাভাবে শীর্ণ ক্লিষ্ট চৌকিদারকে ধরিল। ধরিয়াই জিজ্ঞাস। করিল যে, “তোদের 
গায়ের বাধ থাকে না কেন রে?” চৌকিদার ভীত হইয়া বলিল, “আজ্ঞা, জমীদারে 
মেরামত করে না, আমি গরিব মানুষ কি করিব?” কনষ্টেবল তখন জমীদারী কাছারিতে 
পদরেণু অর্পণ করিয়া গোমস্তাকে কিছু তন্বী করিলেন । গোমস্তা জমীদারী খাতায় পাচ 
টাকা খরচ লিখিয়া কনষ্টেবল বাবুকে দেড় টাকা পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন। 
কনষ্টেবল আসিয়া সব্ইন্স্পেক্টর সমক্ষে রিপোর্ট করিলেন, প্বাধ সব বেমেরামত-_-জমীদার 
মেরামত করে না_-জমীদার মেরামত করিলেই মেরামত হইতে পারে ।” ডিপুটি বাহাছুর 
লিখিলেন, প্বীধ সব বেমেরামত,_জমীদারেরা মেরামত করে না-তাহারা মেরামত 
করিলেই হয়।” কালেক্টর বাহাছবর সেই সকল কথা লিখিলেন, অধিকস্ত “এক্ষণে জমীদার- 
দিগকে বাঁধ মেরামত করিতে বাধ্য করা উচিত।” 'কমিশ্যনর সেই সকল কথ! লিখিয়া 
বোর্ডে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এক্ষণে কি প্রকারে জমীদার বাঁধ মেরামত করিতে বাধ্য হইতে 
পারে?” বোর্ড তত্রহুক্তি পুনরুক্ত করিয়া, একট যাহা হয় উপায় নির্দিষ্ট করিলেন। 
সেক্রেটরি সাহেব সেই সকল কথ সাজাইয়। লিখিয়া এক রিজলিউসনের পাঙুলিপি প্রস্তুত 
করিয়া পাঠাইলেন, লেঃ গবর্ণর সাহেব সম্মত হইয়া তাহাতে দস্তখত করিয়া দিলেন। 
আজ্ঞা দেশে প্রচারিত হইল; লেঃ গধর্ণর বাহাদরের যশ দেশবিদেশে ঘোষিল। যাহারা 
মিত্রপক্ষ, তাহারা গবর্ণর বাহাছুরের প্রশংসা করিতে লাগিল-_-শক্রুপক্ষ নানাজাতীয় 


বাঙ্গালা শাসনের কল ৩ 


ইংরেজী বাঙ্গালায় তাহাকে গালি পাড়িতে লাগিল। নষ্টের গোড়া চৌকিদার নিবিবন্ে 
স্বদেশে কোদালি পাড়িতে লাগিল। 

বাস্তবিক যে এইরূপ কোন প্লিকৃত ঘটনা ঘটিয়াছে, এমত নহে। একটি করিত 
ঘটনা! অবলম্বন করিয়াই এ সকল কথা লিখিলাম। এইরূপ যে সচরাচরই ঘটিয়! থাকে, 
এমত নহে। কিন্তু অনেক সময়ে ঘটে। সৌভাগাক্রমে ধাহারা সুযোগ্য শামনকর্তা, 
তাহারা এ প্রথা অবলম্বন করেন না, অযোগ্যেরা করিয়া থাকেন। এইরূপ কাধ্যপ্রণালীকে 
“কলে শাসন” বলা যাইতে পারে। ধর্মের কলের ম্যায় শাসনের কলও বাতাসে নড়িয়া 
থাকে; কোন দিক্‌ হইতে কোন কর্মচারীর রিপোর্টের বাতাস ,বা অন্য প্রকার ফাঁপি 
উঠিয়া কলে লাগিলে কল চলিতে আরম্ভ করে; তদন্তের হুকুম হইতে কলের দম আরম্ত 
হইয়া বোর্ড কমিশ্যনর প্রভৃতি অধোধঃ পর্ধ্যায়ক্রমে ঘুরিয়া আবার লেঃ গবর্ণর পর্য্যন্ত 
আসিয়া! সহি মোহরের মঞ্চুরি মুদ্রিত করিয়। দিয়া বন্ধ হয়। যেমন কলের ধুতি, কলের 
সৃতা প্রভৃতি সামগ্রী আছে, তেমনি কলে তৈয়ারি রাজাজ্ঞাও আছে। 


যে লেঃ গবর্ণর এইরূপ কলে শাসন করেন, তিনি সুমানুষ হইলে হইতে পারেন? 
তন্ঠিন্ন তাহার বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা বা অন্ত কোন গুণের প্রশংসার কারণ দেখা যায় না। 
তিনি কখন আপন বুদ্ধির চালনা করেন না, কোন বিষয়ের সদ্বিবেচনা করিবার জন্য তাহাকে 
নিজে কষ্ট পাইতে হয় না। তিনি পরিশ্রম স্বীকার করিয়! কখনও কোন নৃতন বিষয়ে 
প্রবৃত্ত হয়েন না। পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোন বিষয়ের যাথার্থ্য স্বয়ং মীমাংসা করেন না। 
তিনি শাসনযন্ত্রের একটি অংশ মাত্র__-যখন রাজ্যের কল বাতাসে নড়িল, তখন তিনিও 
নড়িলেন, কলে চালিত হইয়া মঞ্জুরিলিপি সমেত সহিমোহর করিয়া দিয়া কলে থামিলেন। 
সেইরূপ ঘণ্টা পূর্ণ হইলে, ঘড়ির মুরদ, বাহির হইয়া, ঠতঠং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া আবার 
কলে মিশিয়া যায়। 

সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে ও সর জর্জ, কা্থেলে প্রধান প্রভেদ এই যে, সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে 
কলে শাসন করিতেন, সর্‌ জর্জ, কান্থেল্‌ তাহ! করিতেন না। 

কলে শাসনের অনেক গুণ আছে। তাহার ফল ভাল হউক, মন্দ হউক, লোকের 
অসন্তোষের সস্তাবনা অতি অল্প। যাহা পূর্বাপর চলিয়৷ আসিতেছে, তাহা নিতান্ত 
অনিষ্কর হইলেও লোকে তাহাতে সন্তুষ্ট; পূর্বপ্রচলিত রীতি অত্যন্ত অনিষ্টকারী হইলেও 
লোকে তাহার সংশোধনে অসন্তুষ্ট । পুরাতনের মন্দও ভাল, নৃতনের ভালও মন্দ। কঙ্গের 
শাসন শাসনই নহে? যিনি কলে শাসন করেন, তিনি কিছু করেন না বলিলেই হয়। 
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অতএব কলের শাসনে পুরাতনের কিঞ্চিন্মাত্র সংস্করণ ভিন্ন নৃতন কখন ঘটে না। যাহা 
আছে, তাহাই প্রায় বজায় থাকে, যাহা নাই অথচ আবশ্ঠক, প্রায় তাহ৷ ঘটিয়া উঠে না। 
এজন্য লোকেরও 'অসস্তোষ জন্মে না; বিশেষ এশীয় লোক পুরাতনের অত্যন্ত অন্থুরাগী, 
নৃতনে অত্যন্ত বিরক্ত । ) 


সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে, কলে শাসন করিতেন, সুতরাং লোকের বড় প্রিয় ছিলেন। সর্‌ 
জর্জ, কাম্বেল্‌ কলে শাসন করিতেন না, এজন্য লোকের বড় অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
রাজ্যশাসন উভয়েরই উদ্দেশ্য ; কিন্তু সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রের উদ্দেশ্য ছিল কেবল শাসনের ঝুল 
চালান; সর্‌ জর্জ, কাম্বেলের উদ্দেশ্ত, শাসনের উদ্দেশ্ট সফল করা । এমত বলিতেছি না যে, 
_সর্‌ জর্জ, কাস্বেল্‌ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন । তাহার শাসনে সুফল ফলিয়াছে, সর 
উইলিয়ম্‌ গ্রের শাসনে কুফল ফলিয়াছে, এ কথা বলাও আমাদের অভিপ্রায় নহে । কেবল 
বলিতে চাই যে, সরু জর্জ, কাম্েল্‌ আপন বুদ্ধিতে চলিতেন, এ বৃহৎ রাজ্যশাসন জন্য চিন্তা 
করিতেন; উদ্দেশ্গুলি স্থির করিয়া, তাহার সাধনে প্রাণপণে যত্ব করিতেন; যে কাধ্য 
কর্তব্য এবং সাধ্য বলিয়া বুঝিতেন, কিছুতেই তাহা হইতে বিরত হইতেন না। সর্‌ 
উইলিয়ম্‌ গ্রে এ সকল কিছুই করিতেন না। যাহা হয়, আপনি হউক ; কেহ কল টিপিয়া 
দেয় ত কল চলুক,_-আমি কিছুর মধ্যে থাকিব না। নিজের বুদ্ধি, গ্রে সাহেব প্রায় খরচ 
করিতেন না; জমার অঙ্কে কিছু ছিল কি না বলা যায় না। নিজের যত্বু প্রায় তাহার 
কোন বিষয়ে ছিল না1। তাহার দ্বারা যে কিছু সংকার্ধ্য সিদ্ধ হইয়াছে__তাহা কলে; 
তাহার দ্বারা যে কিছু অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা কলে। তিনি উচ্চ শিক্ষার পোষক ছিলেন 
বলিয়া বাঙ্গালীমহলে বড় প্রশংসিত; কিন্তু বাঙ্গালীবাবুদিগের মত, আসল কথাট। কি, 
তাহা বুঝেন নাই) কেবল আট্কিন্সন্‌ সাহেব কল টিপিয়! দিয়াছিলেন বলিয়া কলের 
পুস্তলী সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে উচ্চশিক্ষার পোষকতা৷ করিয়াছিলেন, ঘড়ির মুরদ ঘড়ি পিটিয়া 
দিয়া কলে লুকাইয়াছিলেন। 


এমন নহে যে, সর্‌ জর্জ কাম্বেলের সময় কলে শাসন একেবারে ছিল না। শাসনের 
কল চিরকাল বজায় আছে, যিনি ইচ্ছা, তিনি শাসনকর্তা হউন, সে কল মধ্যে মধ্যে বাতাসে 
নড়িবে; সকল শীাসনকর্তাকেই শাসনের কল চালাইয়া কতকগুলি কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে 
হইবে। তবে সর্‌ জর্জ, কাম্বেল কলে সিদ্ধ তত্বগুলি অবশ্ঠগ্রাহা মনে করিতেন না 
ইচ্ছান্গুসারে তাহা ত্যাগ করিতেন ; ইচ্ছান্মুসারে তত্তংস্থানে নৃতন সিদ্ধাস্ত আদিষ্ট করিতেন। 
সর্‌ জর্জ, কাম্থেল্‌ কল নিজে চালাইতেন, স্বয়ং কলের অংশ ছিলেন ন1। 


বাঙ্গালার ইতিহাস 


সাহেবেরা যদি পাখী সারি যন, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার 
ইতিহাস নাই। গ্রীন্লগ্ের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, 
কিন্ত যে দেশে গৌড়, তাশ্রলিপ্তি,' সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত ও 
গী্ডগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচাধ্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতম্যদেবের 
জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই। মার্শমান্‌, য়াটং প্রভৃতি প্রীত পুস্তকগুলিকে আমরা 
সাধ করিয়া ইতিহাস বলি; সে কেবল সাধ-পূরাণ মাত্র। 

ভারতব্ষাঁয়দরিগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কতকটা 
ভারতবর্ষীয় জড়প্রকৃতির বলে প্রগীড়িত হইয়া, কতকটা আদৌ দস্থাজাতীয়দিগের ভয়ে ভীত 
হইয়া ভারতবধাঁয়ের৷ ঘোরতর দেবতক্ত। বিপদে পড়িলেই দেবতার প্রতি ভয় বা ভক্তি 
জন্মে। যে কারণেই হউক, জগতের যাবতীয় কর্ম দৈবান্থুকম্পায় সাধিত হয়, ইহা 
তাহাদিগের বিশ্বাস। . ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপ্রসন্নতায় ঘটে, ইহাও 
তাহাদিগের বিশ্বাস। এজন্য শুভের নাম “দৈব” অশুভের নাম “ছুপ্ধৈব।” এরূপ 
মানসিক গতির ফল এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত বিনীত; সাংসারিক ঘটনাবলীর কর্ত। 
আপনাদিগকে মনে করেন না; দেবতাই সর্বত্র সাক্ষাৎ কর্তা বিবেচনা করেন। এজন 
তাহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাস কীর্তবনে প্রবৃত্ত; পুরাণেতিহাসে কেবল দেবকীধ্িই বিবৃত 
করিয়াছেন। যেখানে মম্ুস্তকীরত্তি বণিত হইয়াছে, সেখানে সে মনুষ্যগণ হয় দেবতার 
আংশিক অবতার, নয় দেবতানুগৃহীত ; সেখানে দৈবের সংকীর্তনই উদ্দেশ্য । মনুষা কেহ 
নহে, মনুষ্য কোন কাধ্যেরই কর্তা নহে, অতএব মনুস্তের প্রকৃত কীত্তিবর্ণনে প্রয়োজন নাই । 
এ বিনীত মানসিক ভাব ও দেবতক্তি অন্মজ্জাতির ইতিহাস না থাকার কারণ। 
ইউরোপীয়েরা অত্যন্ত গর্বিত; তাহারা মনে করেন, আমর! যাহ! করিতেছি, ইসা 
আমাদিগেরই কীত্তি, আমর! যদি হাই তুলি, তাহাও বিশ্বসংসারে অক্ষয় কীর্থিম্বরূপ চিরকাল 
আধ্যাত হওয়৷ কর্তব্য, অতএব তাহাও লিখিয়া রাখা যাউক। এই জন্য গবিবিত জাতির 
ইতিহাসের বান্ল্য ; এই জন্য আমাদের ইতিহাস নাই। 


* প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালা ইতিহাস। তিছাস। শ্ীরাজকষ। মুখোপাধ্যায়, এ এম এ, বি এল, গোরা মেসুঘাসণ 
জে জি চাটুরধ্যা এড কোং কলিকাতা । বঙ্গদর্শন ১২৮১ 





৩১০. বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় 'ছাগ ' 


অহঙ্কার অনেক স্থলে মন্ুস্ের উপকারী ; এখানেও 'তাই। জাতীয় গর্ধধবের কারণ 
লৌকিক ইতিহাসের স্থ্টি বা উন্নতি ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক 
উচ্চাশয়ের একটি মূল। ইতিহাসবিহীন জাতির ছুঃখ অসীম। এমন ছুই একজন হতভাগ্য 
আছে যে, পিতৃপিতামহের নাম জানে না; এব$ এমন ছুই এক হতভাগ্য জাতি আছে 
যে, কীত্তিমস্ত পূর্ব্পুরুষগণের কীত্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধো 
অগ্রগণ্য বাঙ্গালী। উড়িয়াদিগেরও ইতিহাস আছে। 

এক্ষণে বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার কি অসম্ভব 1 নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্ত 
সে কার্যে ক্ষমবান্‌ বাঙ্গালী অতি অল্প,। কি বাঙ্গালী, কি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা যিনি 
এই দুরূহ কাধ্যের যোগ্য, তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না । বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে 
করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম 
স্বীকার করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে পারি না। বাবু রাজকৃ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 
নিকট আমরা অন্ততঃ এমন একখানি ইতিহাসের. প্রত্যাশা করিতে পারি যে, তদ্দারায় 
আমাদের মনোছুঃখ অনেক নিবৃত্তি পাইবে । রাজকৃষ্ণবাবুও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাম 
লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের ছুঃখ মিটিল না। রাজকৃষ্ণবাবু মনে করিলে 
বাঙ্কালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন; তাহা না লিখিয়া তিনি বালকশিক্ষার্থ 
একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা 
দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষ। দিয় ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে। 
_.. মুষ্টিভিক্ষা' হউক, কিন্ত সুবর্ণের মুষ্টি। গ্রন্থখানি মোটে ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্তু ঈদৃশ সর্বাঙ্- 
সম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই। অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া 
যায়, তত বাঙ্গাল৷ ভাষায় ছুর্লভ। সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি নৃতন ; এবং অবশ্- 
জ্ঞাতব্য। ইহা! কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে; ইহা' প্রকৃত সামাজিক 
ইতিহাস। বালকশিক্ষার্থ যে সকল পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় নিত্য নিত্য প্রণীত হইতেছে, 
তন্মধ্যে ইহার শ্যায় উত্তম গ্রস্থ অল্প। ইংরেজিতেও যে সকল ক্ষুদ্র ইতিহাস বালকশিক্ষার্ 
প্রধীত হয়, তন্মধ্যে এরূপ ইতিহাস দেখা যায় না। কেবল বালক নহে, অনেক বৃদ্ধ ইহাতে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারেন। ধাহারা বালপাঠ্য পুস্তক বলিয়া ঘ্বণা করিয়া ইহা পড়িবেন না, 
 ষ্টাহাদিগের জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রস্থখানিকে উপলক্ষ করিয়া আমরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধ 
গুটিকত কথ! বলিব। সকলই অধ্যয়নী' তত্ব ইহাতে পাওয়া যায় বলিয়া আমরা এ ক্ষুত্র 
গ্রন্থের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ব, নচেৎ বালপাঠ্য পুস্তক আমরা সমালোচন। করি না। 


বাঙ্গালার ইতিহাস আর 


প্রথম। কাম্বেল্‌ সাহেব যখন বাঙ্গালীর প্রতি সদয় হইয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন, 
বাঙ্গালীরা আসিয়াখণ্ডের মধ্যে এথিনীয় জাতিসদৃশ। বাস্তবিক একদিন বাঙ্গালীরা 
আর কিছুতে হউক না হউক, গুপমিবেশিকতায় এখিনীয়দিগের তুল্য ছিল। সিংহল 
বাঙ্গালী কর্তৃক পরাজিত, এবং পুরধানুক্রমে অধিকৃত ছিল। যবদীপ ও বালিছপ 
বাঙ্গালীর উপনিবেশ, ইহাঁও অনেকে অনুমিত করেন। তাম্রলিপ্তি ভারতব্ষাঁয়ের সমুদ্র- 
যাত্রার স্থান ছিল। ভারতবর্ধীয় আর কোন জাতি এরূপ গপনিবেশিকতা দেখান নাই। 

* দ্বিতীয়। বাঙ্গালী রাজগণ অনেক সময়ে উত্তরভারতে বৃহৎ সাআাজ্যের অধীশ্বর 
ছিলেন। পালবংশীয় দেবপালদেব ভারতবর্ষের সম্্ধটু বলিয়া কীন্তিত। লক্ষমাণসেনের 
জয়ন্তস্ত বারাণসী, প্রয়াগ ও শ্্রীক্ষেত্রে সংস্থাপিত হইয়াছিল। অতএব তিনি অন্ততঃ 
ভারতবর্ষের তৃতীয়াংশের অধীশ্বর ছিলেন। বাঙ্গালীরা গঙ্গাবংশ পরিচয়ে বহুকাল পর্যন্ত 
উড়িত্যার অধীশ্বর ছিলেন। যে জাতি মিথিলা, মগধ, কাশী, প্রয়াগ, উৎকলাদি জয় 
করিয়াছিল, যাহার জয়পতাঁক! হিমালয়মূলে, যমুনাতটে, উৎকলের সাগরোপকুলে, সিংহলে। 
যবদীপে, এবং বালিছবীপে উড়্িত, সে জাতি কখন ক্ষুদ্র জাতি ছিল না। 

তৃতীয়। সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা । সপ্তদশ পাঠান 
কর্তৃক কেবল নবদ্ীপের রাজপুরী বিজিত হইয়াছিল তৎসঙ্গী সেনা কর্তৃক কেবল মধ্যবঙ্গ 
বিজিত হইয়াছিল। ইহার পরেও বহুদিন পধ্যন্ত সেনবংশীয়েরা পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালার 
অধিপতি থাকিয়া স্বাধীনভাবে সপ্তগ্রামে ও নুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন । “পাঠানেরা 
৩৭২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তথাপি কোন কালে সমুদায় বাঙ্গালার অধিপতি হয়েন 
নাই। পশ্চিমে বিষুপুর ও পঞ্চকোটে তাহাদিগের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই; দক্ষিণে 
সুন্দরবনসন্গিহিত প্রদেশে স্বাধীন হিন্দুরাজ। ছিল; পূর্বে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা, 
আরাকানরাজ ও ত্রিপুরাধিপতির হস্তে ছিল; এবং উত্তরে কুচবেহার স্বতগ্ত্রতা রক্ষা 
করিতেছিল। সুতরাং পাঠানেরা যে সময়ে উড়িস্তা জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যে 
সময়ে তাহারা ১৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী এবং ২০০০০ কাঁমাপ দেখাইতে 
পারিতেন, সে সময়েও বাঙ্গালার অনেকাংশ ঠাহাদিগের হস্তগত হয় নাই ।”* বাঙ্গালার 
অধংপতন একদিনে ঘটে নাই । 

চতুর্থ। পরাধীন রাজ্যের যে ছুর্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্যে বাঙ্গালার 
সে ছুর্দশা ঘটে নাই । রাজা ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় ন|। 


* বান্থালার ইতিহাস, ২৭ পৃষ্ঠা। 


পাপা 


5 বিবিধ প্রবন্ধ__দ্বিতীয় ভাগ 


সে সময়ের জমীদারদিগের যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাহাদিগকেই রাজ 
বলিয়া বোধ হয়; তাহারা করদ ছিলেন মাত্র। পরাধীনতার একটি প্রধান ফল ইতিহাসে 
এই শুনা যায় যে, পরাধীন জাতির মানসিক স্মৃতি নিবিয়! যায়। পাঠানশাসনকালে 
বাঙ্গালীর মানসিক দীন্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াহল। বিগ্ভাপতি চণ্তীদাস বাঙ্গালার 
শ্রেষ্ঠ কবিদ্ধয় এই সময়েই আবিভূর্তি; এই সময়েই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, স্যায়শান্ত্ের নৃতন 
স্্টিকর্তা রঘুনাথ শিরোমণি ; এই সময়ে ্মার্ততিলক রঘুনন্দন ; এই সময়েই চৈতন্তদেব ; 
এই সময়েই বৈষণবগোন্বামীদিগের অপূর্ব গ্রস্থাবলী +_চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব 
_বৈষ্ণবসাহিত্য । পঞ্চদশ :ও যোড়শ নি ষ্টশতাবীর মধ্যেই ইহাদিগের সকলেরই আবির্ভাব। 
এই ছুই শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জল হইয়াছিল, 
সেরূপ তংপূর্ব্বে বা তংপরে আর কখনও হয় নাই। 
সেই সময়ের বাহ সৌস্ঠব সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণবাবু কি বলিতেছেন, তাহাও শুনুন। 
“লিখিত আছে যে, হোসেন শাহার রাজ্যারস্ত সময়ে এতদ্দেশীয় ধনিগণ স্বর্ণপাত্র 
ব্যবহার করিতেন, এবং যিনি নিমন্ত্রিতসভায় যত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন, তিনি তত 
মর্ধ্যাদা পাইতেন। গৌড় ও পাওুয়। প্রভৃতি স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অট্টালিকা 
লক্ষিত হয়, তদ্দারাও তাৎকালিক বাঙ্গালার এশ্বধ্য শিল্পনৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া 
যায়। বাস্তবিক তখন এ দেশে স্থাপত্যবিগ্তার আশ্চর্ধ্যরূপ উন্নতি হইয়াছিল এবং 
গৌড়ে যেখানে সেখানে মৃত্তিকা খনন করিলে যেরূপ ইষ্টক দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান 
হয় যে, নগরবাসী বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইষ্টকনিম্মিত গৃহে বাস করিত।*% দেশে অনেক 
ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং তাহাদিগের বিস্তর ক্ষমতা ছিল; পাঠানরাজ্য ধ্বংসের কিয়ংকাল 
পরে সঙ্কলিত আইন, আকবরিতে লিখিত আছে যে, বাঙ্গালার জমীদারেরা-..২৩,৩৩, 
অশ্বারোহী, ৮০১,১৫৮ পদাতিক, ১৮০ গজ, ৪,২৬০ কামান এবং ৪,৪০০ নৌকা দিয়া 
থাকেন। এরূপ যুদ্ধের উপকরণ যাহাদিগের ছিলি, তাহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত কম 
- ছিল না।” 


পাশা শীট শি সস ২ 








* গৌড়ের ইঞ্টক লইয়া, মালদহ, ইংরেজবাজার, ভোলাহাট, রাইপুর, গিলাবাড়ী, কাসিমপুর রতি 
অনেকগুলি নগর নিশ্মিত হইয়াছে । এই সকল নগর অষ্রালিকাপূর্ণ, কিন্তু তথায় অন্ত কোন ইষ্টক ব্যবহৃত 
হয় নাই। গড়ের ইঞ্টক মুরশিদাবাদের ও, টরাজমহলের নির্ধাণেও লাগিয়াছে। এখনও যাহা আছে, 
তাহাও অপরিমিত। গৌড়ের ভগ্নাবশেষের বিগ্তা দেখিয়া বোধ হয় যে, কলিকাতা অপেক্ষা গৌড় 
অনেক বড় ছিল। 





বাঙ্গালার ইতিহাস ৩১৩ 


পঞ্চম। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে আকবর বাদশাহের আমরা শতমুখে 
সা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালাকে, 
পরাধীন করেন। সেই দিন হইতে বার়ীলার শ্রীহানির আরস্ত। মোগল পাঠানের মধ্যে 
আমরা মোগলের অধিক সম্পদ্‌ ০ হইয়া! মোগলের জয় গাইয়া৷ থাকি, কিন্ত 
মোগলই আমাদের শক্র, পাঠান আমাদের মিত্র। মোগলের অধিকারের পর হইতে 
ইংরেজের শাসন পধ্যন্ত একখানি ভাল গ্রন্থ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। যে দিন হইতে 
দিল্লীর মোগলের সাম্রাজ্যে ভুক্ত হইয়া বাঙ্গাল! ছুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, সেই দিন হইতে 
বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালায় রহিল না, দিল্লীর বা! আগ্রার ব্যয়নির্ধ্াহার্থ প্রেরিত হইতে 
লাগিল। যখন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য রমণীয়তা দেখিয়া আহলাদসাগরে ভাসি, 
তখন কি কোন বাঙ্গালীর মনে হয় যে, যে সকল রাজ্যের রক্তশোষণ করিয়া এই রত্ুমন্দির 
নিশ্মিত হইয়াছে, বাঙ্গালা তাহার অগ্রগণ্য ? তক্ততাউসের কথা পড়িয়া যখন মোগলের 
প্রশংসা করি, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার কত ধন তাহাতে লাগিয়াছে? যখন জুম! 
মসজিদ, সেকন্ারা, ফতেপুরসিকরি বা বৈজয়ন্তৃতুল্য শাহ! জাহানাবাদের ভগ্রাবশেষ দেখিয়। 
মোগলের জন্য ছুঃখ হয়, তখন কি মনে হয় যে, বাঙ্গালার কত ধন সে সবে ক্ষয় হইয়াছে? 
যখন শুনি যে, নাদের শাহ] বা মহারাধ্ীয় দিল্লী লুঠ করিল, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার 
ধনও তাহারা লুঠ করিয়াছে? বাঙ্গালার এঁ্বর্ধ্য দিল্লীর পথে গিয়াছে ; সে পথে বাঙ্গালার 
ধন ইরান তুরান পধ্যন্ত গিয়াছে। বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগল কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে। 
বঙ্গালায় হিন্ুর অনেক কীত্তির চিহ্ন আছে, পাঠানের অনেক কীন্তির চিহ্ন পাওয়! যায়, 
শত বৎসর মাত্রে ইংরেজ অনেক কীন্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালায় মোগলের 
কোন কীন্তি কেহ দেখিয়াছে? কীন্তির মধ্যে “আসল তুমার জম1।” *কীত্তি কি অকীর্তি 
বলিতে পারি না, কিন্তু তাহাও একজন হিন্দুকৃত। | 


যখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়, তখন প্রধূম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে মঙ্গলাচরণ্বরূপ 

ভারতের চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছিল। খাঁজ প্রচার সেই দৃষ্টাস্তানুসারে প্রথম 
সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে বাঙ্গালার চিরকলঙ্ক অপনোদনে উদ্ভত। জগদীশ্বর ও বাঙ্গালার 
নুসস্তানমাত্রেই আমাদের সহায় হউন । 
যাহা ভারতের 'কলঙ্ক, বাঙ্কালারও সেই কলঙ্ক। এ কলঙ্ক আরও গাঢ়। এখানে 
আরও দুর্ভে্চ অন্ধকার । কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনা যায়, কিন্ত 
বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখন শুনে নাই । সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল 
দুর্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীন্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। 
মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বদ্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখনও কোন লেখক 
কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই। ভিন্নদেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা 
অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্নজাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ 
_ বিশ্বাস। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, কথাটা কতকটা যদি 
সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন এ দুর্দশা হইবার অনেক কারণ 
..আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্ত 
. যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল তীর, 

_ স্ত্ীষ্থভাব, তাহার মাথায় বজ্বাঘাত হউক, তাহার কথ। মিথ্যা । 
| এ নিন্দার কোন মূল ইতিহাসে কোথাও পাই না । সত্য বটে, বাঙ্গালী মুসলমান 

কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু পৃথিবীতে কোন্‌ জাতি পরজাতি কর্তৃক পরাজিত হয় নাই! 
ইংরেজ নর্্মানের অধীন হইয়াছিল, জন্মানি প্রথম নেপোলিয়নের অধীন হইয়াছিল। 
ইতিহাসে দেখি, ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয়দিগের মত তেজন্বী জাতি, রোমকদিগের পর 
আর কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। যখন সেই স্পেনীয়েরা আট শত বৎসর মুসলমানের 
অধীন ছিল, তখন বাঙ্গালী পাঁচ শত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল বলিয়া, সে জাতিকে 
চিরকাল অসার বল! যাইতে পারে না। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক উপহাস করিয়া বলেন, 

সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী আসিয়া$বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গদর্শনে পূর্বের দেখান" 











* প্রচার, ১২৯১, শ্রাবণ। 


বাঙ্গালার কলঙ্ক ৩১৫ 


হইয়াছে যে, সে কথার কোন মূল নাই; বালক-মনোরঞ্জনের যোগ্য উপন্যাস মাত্র । 
স্বতরাং আমরা আর সে কথার কিছু প্রতিবাদ করিলাম না। রর ূ 

বাঙ্গালীর চিরছ্বর্বলতা এবং চিরভীরুতার আমরা! কোন এঁতিহাসিক প্রমাণ পাই 
নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্ববকালে চপ তেজন্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক 
প্রমাণ পাই। অধিক নয়, আমরা এক শত বসর পূর্বের বাঙ্গালী পহলয়ানের, বাঙ্গালী 
লাঠি শড়কিওয়ালার যে সকল বলবীর্য্যের কথা বিশ্বস্তসৃত্রে শুনিয়াছি, তাহ। শুনিয়৷ মনে 
সন্দেহ হয় যে, সে কি এই বাঙ্গালী জাতি? কিন্তু সে সকল অনৈতিহাসিক কথা, তাহ 
আমরা ছাড়িয়া দিই। আমর! ছুই একটা এতিহাসিক' প্রমাণ দিতেছি। 


পণ্ডিতবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে 
যে সকল এঁতিহাসিক তত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহা অখগ্ুনীয়। কোন 
ইউরোপীয় বা এতদ্দেশীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে এতটা মনোযোগী হন নাই। কেহই ঠাহার 
মতের সংপ্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। আমর! জানি যে, তীহার মত সকলের গ্রাহ হয় 
নাই; কিন্তু ধাহারা তাহার প্রতিবাদী, তাহারা এমন কোন কারণ নির্দিষ্ট করিতে পারেন 
নাই, যাহাতে সত্যানুসন্ধিংসু ব্যক্তি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত অগ্রাহ্য করিতে সম্মত 
হইতে পারেন। গথ্‌ কর্তৃক রোম ধ্বংস হইয়াছিল, বজাজেং ও দ্বিতীয় মহম্মদ গ্রীক 
সাআ্াজ্য বিজিত করিয়াছিল, এ সকল কথা যেমন নিশ্চিত এতিহাসিক, বাবু রাজেন্্লাল 
মিত্রকর্তক আবিষ্কৃত সেন-পাল-সম্বাদ আমরা তেমনি নিশ্চিত এতিহাসিক মান করি। 
সে কথাগুলি এই-- 

এতিহামিকদিগের বিশ্বাস যে, আগে পালবংশীয়েরা! বাঙ্গালার রাজ! ছিলেন। 
তার পর সেনবংশ্ীয়ের! বাঙ্গালার রাজা হন। ঠিক তাহা নহে। এককালে এক সময়েই 
পাল এবং সেনবংশীয়ের। রাজত্ব করিতেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে । তার পর সেন- 
বশীয়ের পালবংশীয়দিগের রাজ্যে আসিয়া তাহাদিগকে রাজ্যচত করিলেন, উভয় রাজ্যের 
একেশ্বর হইলেন। সেনবংশীয়ের। পূর্ববাঙ্গালায় স্থবর্ণগ্রামে রাজা ছিলেন। আর পাঙ্গ- 
বশীয়ের! মুদগগিরিতে অর্থাৎ আধুনিক মুঙ্গেরে রাজা ছিলেন। এখনকার বাঙ্গালীরা গবর্ণ- 
মন্টের সিপাহি পণ্টনে প্রবেশ করিতে পায় না, কিন্তু বেহারীদিগের পক্ষে অবারিত 
বার, এবং বেহারীরা এখনকার উৎকৃষ্ট সিপাহিমধ্যে গণ্য। অথচ আমরা রাজেশ্রবাবুর 
আবিষ্কৃত এতিহাসিক তত্বে দেখিতে পাইতেছি, পূর্ববাঞ্চলবামী বাঙ্গালীর! বেহার জয় 
টরিয়াছিল। সেনবংশীয়েরা বাঙ্গালী রাজা হইয়াও বেহারের অধিকাংশের রাজ! ছিলেন, 


৩১৬ | .. বিবিধ প্রবন্ধ-_ঘিতীয় ভাগ 
ইহা এ্তিহাসিক কথা। সেনগণের অধিকার যে বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, 
ইছারও এঁতিহাস্ক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । যে গগ্তবংশীয়দিগের মগধরাজ্য ভারতীয় 


সকল সাআজ্য অপেক্ষা প্রতাপান্িত ছিল, সেই(মগধরাজ্য বাঙ্গালী কর্তৃকই বিজিত এবং 
অধিকৃত হইয়াছিল, বোধ হয়। কিন্তু সে 7 কথা ন! হয় ছাড়িয়া দিই। 


মগধের অধীশ্বর চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় বিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসবেত্তা মেগাস্থিনিস্‌, 
গাঙ্গারিডি 982088:10% নামে এক জনপদ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। 'এ জনপদের স্থান- 
নির্য়ে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন যে, যেখানে গল্প| উত্তর হইতে দক্ষিণবাহিনী, সেইধামে 
গঙ্গা এ জনপদের পূর্বব সীমা । তাহা হইলেই এক্ষণে যে প্রদেশকে রাঢ়দেশ বল! যায়, 
বাঙ্গালার সেই দেশ ইহা দ্বারা বুঝাইতেছে। বাস্তবিক অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা 
যাইবে যে, মেগাস্থিনিসের এ 0822810% শব্দ গঙ্গারাট়ী শব্দের অপভ্রংশ মাত্র । গঙ্গার 
উপকূলবর্তাঁ রাষ্ট্রকে লোকের গঙ্গা রাষ্ট্র বলাই সম্ভব-_সুরাষ্ট্র (স্থুরট ), মধ্যরাষ্ট্র ( মেবাড়), 
গুর্জররাষ্ট্র (গুজরাট ) প্রভৃতি দেশের নাম যেরূপ রাষ্ট্র শব্দ সংযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে, 
ইহাঁও সেইরূপ দেখা যাইতেছে । গঙ্গারাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশে ক্রমে গঙ্ারাট্‌ বা গঙ্গারাঢ 
হইবে। ক্রমে সংক্ষেপার্থ গঞ্জ শব পরিত্যক্ত হইয়া রাটু শব্দ বা রাঢ় শব্দ প্রচলিত 
থাকিবে । সংক্ষেপার্থে গ্। শব্দ এরূপ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে । উদাহরণ, “গঙ্গাতীরস্থ” 
শব্দের পরিবর্তে অনেকে “তীরস্থ” বলে। ত্রিছুতের প্রাচীন সংস্কৃত নাম “তীরতৃক্তি”। 
এ স্থলেও গঙ্গাশব্দ পরিত্যাগ হইয়া কেবল “তীর” শব আছে। গঙ্গীরাঢ়ও সেই জন্য এখন 
“রাঢ়” শবে দীড়াইয়াছে। মেগাস্থিনিসের কথায় আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, তৎকালে 
এই রাঢ়দেশ একটি পৃথগ্রাজ্য ছিল। মেগাস্থিনিস্‌ বলেন যে, এই রাজ্য এরপ প্রতাপান্থিত 
ছিল যে, ইহা কখন কোন শত্র কর্তৃক পরাজিত হয় নাই এবং অন্যান্ত রাজগণ গঙ্গা- 
রাট়ীদিগের হস্তি-সৈম্তের ভয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন না। তিনি ইহাও 
লিখিয়াছেন যে, স্বয়ং সর্ধজয়ী আলেগজাণ্ডার গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া গঙ্গারাটীদিগের 
প্রতাপ শুনিয়া, সেইখান হইতে প্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালীর বলবীধ্যের ভয়ে আলেগ 
জাণ্ডার যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এ কথা কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন, ইহার সাক্ষী 
স্বয়ং মেগাস্থিনিস্। আমরা নৃতন সাক্ষী শিখাইয়৷ আনিতেছি না। 

অনেকে বলিবেন যে, কৈ, প্রবলপ্রতাপান্বিত গঙ্গারাটীদিগের নাম তখন আমরা 
কেহ পূর্বে শুনি নাই। যখন া্সম প্রভৃতি ইংরেজ ইতিহাঁসবেত্বাদিগের কাছে আমরা 
স্বদেশের ইতিহাস শিখি, তখন গঙ্গারাট্রীর নাম আমাদের শুনিবার সম্ভাবনা,কি? কিন্ত 


বাঙ্গালার কলঙ্ক | ৩১৭ 


গঙ্গারাট়ী নাম আমরা নূতন গড়িলাম না, তাহার এঁতিহাসিক প্রমাণ দিতেছি । যেখানে 
দেখিতেছি যে, যে প্রদেশবাসীদিগকে মেগাস্থিনিস্‌ 98088700 বলেন, সেই প্রদেশ- 
বাসীদিগকেই লোকে এখন রাটী বলে। আমাদের বিবেচনায় গঙ্গারাটী নামের এতিহাসিকত। 
সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু, আমরা কেবল সে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়। এ 
নাম ব্যবহার করিতেছি না। অনেকে! অবগত আছেন, মাকেঞ্জির সংগ্রহ (180/:97%198 
001196807) নামে কতকগুলি ছুল্ল'ভ ভারতবর্ষায় পুস্তকের সংগ্রহ আছে। সেগুলি 
ুদাক্কিত হইয়া প্রচার হইবার সম্ভাবনা নাই এবং সকলের প্রাপ্যও নহে । অথচ তাহাতে 
মধ্যে মধ্যে বিচিত্র নৃতন এঁতিহাসিক তব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল গ্রস্থের একটি 
তালিকা উইল্সন্‌ সাহেব প্রচারিত করিয়াছেন, এবং তৎসঙ্গে উহা! হইতে কতকগুলি 
ঈতিহাসিক তত্ব সংগ্রহ করিয়া! প্রকাশিত করিয়াছেন। এ গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন, 
লিখিত আছে যে, গঙ্গারাট়ীর অধীশ্বর অনন্তবন্মা বা কোলাহল কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন । 
এ কথা প্রস্তর-শাসনে লিখিত আছে, আমরা গঙ্গারাঢ়ী নাম নৃতন গড়ি নাই। তবে 
অনভিজ্ঞ ইংরাজের। বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় আর সেই সকল গ্রন্থ 
প্রচলিত হওয়ায়, বাঙ্গালার পূর্ববগৌরব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। | 

এই যে অনস্তবর্মা বা কোলাহল ,রাজার উল্লেখ করিলাম, ইনিও বাঙ্গালীর 
পূর্বাগৌরবের এক চিরম্মরণীয় প্রমাণ। উড়িস্তার বিখ্যাত গঙ্গাবংশ নামে যে রাজবংশ, 
ইনিই তাহার আদিপুরু। কেহ কেহ বলেন যে,গঙ্গাবংশীয়েরা দক্ষিণদেশ হইতে উড়িস্যায় 
আসিয়াছিল এবং চোরঙ্গ। বা চোরগঞ্গ৷ নামে এক জন দাক্ষিণাত্য রাজা এই বংশ সংস্থাপন 
করেন। এ কথাটি মিথ্যা। এই প্রবল প্রতাপশালী মহামহিমময় রাজবংশীয়ের! যে 
বাঙ্গালী ছিলেন,* এই কথা ধাহারা বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক, তাহারাই সে পক্ষ সমর্থন 
করেন। উইল্সন্‌ সাহেবের কথিত গ্রন্থে কথিত ৃষ্ঠাতেই যে একখানি শাসনের উল্লেখ 
আছে, তাহাতে লিখিত আছে, রাটী কোলাহলই উড়িস্যাবিজেতা এবং গঙ্গাবংশের 
আদিপুরুষ। তাম্রফলক বা প্রস্তর এ বিষয়ে মিথ্যা! কথা বলিবে না। 

এঁতিহাসিক ভারতবর্ষে যে সকল রাজবংশের আবির্ভাব হইয়াছিল, এই বাঙ্গালী 
গঙ্গাবংশীয়দিগের প্রতাপ ও মহিমা কাহারও অপেক্ষা দ্যুন ছিল না। পুরীর মন্দির ও 





* প্রস্থ” শবে বুঝাইতেছে যে, উহার ক্ষত্রিয় ছিলেন। ক্ষত্রিয় হইলে বাঙ্গালী হইল না, ৪য়সা 
করি, এ আপত্তি কেহ করিবেন না। বাক্গালার ক্ষত্রিয়কে বাঙ্গালী বলিব না, তবে বাঙ্গালার ত্রাঙ্গপকে 
বা বাঙ্গালী বলিব ফেন? 


৩১৮ বিবিধ প্রবন্ধ_-দ্বিতীয় ভাগ 


কোণার্কের আশ্চর্য্য প্রাসাদাব্লী তাহাদিগেরই গঠিত। বাঙ্গালার পাঠানের৷ যত বার 
তাহাদের সঙ্গে খ্যুদ্ধে উদ্ধত হইয়াছিল, তত'বার পরাভূত, তাড়িত এবং অপমানিত 
হইয়াছিল। বরং গঙ্গাবংশীয়ের৷ তাহাদিগকে প্রহর করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া 
তাড়াইয়। লইয়া যাইত। একদা লাঙ্গলীয় নরসিঃহ নামে এক জন গঙ্গাবংশীয় রাজা 
বাঙ্গালার মুসলমান স্থলতানের এরূপ পশচাদধা বিষ হইয়া, পাঠানদিগের রাজধানী গৌড় 
এবং নগর আক্রমণ করিয়া লুঠপাঠ করিয়া পাঠানের সর্বস্ব লইয়া ঘরে ফিরিয়া যান। 
উদ্ধত মুসলমানদিগকে গঙ্গাবংশীয়ের৷ তিন শত বৎসর ধরিয়া যেরূপ শাসিত রাখিয়াছিলেন, 
সেরূপ চিতোরের রাজবংশ ভিন্ন আর «কোন হিন্দুরাজবংশ পারেন নাই। তাহার যেমন 
বাঙ্গালায় মুসলমানদিগকে শাসনে রাখিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজাদিগকেও তেমনি 
শাসিত রাখিয়াছিলেন। 


এই সকল কথার পর্যালোচনা করিয়া, হুণ্টর্‌ সাহেব সেকালের উড়িয়া-সৈন্বের 
অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। সে প্রশংসা উড়িয়া-সেনার প্রাপ্য নহে, গঙ্গাবংশীয়দিগের 
স্বদেশী রাটী-সৈম্তের প্রাপ্য । সকলেই জানেন যে, উড়িস্যায় গঙ্গাবংশীয়দিগের সাম্রাজ্য 
গোদাবরী হইতে সরম্বতী পধ্যন্ত অর্থাৎ বাঙ্গালায় ত্রিবেণী পধ্যস্ত বিস্তৃত ছিল। এক্ষণে 
যাহা মেদিনীপুর জেল। এবং হাবড়া জেলা, তাহার সমুদায় এবং যাহা বর্ধমান ও 
হুগলি জেলার অন্তর্গত, তাহার কিয়দংশ এ সাগ্রাজ্যতৃক্ত ছিল। ইহাই গঙ্গাবংশীয়- 
দিগের পৈতৃক রাজ্য । যেমন নম্মান্‌ উইলিয়ম্‌ ইংলও জয় করিয়া নশ্মাণ্ডির রাজধানী 
পরিত্যাগপূর্বক ইংলগ্ডের রাজধানীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তেমনি গঙ্গা- 
বংশীয়ের। উড়িম্যা জয় করিয়া, আপনাদিগের প্রাচীন রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক উড়িস্যায় 
বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাহারা পৈতৃক রাজ্য ছাড়েন নাই। উহাও 
ভাহাদিগের রাজ্যভুত্ত রহিল, ইহাই জস্তব। সেই জন্যই ত্রিবেণী পর্য্যস্ত উড়িয্যার 
অধিকার ছিল। বাঙ্গালার মুসলমানের! গঙ্গাবংশীয়দিগকে আক্রমণ করিলে, কাজেই 
প্রথমে এই রাঢদেশ আক্রমণ করিত, এবং এই রাট্রীগণ কর্তৃকই পুনঃ পুনঃ পরাভূত 
হইত। 

এক্ষণে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, রাটী বাঙ্গালীরা যদি এত বলবিক্রমযুক্ত 
ছিল, তবে অম্যান্য বাঙ্গালীরা এত হীনবীর্য কেন? আমাদিগের উত্তর যে, অন্য 
বাঙ্গালীর৷ রাট্ীদিগের অপেক্ষা হীনবীর্ধা ছিল, এমন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। 
বরং এই রাটীরাও অগ্ বাঙ্গালীদিগের দ্বারা পরাভূত হইয়াছিল, ইহাও বিবেচনা, করিবার 


বাঙ্গালার কলঙ্ক ৬১৯ 


কারণ আছে। রাঢ়দেশের কিয়দংশ সেনরাজাদিগের রাজ্যত্ৃক্ত ছিল, * এবং সেনরাজ্ার! যে 
উহা গঙ্গাবংশীয়দিগের নিকট কাড়িয়। লইয়াছিলেন, এমন বিবেচনা করা অসঙ্গত হয় না। 
অন্ত বাঙ্গালীদিগকে অপেক্ষাকৃত হীনবীধ্য মনে করিবার একমাত্র কারণ এই যে, 
মুসলমানেরা অতি সহজে বাঙ্গাল! জয়/করিয়াছিল। বন্ততঃ মুসলমানের! সহজে বাঙ্গাল! 
জয় করে নাই-_-কেবল লক্ষ্পণাবতীই ঠহজে জয় করিয়াছিল। তাহার তিন শত বংসরেও 
সমস্ত বাঙ্গালা জয় করিতে পারে নাই ! মুসলমানেরা স্পেন্‌ হইতে ব্রহ্মপুজ পধ্যস্ত কালে 
সমস্ত অধিকার করিয়াছিল বটে ; কিন্তু ভারতবর্ষ জয় করা তাহাদিগের পক্ষে যেরপ ছুরূহ 
হইয়াছিল, এমন আর কোন দেশই হয় নাই, ইহা৷ “ভ্বারতকলঙ্ক” শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণীকৃত 
হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে আবার পীচটি জনপদে তাহারা বড় ঠেকিয়াছিল, এমন আর 
কোথাও না। এ পাঁচটি প্রদেশ_-(১) পঞ্জাব, (২) সিন্ধুসৌবীর, (৩) রাজস্থান, (১) 
দাক্ষিণাত্য, (৫) বাঙ্গালা । বাঙ্গালা জয় যে সহজে হয় নাই, ইহার প্রমাণ দিতে আমরা 
প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমরা যতটুকু লিখিয়াছি, তাহাই এ ক্ষুত্র পত্রের পক্ষে দীর্ঘ প্রবন্ধ 
হইয়াছে। 


সপ আপ ০ শিশীিশিিশোশিশী পাপী 
টিটি পাশা 


রং কায়স্থ প্রভৃতি জাতির প্রতি ভ্বাতির মধ্যে উত্তররাটী ও দক্ষিণরাটী বলিয়া গ্রডেদ আছে । রাজ্য 
পৃথক্‌ হওয়াতে সমাজও পৃথক্‌ হইয়াছিল। 





বাঙ্জালার ইতিহীস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা: 


যে জাতির পূর্ব্ষমাহাত্যের এঁতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহার! মাহাতআ্যরক্ষার চেষ্টা 
পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা! করে। ক্রেসী ও'আজিন্কুরের স্মৃতির ফল ব্লেন্হিম্‌ ও 
ওয়াটলু-_ইতালি অধঃপতিত হইয়াও পুনরুখিত হইয়াছে। বাঙ্গালী আজকাল বড় 
হইতে চায় হায়! বাঙ্গালীর এতিহাসিক স্মৃতি কই? 

বাঙ্গালার ইতিহানম চাই । নুহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে 
থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা! হইতে কখন মানুষের কাজ 
 হয়.না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ব বৃক্ষের বীজে তিক্ত 
নিশ্বই জন্মে--মাঁকালের বীজে মাকালই ফলে । যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের 
পূর্বপুরুষ চিরকাল দুর্ধধল__অসার, আমাদিগের পূর্ব-পুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, 
তাহারা দুর্বল অসার গৌরবশূন্ত ভিন্ন অন্ত অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না চেষ্টা 
করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় ন।। 

কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল দুর্বল, অসার, গৌরবশৃহ্য ? তাহা হইলে 
গণেশের রাজ্যাধিকার; চৈতন্তের ধর্ম; রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ম্যায়; জয়দের 
বি্ভাপতি মুকুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে আসিল? দুর্বল অসার গৌরবশূন্ত আরও ত 
জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্‌ দূর্বল অসার গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপ অবিনশ্বর 
কীষ্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে। বোধ হয় না কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সার 
কথা৷ আছে? 

সেই সার কথা কোথা পাইব 1 বাঙ্গালার ইতিহাস আছে কি? সাহেবের 
বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে তৃরি ভূরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন,। ই্য়ার্ট, সাহেবের বই, এত বড় 
ভারী বই যে, ছু'ড়িয়। মারিলে জোয়ান মানুষ খুন হয়, আর মার্শ মান্‌ লেখ্ত্রিজ, প্রভৃতি 
চুটকিতালে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখে, অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন। 

কিন্ত এ সকলে বাঙ্গালার এঁতিহাসিক কোন কথা আছে কি? আমাদিগের 
বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রস্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই। সে সকলে যদি 
কিছু থাকে, তবে যে সকল মুদলমনি বাঙ্গালার বাদসাহ, বাঙ্গালার সবাদার ইত্যাদি * 
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₹ ব্জ্দর্শন, ১২৮৭, অগ্রহায়ণ । 


বাঙ্গালার ইতিহাস সন্বষধে কয়েকটি ফখা ৷ নং 


নিরর্থক উপাধিধারণ করিয়া, নিরুদ্েগে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, তাহাদিগের জঙগ মৃত্য 
ৃহবিবাদ এবং খিচুড়ীভোজন মাত্র। ইহা বাঙ্গালীর ইতিহাস নয়।/ ইহা৷ বাঙ্গালার 
ইতিহাসের এক অংশও নয়। বাঙ্গালীর ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোন সন্বন্ধও নাই। 
বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই। যে বাঙ্গালী এ সকলকে বাঙ্গালার 
ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়। আত্মজাতিগৌরবান্ধ, মিথ্যাবাদী, হিন্দুঘ্ধেষী 
মুমলমানের কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়। ' 
সতের জন অশ্বারোহীতে বাঙ্গাল। জয় করিয়াছিল, এ উপগ্যাসের এতিহা সিক প্রমাণ 
কি? মিন্হাজ, উদ্দীন বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে এই এক উপকথা লিখিয়া 
গিয়াছেন। আমি যদি আজ বলি যে, কাল রাত্রে আমি ভূত দেখিয়াছি, তোমরা তাহ 
কেহ বিশ্বাস কর না। কেন না, অসম্ভব কথা । আর মিন্হাজ, উদ্দীন তাহা অপেক্ষাও 
অসম্ভব কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তোমরা অল্লানবদনে বিশ্বাস কর। আমি জীবিত লোক, 
তোমাদের কাছে পরিচিত, আমার কথা বিশ্বাস কর না, কিন্ত সে সাত শত বংসর মরিয়া 
গিয়াছে, সে বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী কিছুই জান না, তথাপি তুমি তাহার কথায় বিশ্বাস 
কর। আমি বলিতেছি, আমি নিজে ভূত দেখিয়াছি, আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না, 
অথচ ভূত আমার প্রত্যক্ষদৃষ্ট বলিয়া বলিতেছি! আর মিন্হাজ উদ্দীনের প্রত্যক্ষ 
নহে, জনশ্রুতি মাত্র। জনশ্রুতি কি স্বকপোলকণ্পিত, তাহাতেও অনেক সন্দেহ। আমার 
্রত্যক্ষদৃষ্টিতে তোমার বিশ্বাস নাই, কিন্ত দেই গোহত্যাকারী, ক্ষোরিতচিকুর, মুসলমানের 
্বকপোঁলকল্পনের উপর তোম।র বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, কেবল এই 
মাত্র কারণ যে, সাহেবরা সেই মিন্হাজ, উদ্দীনের কথা অবলম্বন করিয়। ইংরেজিতে ইতিহাস 
লিখিয়াছেন' তাহ পড়িলে চাকরী হয়! বিশ্বাস না করিবে কেন? 
তুমি ধলিবে যে, তোমার ভূতের গল্প বিশ্বাস করি না, তাহার কারণ এই যে, ভূত 
প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ। আরিস্টট্ল্‌ হইতে মিল্‌ পধ্যন্ত সকলে প্রাকৃতিক নিয়মের 
বিরুদ্ধে বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ভাই বাঙ্গালি! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, 
সতের জন লোকে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে বিজিত করিল, এইটাই কি প্রাকৃতিক নিয়মের 
অন্ুমত। যদি তাহা না হয়, তবে হে চাকরীপ্রিয়! তুমি কেন এ কথায় বিশ্বাস 
কর। 


লইয়া বখতিয়ার খিলিজি যে বাঙ্গালা জয় করেন 


বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী 
ক, বখতিয়ার 


নাই, তাহার ভুরি তরি প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দুরে খার্‌ 
৪১ 


৬২২. বিবিধ প্রবন্ধ_ঘিতীয়াডা 


খিলিজি বহুতর সৈন্য লইয়া বাঙ্গাল! স্পূর্ণরপে জর নিতে পারে নাই। বখতিয়ার 
_খিলিজির পর ঈসনবংশীয় রাজগণ পূর্বববাঙ্গালায় 'বিরাজ- করিয়া অর্দেক বাঙ্গাল! শীদন 
করিয়া আসিলেন। তাহার এঁতিহাসিক প্রমাণ, আছে ' উত্তরবাঙ্গালা, দক্ষিণবাঙ্গাল। 
কোন অংশই বখতিয়ার খিলিজি জয় করিতে পায়ে নাই। লক্ষ্পণাবতী নগরী এবং তাহার 
পরিপার্খস্থ প্রদেশ ভিন্ন বখতিয়ার খিলিজি সমস্ত 'সৈম্ত লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে 
নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গাল! জয় করিয়াছিল, এ কথা যে 
বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার । 

বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষে্ে এইরূপ সর্ধত্র । ইতিহাসে কথিত আছে, পলাশির 
যুদ্ধে জন ছুই চারি ইংরেজ ও তৈলঙরসেনা সহজ সহত্র দেশী সৈন্য বিনষ্ট করিয়া অদ্ভুত 
রণজয় করিল। কথাটি উপন্তাসমাত্র। পলাশিতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ 
তামাসা হইয়াছিল। আমার কথায় বিশ্বাস না হয় গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর 
মুসলমীনের লিখিত সএর মুতাখ খরীন্‌ নামক গ্রন্থ পড়িয়া দেখ । 

নীতিকথায় বাঁল্যকালে পড়া আছে, এক মনুষ্য এক চিত্র লিখিয়াছিল। চিত্রে লেখা 
আছে, মনুষ্য সিংহকে জুতা মারিতেছে। চিত্রকর মনুষ্য এক সিংহকে ডাকিয়া সেই চিত্র 
দেখাইল। সিংহ বলিল, সিংহের! যদি চিত্র করিতে জানিত, তাহ! হইলে চিত্র ভিন্নপ্রকার 
হইত। বাঙ্গালীরা কখন ইতিহাস লেখে নাই। তাই বাঙ্গালীর এরতিহাসিক চিত্রের এ 
দশ! হইয়াছে। 

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা! আছে, তাহ! ইতিহাস নয়, তাহা! কতক উপন্যাস, 
কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধশ্ব্প অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র । বাঙ্গালার 
ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? 

- তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে 
হইবে । ম1 যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের 
সর্বসাধারণের ম! জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই! 

আইস, আমরা সকলে মিলিয়! বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার 
যত দুর সাধ্য, সে ততদূর করুক; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে। একের 
কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে | 

অনেকে না! বুঝিলে না বুঝিতে পারেন যে, কোথায় কোন্‌ পথে অনুসন্ধান করিতে 
হইবে। অতএব আমরা তাহার হই একট। উদাহরণ দিতেছি । 


'বাঙ্গালার, ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৩২৩ 


বাঙ্গালীজাতি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? অনেকে মুখে বলেন, বাঙ্গালীরা 
আর্ধজাতি। কিন্তু সকল বাঙ্জালীই কি আধ্য? ব্রাঙ্মণাদি আর্ধাজাতি বটে, কিন্তু হাড়ি, 
ডোম, মুচি, কাওরা, ইহারীও কি আর্ধ্যজাতি1 যদি না হয়, তবে ইহারা কোথা হইতে 
আদিল? ইহারা কোন্‌ অনার্্জাতির বংশ, ইহাঁদিগের পূর্বপুরুষের কবে বাঙ্গালায় 
আদিল? আধ্যেরা আগে, ন! অনার্ষোর! আগে? আধ্যেরা কবে বাঙ্গালায় আসিল? 
কোন্‌ গ্রন্থে কোন্‌ সময়ে আর্ধ্যদিগের প্রাথমিক উল্লেখ আছে? পুরাণ, ইতিহাস খুঁজিয়া 
বঙ্গ, মৎস্য, তাঅলিপ্তি প্রভৃতি প্রদেশের অনেক উল্লেখ পাইবে। কিন্তু কোথাও এমন 
পাইবে না যে, আদিশুরের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বিশিষ্ট,পরিমাণে ার্যাধিকার হইয়াছিল। 
কেবল কোথাও আধ্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা, কোথাও আধ্যবংশীয় ব্রাহ্মণ তাহার পুরোহিত। 
আদিশৃরের পূর্ব্বে বাঙ্গালী ত্রাহ্মণপ্রণীত কোন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদি এমন 
কোন প্রমাণ পাও যে, আদিশুরের পূর্বে বাঙ্গালায় আর্ধ্যাধিকার হইয়াছিল, প্রকাশ কর। 
নহিলে বাঙ্গালী আধুনিক জাতি। 


মধ্যকালে অর্থাৎ আদিশুরের কিছু পূর্বে, বাঙ্গালা যে খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল, 
তাহা চৈনিক পরিব্রাজকদিগের গ্রন্থের দ্বারা এক প্রকার প্রমাণীকৃত হইতৈছে। কয়টি 
রাজ্য ছিল, কোন্‌ কোন্‌ রাজা, প্রজারা কোন্‌ জ্বাতীয়, তাহাদিগের অবস্থ! কি, মগধের সঙ্গে 
তাহাদিগের সম্বন্ধ কি, রাজা কে? 

মুসলমানদ্িগের সমাগমের পূর্বে পালরাজ্য ও সেনরাজ্য যে একীকৃত হইয়াছিল, 
তাহা ডাক্তার রাজেন্্রলাল মিত্র একপ্রকার প্রমাণ করিয়াছেন। সন্ধান কর, কি প্রকারে 
ছুই রাজ্য একীকৃত হইল। একীকৃত হইলে পর, মুসলমান কর্তৃক জয় পর্যন্ত এই বৃহৎ 
সাআাজ্যের কিরূপ অবস্থা ছিল। রাজশাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তিরক্ষা কিরূপে হইত। 
রাজসৈম্ত কত ছিল, কি প্রকার ছিল, তাহাদিগের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি? রাজন 
কি প্রকার আদায় করিত, কে আদায় করিত, কি প্রকারে ব্যয়িত হইত, কে হিসাব রাখিত! 
কতপ্রকার রাজকন্মচারী ছিল, কে কোন্‌ কার্ধ্য করিত, কি প্রকারে বেতন পাইত, কোন্- 
বূপে কাধ্য সমাধা করিত 1 কে বিচার করিত, বিচারের নিয়ম কি ছিল, বিচারের সার্থকত। 
কিরূপ ছিল, দণ্ডের পরিমাণ কিরূপ ছিল, প্রজার স্থখ কিরূপ ছিল? ধাম্য কিরূপ হইত, 
রাজা কি লইতেন, মধ্যবর্জররা কি লইতেন, প্রজারা কি পাইত, তাহাদিগের সুখ ছুঃংখ 
কিরূপ ছিল? চৌর্ধ্য, পূর্ত, স্বাস্থ্য, এ সকল কিরূপ ছিল? 4কোন্‌ কোন্‌ ধর্ম প্রচলিত 
ছিল,__বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, চার্ববাক, বৈষ্ণব, শৈব, অনার্য, কোন্‌ ধর্ম কত দূর প্রচলিত 
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ছিল? শিক্ষা শান্ত্রালোচন। কত দুর প্রবল ছিঙ্গ? কোন্‌ কোন্‌ কবি, কে কে দার্শনিক,__ 
স্মার্ত, নৈয়ায়িক,$জ্যোতিষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 1 কোন্‌ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? 
কি কি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন? তাহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত কি? তাহাদিগের গ্রন্থের দৌষ 
গুণ কিকি? তাহাদিগের গ্রন্থ হইতে কি শুভাশুত. ফল জঙ্দিয়াছে? বাঙ্গালীর চরিত 
কি প্রকারে তদ্দার৷ পরিবন্তিত হইয়াছে? তখনকার লোকের সামাজিক অবস্থা কিরূপ? 
সমাজভয় কিরূপ? ধর্মভয় কিরূপ? ধনাট্যের অশনপ্রথ।, বসনপ্রথা, শয়নপ্রথা কিরূপ? 
বিবাহ, জাতিভেদ কিরূপ? বাণিজ্য কিরূপ, কি কি শিল্পকাধ্যে পারিপাট্য ছিল? কৌন্‌ 
কোন্‌ দেশোৎপন্ন শিল্প ৫কান্‌ কোন্‌ দেশে পাঠাইত? বিদেশযাত্রার পদ্ধতি কিরূপ ছিল? 
সমুদ্রপথে বিদেশে যাইত কি? যদি যাইত, তবে জাহাজ বা নৌকার আকারপ্রকার কিরূপ 
ছিল। কোন্‌ প্রদেশীয় লোকেরা নাবিক হইত? কোম্পাস্‌ ও লগ্বুক্‌ ভিন্ন কিপ্রকারে 
নৌযাত্রা নির্বাহ করিত? বালী ও যবদ্ধীপ সত্য সত্যই কি বাঙ্গালীর উপনিবেশ? প্রমাণ 
কি? ভিন্নদেশ হইতে কি কি সামগ্রী আমদানি হইত, পণ্যকাধ্য কি প্রকারে নিব্বাহ 
হইত? 

তার পর মুসলমান আসিল। সপ্তদশ অস্বারোহীতে বাঙ্গাল যে জয় করিয়াছিল, 
তাহা ত মিথ্যা কথা সহজেই দেখা যাইতেছে। বখতিয়ার খিলিজি কতটুকু বাঙ্গালা জয় 
করিয়াছিল, কিপ্রকারে জয় করিয়াছিল? লক্ষ্মণাবতী জয়ের পর বাঙ্গালার অবশিষ্টাংশ 
কি অবস্থায় ছিল? সে সকল দেশে কে রাজা ছিল? অবশিষ্ট অংশের কিপ্রকারে 
স্বাধীনত! লুপ্ত হইল? কবে লুপ্ত হইল? 

পরে স্বাধীন পাঠান-সাস্ত্রাজ্য । পাঠানেরা কতটুকু বাঙ্গাল! অধিকার করিয়াছিলেন? 
যেটুকু অধিকার করিয়াছিলেন, সেটুকুর সঙ্গে তাহাদিগের কি সম্বন্ধ ছিল। সেটুকু কি- 
প্রকারে শাসন করিতেন। আমি যতদুর এঁতিহাসিক অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে আমার 
এই বিশ্বাস আছে যে, পাঠানেরা কম্মিন্‌ কালে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা অধিকার করেন নাই। 
স্থানে স্থানে তাহারা সৈনিক উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া উপনিবেশের পার্বন্তা স্থান সকল 
শাসন করিতেন মাত্র। তাহাদিগের আমলে বাঙ্গালীই বাঙ্গালা শীসন করিত। হিন্দু- 
রাজগণের অধিকার-সময় হইতে ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংসের সময় পধ্যস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজগণ 
বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিত; যেমন বিষুঙপুরের রাজা, বর্ধমানের রাজা, বীরভূমের রাজ 
ইত্যাদি । ইহারাই দীনছ্নিয়ার মালিক ছিলেন। ইহারাই রাজস্ব আদায় করিত, শান্তি- 
রক্ষা! করিত, দগণ্ডবিধান করিত, এবং সর্বপ্রকার রাজ্যশাসন করিত। মুসলমান সম্রাটের 


: বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথ। ৩২৫ 


বড় বড় লড়াই পড়িলে লড়াই করিতেন অথবা করিতেন না। অধীনস্থ রাজগণের নিকট 
কর লইতেন অথবা! পাইতেন না। ইউরোপের মধ্যকালে ফ্রান্সরাজে/র রাজার সহিত 
বর্গুণ্তী, আজ প্রবেন্স, প্রভৃতি পারিপার্থিক প্রদেশের রাজগণের যে সম্বন্ধ, মুসলমানের 
সহিত বাঙ্গালার রাজগণের সেই সম্বন্ধ'ছিল। অর্থাৎ তাহারা একজন 90010 মানিত। 
কখন কখন মানিত না। তত্ঠিম্ন স্বাধীন ছিল। এ বিষয়ে যত দূর অনুসন্ধান করিতে পার, 
কর। কোন্‌ রাজবংশ কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশ কত কাল শাসন করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান 
কর। তাহাদিগের স্ুবিস্তৃত ইতিহাস লেখ। 


ইউরোপ সভ্য কতদিন? পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাং চারি শত বংসর পুর্বে ইউরোপ 
আমাদিগের অপেক্ষাও অসভ্য ছিল। একটি ঘটনায় ইউরোপ সভ্য হইয়া গেল। 
অকম্মাৎ বিনষ্ট বিস্মৃত অপরিজ্ঞাত গ্রীকসাহিত্য ইউরোপ ফিরিয়া পাইল। ফিরিয়া 
পাইয়। যেমন বর্ধার জলে শীর্ণা শ্রোতন্বতী কৃলপরিপ্লাবিনী হয়, যেমন মুমূষু রোগী দৈব 
উধধে যৌবনের বলপ্রাপ্ত হয়, ইউরোপের অকম্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইল। আজ 
পেত্রার্ক১ কাল লুথর, আজ গেলিলিও, কাল বেকন্‌; ইউরোপের এইরূপ অকস্মাং 
সৌভাগ্যোচ্ছাস হইল। আমাদিগেরও একবার সেই দিন হইয়াছিল । অকম্মাৎ নবন্থীপে 
চৈতম্চক্দোদয় ; তার পর রূপসনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধর্্মতববিৎ পণ্ডিত। এ দিকে 
দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন, এবং তৎপরগামিগণ। 
আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছবাস। বিষ্ভাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতম্যের পূর্ববগামী। কিন্ত 
তাহার পরে চৈতগ্তের পরবর্তিনী যে বাঙ্গাল! কৃষ্ণবিষয়িণী কবিতা, তাহা অপরিমেয় তেজন্থিনী, 
জগতে অতুলনীয়া ; সে কোথা হইতে ? 

আমাদের এই 79091888009 কোথা হইতে? কোথা হইতে সহসা এই জাতির 
এই মানসিক উদ্দীপ্তি হইল? এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়াছিল? ধর্মবেত্তা কে! 
শান্ত্বেত্বা কে, দর্শনবেত্বা কে? ন্যনয়বেত্তা কে? কে কবে জন্মিয়াছিল? কে কি 
লিখিয়াছিল? কাহার জীবনচরিত কি? কাহার লেখায় কি ফল? এ আলোক নিবিল 
কেন? নিবিল বুঝি মোগলের শাসনে । হিন্দু রাজা তোড়লমল্লের আসলে তুমার জমার 
দোষে। সকল কথা প্রমাণ কর। 

প্রমাণ করিবার আগে বল যে, যে বাঙ্গালা ভাষা, বিদ্ভাপতি, চণ্তীদাস, গোবিন্দ- 
দাসের কবিতায় এ ভাম্বতী কিরপমাল! বিকীর্ণ করিয়াছিল, এ বাঙ্গালা ভাষা কোথা হইতে 
আমিল। বাঙ্গাল ভাষা আত্মপ্রন্তা নহে। সকলে শুনিয়াছি, তিনি সংস্কতের কন্তা ; 


৩২৬ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


কুললক্ষণ কথায় কথায় পরিস্ফুট। কেহ কেহ বলেন, সংস্কতের দৌহিত্রী মাত্র। প্রাকৃতই 
এঁর মাতা । কথাটায় আমার বড় সন্দেহ আছে। হিন্দী, মাঁরহাট্রা প্রভৃতি সংস্কৃতের 
| দৌহিত্রী হইলে হইতে পারে, কিন্ত বাঙ্গালা যেন সংস্কৃতের কন্তা বলিয়া বোধ হয়। প্রাকৃতে 
কার্য্যের স্থানে কজ্জ বলিত। আমাদের চাষার মেয়েরাও কার্য্ের স্থানে কাধ্যি বলে। 
বিদ্যুতের স্থলে বিজ্ঞুলও বলি না, বিজুলিও বলি না। চাষার মেয়েরাও বিছ্ুৎ বলে। 
অধিকাংশ শব্দই প্রাকৃতের অননুগামী। অতএব বিচার করা আবশ্যক-_ প্রথম, বাঙ্গালার 
অনাধ্য ভাষা! কি ছিল? দ্বিতীয়, কি প্রকারে তাহা সংস্কৃতমূলক ভাষার দ্বার! কত দুর 
স্থানচ্যুত হইল। তৃতীয়,'সংস্কৃতমূলক'যে ভাষা, তাহা একেবারে সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, না 
প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত? বোধ হয় খুঁজিয়। ইহাই পাইবে যে, কিয়দংশ সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত 
কিয়দংশ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত। চতুর্থ, সেই সংস্কৃতমূলক ভাষার সঙ্গে অনার্ধ্য ভাষ! 
কত দূর মিশ্রিত হইয়াছে । টেকি, কুলে ইত্যাদি শব কোথা হইতে আদিল? পঞ্চম, 
ফারসী, আরবী, ইংরেজি কোন্‌ সময়ে কত দূর মিশিয়াছে? 

মৌগল বাঙ্গালা জয় করিয়া শাসন একটু কঠিনতর করিয়াছিল, সেটুকু কত দূর? 
রাজ্যও একটু অধিক দূর বিস্তৃত করিয়াছিল, সেটুকুই বা কত দূর? তোড়লমল্লের রাজস্ব- 
বন্দোবস্ত ব্যাপারটা কি? তাহার আগে কি ছিল? তোড়লমল্লের রাজন্ব-বন্দোবস্তের 
ফল কি হইল? মুর্শীদ্‌ কুলি খা তাহার উপর কি উন্নতি বা অবনতি করিয়াছিল! 
জমীদারদিগের উৎপত্তি কবে? কিসে উৎপত্তি হইল 1 মোগলসাত্রাজ্যের সময় তাহাদিগের 
কি প্রকার অবস্থা ছিল? মোগলসাস্রাজ্যের সময় বাঙ্গালার রাজস্ব কিরূপ ছিল ? কোন্‌ 
সময়ে কি প্রকারে বৃদ্ধি পাইল? মুসলমানের! দেশের রাজ ছিল, কিন্ত জমীদারী সকল 
তাহাদিগের করগত না হইয়া হিন্দুদিগের করগত হইল কি প্রকারে? জমীদারদিগের 
কি ক্ষমতা ছিল? তখনকার জমীদারদিগের সঙ্গে ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংসের সময়ের জমীদার দিগের 
এবং বর্তমান জমীদারদিগের কি প্রভেদ? 


মৌগলজয়ের পরে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছিল। বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় না 
থাকিয়া! দিল্লীর পথে গিয়াছিল। বাঙ্গালা স্বাধীন প্রদেশ না হইয়া পরাধীন বিভাগমাত্র 
হইয়াছিল। কিন্তু উভয় সময়ের সামাজিক চিত্র চাই। সামাজিক চিত্রের মধ্যে প্রথম 
তত্ব ধশ্মবল। এখন ত দেখিতে পা], বাঙ্গালার অর্ধেক লোক মুসলমান । ইহার 
অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা 
যায়। কেন না, ইহারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক-কৃষিজীবী। রাজার, বংশাবলী 


বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৩২৭ 


কুষিজীবী হইবে, আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণী হইবে, ইহা অসস্তব। দ্বিতীয় অল্পসংখ্যক 
রাজামুচরবর্গের বংশাবলী এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তৃতি লাভ করিবে ইহাও অসস্ভব। 
অতএব দেশীয় লোকেরা যে ব্বধর্ম্ন ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ। দেশীয় 
লৌকের অর্ধেক অংশ কবে মুসলমান ছইল? কেন স্বধর্ন ত্যাগ করিল] কেন মুসলমান 
হইল1 কোন্‌ জাতীয়েরা মুসলমান, হইয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষ। 
গুরুতর তত্ব আর নাই। | 


বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ 
কামরূপ- রঙ্গপুর | 

কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, 
তাহ। হৃদয়ঙ্গম করা চাই। এই দেশ কি ছিল? আর এখন এ দেশ যে অবস্থায় 
দাড়াইয়াছে, কি প্রকারে_-কিসের বলে এ অবস্থাস্তর প্রাপ্তি, ইহা আগে ন! বুঝিয়া ইতিস্থাস 
লিখিতে বসা অনর্থক কালহরণ মাত্র। আমাদের কথা দূরে থাক, ইংরেজ ইতিহাসবেত্তা- 
[দগের মধ্যে এই ভ্রান্তি বাড়াবাড়ি হইয়াছে । “বাঙ্গালার ইতিহাস” ইহার এক প্রমাণ। 
বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িতে বসিয়া আমর! পড়িয়া থাকি, পালবংশ সেনবংশ বাঙ্গালার রাজা 
ছিলেন, বখৃতিয়ার থিলিজি বাঙ্গাল! জয় করিলেন, পাঠানের। বাঙ্গালায় রাজা হইলেন, 
ইত্যাদি ইত্যাদি । এ সকলই ভ্রান্তি ; কেন না, সেন, পাল ও বখ্তিয়ারের সময় বাঙ্গালা 
বলিয়া কোন রাজ্য ছিল না। এখনকার এই বাঙ্গালা দেশের কোন নামাস্তরও ছিল ন|। 
সেন ও পাল গৌড়ের রাজ! ছিলেন, বখ্তিয়ার খিলিজি লক্ষমণাীবতী জয় করিয়াছিলেন। 
গৌড় বা! লক্ষণাবতী বাঙ্গালার প্রাচীন নাম নহে। বাঙ্গালী বলিয়া কোন জাতি তথাকার 
অধিবাসী ছিল না। যাহাকে এখন বাঙ্গালী বলি, গৌড় বা লক্ষ্রণাবতী তাহার এক অংশ 
মাত্র। সে দেশে যাহারা বাস করিত, তাহারা! অন্য জাতির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আধুনিক 
বাঙ্গালী হইয়াছে । যেমন গৌড় বা! লঙ্ষ্মণাবতী একটি রাজ্য ছিল, তেমনি আরও অনেক- 
গুলি পৃথক্‌ রাজ্য ছিল। সেগুলি বাঙ্গালার অংশ ছিল না; কেন না, বাঙ্গালাই তখন ছিল 
না। সেগুলি কোন একটি রাজ্যের অংশ ছিল না-_-সকলই পৃথক্‌ পৃথক্‌, স্বম্বপ্রধান। 
সকলেই ভিন্ন ভিন্ন অনার্ধ্যজাতির বাসভূমি | ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতি। কিন্তু সর্বত্র প্রায় 
আর্ধ্য প্রধান; এই আধ্যেরাই এই ভিন্ন দেশগুলি একীভূত করিবার মূল কারণ। যে 
দেশে যে জাতি থাকুক না কেন, তাহারা আধ্যদিগের 'ভীষা গ্রহণ করিল, আধ্যদিগের ধর 
গ্রহণ করিল। আগে একধর্, একভাষা, তার পর শেষে একচ্ছত্রাধীন হইয়া আধুনিক 
বাঙ্গালায় পরিণত হইল। 

কিন্ত সেই একচ্ছত্রাধীনত্ব সম্প্রতি হইয়াছে মাত্র, ইংরেজের সময়ে । বাঙ্গালীর দেশ, 
মুসলমানেরা কখনই একচ্ছত্রাধীন ঝুঁরিতে পারেন নাই। মোগলেরা অনেক দুর করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু তাহারাও আধুনিক বাঙ্গালার অধীশ্বর হইতে পারেন নাই। 

* বহদর্শন, ১২৮৯, জ্যেষ্ঠ । 


বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ ৩২৯ 


অতএব যে অর্থে গ্রীসের ইতিহাস আছে, রোমের ইতিহাস আছে, সে অর্থে 
বাঙ্গালার ইতিহাম নাই। যেমন আধুনিক ফ্লোরেন্সের ইতিহাস লিরিলে বা মিলানের 
ইতিহাস লিখিলে বা৷ নেপ্ল্সের ইতিহাস লিখিলে আধুনিক ইতালির ইতিহাস লেখা হয় 
না, বাঙ্গালারও কতক তেমনি । কিন্ত ইতালি বলিয়া দেশ ছিল; বাঙ্গালা বলিয়া দেশ 
ছিল না। বাঙ্গালার ইতিহাস আরম্ত (মোগলের সময় হইতে। 

আমর! বাঙ্গালার এঁতিহীসিক ধ্যান এখন আর পরিস্ফুট না করিয়া, যাহা বলিতেছি 
ব| বলিব, আগে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে উত্তর পূর্ব বাঙ্গালার 
কথ! বলিব। দেখা যাউক, কবে এ অংশ বাঙ্গালাভুক্ত হইয়াছে, কবেই ঝ৷ বাঙ্গালার 
সংস্পর্শে আসিয়াছে। 

যেমন এখন যাহাকে বাঙ্গালা বলি, আগে তাহ! বাঙ্গাল ছিল না, তেমনি এখন 
যাহাকে আসাম বলি, তাহা আসাম ছিল না। অতি অল্পকাল হইল) আহম নামে অনাধ্য 
জাতি আসিয়া এ দেশ জয় করিয়া বাস করাতে উহার নাম আসাম হইয়াছিল। সেখানে, 
যথায় এখন কামরূপ, তথায় অতি প্রাচীন কালে এক আর্ধ্যরাজ্য ছিল। তাহাকে 
প্রাগ্জ্যোতিষ বলিত। বোধ হয়, এই রাজ্য পূর্বাঞ্চলের অনাধ্যভূমিমধ্যে একা আধ্য 
জাতির প্রভা বিস্তার করিত বলিয়! ইহার এই নাম। মহাভারতের যুদ্ধে গ্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর 
ভগদত্ত, হুর্যোধনের সাহায্যে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার অধিবাসী, তাস্রলিপ্ত। পৌগু, 
মংস্য প্রভৃতি সে যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। তাহারা অনাধ্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে। বাঙ্গাল 
যে সময়ে অনাধ্যভূমি, সে সময়ে আসাম যে আধ্যতূমি হইবে, ইহা এক বিষম সমস্যা । 
কিন্তু তাহা, অঘটনীয় নহে । মুসলমানদিগের সময়ে ইংরেজদিগের এক আড্ডা মান্দ্রাজে, 
আর আড্ডা পিগ্ললী ও কলিকাতায়, মধ্যবর্তী প্রদেশ সকলের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ 
নাই। ইহার ইতিহাস আছে বলিয়া বুঝিতে পারি। তেমনি প্রাগ্জ্যোতিষের আধ্যদিগের 
ইতিহাস থাকিলে, তাহাদিগের দূর গমনের কথাও বুঝিতে পারিতাম। বোধ হয়, তাহারা 
প্রথমে বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার পশ্চিম ভাগেই বাস করিয়াছিল। তার পর আধ্যেরা 
দাক্ষিণাত্যজয়ে প্রবৃত্ত হইলে, সেখানকার অনাধ্য জাতি সকল দূরীকৃত হইয়া, ঠেলিয়া 
উত্তরপূ্ববমুখে আসিয়। বাঙ্গালা দখল করিয়াছিল। তাহাদেরই ঠেলাঠেলিতে অল্পসংখ্যক 
আধ্য গুপনিবেশিকেরা সরিয়া সরিয়া ক্রমে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়! যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। 

এক সময়ে এই কামরূপ রাজ্য অতি বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্বে করতোয়া ইহার 
সীমা ছিল; আধুনিক আসাম, মণিপুর, জয়ন্ত্যা, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্ত্রীহট, রঙ্গপুর, 

৪২ 


৬৩, বিবিধ প্রবন্ধ__দ্িতীয় ভাগ 
জলপাইগুড়ি হা অন্তর্গত ছিল। আইন আকবরীতে লেখে যে, ভগদত্তের বংশের ২৩ 
জন রাজা এখানে রাজত্ব করেন। যাহাই হউক, পুথুনামা৷ রাজার পূর্ধবে কোন রাজার 
নামের নির্দেশ পাওয়া যায় না। পৃথু রাজার রাজধানী তল্মানামে নদীতীরে, চাকলা ও 
বোদা পরগণা বৈকুষ্টপুরের মধ্যস্থলে ছিল, অগ্যার্পি তাহার ভগ্নাবশেষ আছে। কথিত 
আছে, কীচক নামে এক ম্নেচ্ছজাতির দ্বারা পৃথু রাজা। আক্রান্ত হয়েন। ম্নেচ্ছের স্পর্শের 
ভয়ে তিনি এক সরোবরের জলে অবগাহন করেন। তথায় নিমজ্জনে তাহার প্রাণ 
বিনষ্ট হয়। 

তার পর পালবংশীয়ের রঙ্গপুরে রাজ। হয়েন। ইতিপুর্রে রঙ্গপুর কামরূপ হইতে 
কিয়ংকালজন্য পৃথক রাজ্য হইয়াছিল। বোধ হয়, রঙ্গপুরে পালবংশের প্রথম রাজা 
ধর্মপাল। এই পালের ইউরোপের বুর্ধো বংশের আর আসিয়ার তৈমুরবংশের ম্যায় নানা 
দেশে রাজ। ছিলেন। গৌড়ে পাল রাজা, মংস্তে পাল রাজ রঙ্গপুরে পাল রাজা, কামরূপে 
পাল রাজ! ছিল। বোধ হয়, এই রাজবংশ অতিশয় প্রতাপশালী ছিল। ধর্মপালের 
রাজধানীর ভগ্নাবশেষ, ডিমলার দক্ষিণে আজিও আছে। তাহার ক্রোশেক দূরে, রাণী 
মীনাবতীর গড় ছিল। রাণী মীনাবতী ধর্ম্মপালের ভ্রাতৃজায়৷। মীনাবতী অতি তেজ্বিনী 
ছিলেন-__বড় ছর্দান্তপ্রতাপ। গোপীচন্দ্র নামে তাহার পুজ ছিল। মীনাবতী ধর্্পপালকে 
বলিলেন, “আমার পুত্র রাজ! হইবে, তুমি কে? ধর্ম্দপাল রাজ্য না দেওয়াতে মীনাবতী 
সৈশ্য লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং যুদ্ধে তাহাকে পরাভূত করিয়া গোপীচন্দ্রকে 
সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন । কিন্তু গোপীচন্দ্র নামমাত্র রাজা! হইলেন, রাজমাত। তাহাকে 
রাজ্য করিতে দিবেন না, স্বয়ং রাজ্য করিবেন ইচ্ছ।। পুজকে ভুলাইবার জন্য তাহার 
এক শত মহিষী করিয়া দিলেন, কিন্তু পুক্র ভূলিল না। তখন মাত পুক্রকে ধর্মে মি 
দিতে লাগিলেন। এইবার পুজ্র ভুলিয়া, যৌগধর্্ম অবলম্বন করিয়া, বনে গমন করিলেন। 


গোপীচন্দ্রের পর তাহার পুজ্র ভবচন্দ্র রাঁজা হইলেন। পাঠক হবচন্দ্র রাজা, 
গবচন্ত্র পাত্রের কথা গুনিয়াছেন 1 এই সেই হবচন্দ্র। নাম হবচন্দ্র নয়__ভবচন্দ্র, আর 
একটি নাম উদয়চন্দ্র। ভবচন্ত্র গবচন্দ্রের বুদ্ধিবিষ্ভার পরিচয় লোকপ্রবাদে এত আছে 
যে, তাহার পুনরুক্তি না করিলেও হয়। লোকে গল্প করে, গবচন্ত্র, বুদ্ধি বাহির হইয়া 
যাইবে ভয়ে, টিপ্লে দিয়া নাক কান বন্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহাতেও সন্তষ্ট নন, পাছে 
বুদ্ধি বাহির হইয়া যায় ভয়ে সিন্ধুকে গিয়া লুকাইয়া থাকিতেন, রাজার কোন বিপদ্‌ আপদ্‌ : 
পড়িলে, সিঙ্কুক হইতে বাহির হইয়া, নাক কানের পুটলি খুলিয়া বুদ্ধি বাহির করিতেন । 


বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ ট 


একদিন রাজার এইরূপ এক বিপদ্‌ উপস্থিত, নগ্ররে একটা শৃকর দেখা দিয়াছে। শুকর 
রাজসমীপে আনীত হইলে রাজ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না যে, এ কিজন্ত। বিপদ 
আশঙ্কা করিয়া মন্ত্রীকে সিদ্ধুক হইতে বাহির করিলেন। মন্ত্রী টিপলে খুলিয়া অনেক 
চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, এটা অবশ্ঠ হস্তী, না খাইয়া রোগা হইয়াছে, নচেৎ ইন্দুর, 
খাইয়া বড় মোটা হইয়াছে । আর একুদিন ছুই জন পথিক আসিয়। সায়াহ্ছে এক পুষ্ষরিপী- 
তীরে উত্তীর্ণ হইল। রাত্রে পাকশাক করিবার জন্য সরোবরতীরে স্থান পরিষ্কার করিয়! 
চুলা কাটিতে আরম্ভ করিল। নগরের রক্ষিবর্গ দেখিয়া মনে করিল যে,যখন পুকুর থাকিতেও 
তার কাছে আবার খানা কাটিতেছে, তখন অবশ্য, ইহাদের অসৎ অভিপ্রায় আছে। 
রক্ষিগণ পথিক ছুই জনকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজসন্গিধানে লইয়া গেল। রাজা স্বয়ং এরূপ 
গুরুতর সমস্তার কিছু মীমাংসা! করিতে ন! পারিয়া, পরম ধীমান্‌ পাত্র মহাশয়কে সিম্ৃকের 
ভিতর হইতে বাহির করিলেন। তিনি নাক কানের টিপ্লে খুলিয়াই দিব্চক্ষে কাণডখানা 
দর্পণের মত পরিষ্কার দেখিলেন। তিনি আজ্ঞা করিলেন, “নিশ্চিত ইহারা চোর! পুকুরটা 
চুরি করিবার জগ্য পাড়ের উপর সিঁধ কাটিতেছিল। ইহাদিগকে শূলে দেওয়া! বিধেয়।” 
রাজা ভবচন্দ্র, মন্ত্রীর বুদ্ধিপ্রারর্ষ্যে মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণেই পুক্ধরিণীচোরছয়ের প্রতি শূলে 


যাইবার বিধি প্রচার করিলেন। রি 


কথা এখনও ফুরায় নাই। পুকুরচোরেরা শূলে যাইবার পূর্বের পরামর্শ করিয়া 
হঠাং পরস্পর ঠেলাঠেলি মারামারি আরম্ভ করিল। রাজা ও রাজমন্ত্রী এই বিচিত্র কাণ্ড 
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ব্যাপার কি? তখন এক জন চোর নিবেদন করিল যে, “হে 
মহারাজ ! দেখুন, ছুই শৃলের মধ্যে একটি বড়, একটি ছোট । আমরা জ্যোতিষ জানি। 
আমরা গণন]1 করিয়া জানিয়াছি যে, আজি যে ব্যক্তি এই দীর্ঘ শূলে আরোহ” করিয়! 
প্রাণত্যাগ করিবে, সে পুনর্জন্মে চক্রবন্তাী রাজা হইয়া সম্বীপা সসাগর! পৃথিবীর অধীস্বর 
হইবে, আর যে এই ছোট শূলে মরিবে,,সে তাহার মন্ত্রী হইয়া জন্মিবে। মহারাজ! তাই 
আমি দীর্ঘ শূলে চড়িতে যাইতেছিলাম, এই হতভাগা আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে, 
আপনি বড় শূলে মরিয়া সম্রাট হইতে চায়।” তখন দ্বিতীয় চোর যোড় হাত করিয়া 
ব্গিল, “মহারাজ | ও কে যে, ও চক্রবর্তী রাজা হইবে? আমি কেন না হইব? আজ্ঞা 
হউক, ও ছোট শুলে চড়ক; আমি সম্রাট হইব, ও আমার মন্ত্রী হইবে ।” তখন রাজা ভবচশ্ত্ 
ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়। বলিলেন, “কি! এত বড় প্পদ্ধা! তোরা চোর হইয়া 
জগ্ান্তরে চক্রবর্তী রাজা হইতে চাহিস্! সসাগর! পৃথিবীর অধীশ্বর হইবার উপযুক্ত পাত্র 


৩৩২ _ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


যদি কেহ থাকে, তবে সেআমি। আমি থাকিতে তোর! 11” এই বলিয়। রাজা ভবচন্্র 
তখন দ্বারিগরণকে, আজ্ঞা দিলেন যে, এই পাপাত্মাদিগকে ভাড়াইয়া বাহির করিয়! দাও। 
এবং মন্ত্রিবরকে আহ্বানপূর্ব্বক সম্বীপা সসাগরা পৃথিবীর সাআজ্যের লোভে স্বয়ং উচ্চ 
শূলে আরোহণ করিলেন। মন্ত্রী মহাশয়ও আগার্মী জন্মে তাদৃশ চক্রবত্তীঁ রাজার মন্ত্র 
হইবার লোভে ছোট শূলে গিয়া চড়িলেন। এইরূপে তাহাদের মানবলীল! সমাপ্ত 
হইল। র 

এ ইতিহাস নহে--এ সত্যও নহে_এ পিতাঁমহীর উপন্যাস মাত্র। তর্কে এ 
এঁতিহাসিক প্রবন্ধে এই “অমূলক গালগল্পকে স্থান দ্রিলাম কেন? এই কথাগুলি রাজার 
ইতিহাস নহে, লোকের ইতিহাস বটে। ইহাতে দেখা যায়, সে রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধ 
এত দূর নির্বদ্ধিতার পরিচায়ক গল্প বাঙ্গালীর মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছে। ভকচন্ত্র 
রাজা ও গবচন্দ্র পাত্রের দ্বারাও বাঙ্গালায় রাজ্য চলিতে পারে, ইহ বাঙ্গালীর বিশ্বাস। 
যে দেশে এই সকল প্রবাদ চলিত, সে দেশের লোকের বিবেচনা এই যে, রাজ! রাজ্ড়া 
সচরাচর ঘোরতর গণ্মূর্খ হইয়া থাকে, হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। বাস্তবিক এই কথাই 
সত্য। বাঙ্গালায় চিরকাল সমাজই সমাজকে শাসিত ও রক্ষিত করিয়া আসিয়াছে। 
রাজার! হয় সেই বাঙ্গাল! কবিকুলরত্ব শ্রীহর্ধ দেবের চিত্রিত বংসরাজের ম্যায় মমের পুতুল, 
নয় এই ভবন্দ্র হবচন্দ্রের ম্যায় বারোইয়ারির সং। আজকালের রাজপুরুষদের কথা 
বলিতেছি না; তাহারা অতিশয় দক্ষ। কথাটা এই যে, আমাদের এ নিরীহ জাতির 
শাসনকর্তা বটবৃক্ষকে করিলেও হয়। 


ভবচন্দ্রের পর কামরূপ রঙ্গপুর রাজ্যে আর এক জন মাত্র পালবংশীয় রাজা রাজা 
করিয়াছিলেন। তাহার পর মেছ গারো কোছ লেপ্চ৷ প্রভৃতি অনাধ্য জাতিগণ রাজ্যমধ্যে 
ঘোরতর উপদ্রব করে। কিন্তু তার পর আবার আর্্যজাতীয় নৃতন রাজবংশ দেখা যায়। 
তাহারা কি প্রকারে রাজ! হইলেন, তাহার কিছু কিন্বদস্তী নাই । এই বংশের প্রথম রাজা 
নীলধ্বজ | নীলধবজ কমতাপুর নামে নগরী নির্মাণ করেন, তাহার ভগ্নাবশেষ আজিও ' 
কুচবেহার রাজ্যে আছে। ইহার পরিধি ৯॥০ ক্রোশ, অতএব নগরী অতি বৃহৎ ছিল সন্দেহ 
নাই। ইহার মধ্যে সাত ক্রোশ বেড়িয়া নগরীর প্রাচীর ছিল, আর ২॥* ক্রোশ একটি নদীর 
দ্বারা রক্ষিত। প্রাচীরের ভিতর পরার ; গড়ের ভিতর গড়-__মধ্যে রাজপুরী। সে কালের 
নগরীসকলের সচরাচর এইরূপ গঠন ছিল। শক্রশঙ্কাহীন আধুনিক বাঙ্গালী খোল! সহরে ' 
বাস করে, বাঙ্গালার সে কালের সহরসকলের গঠন কিছুই অনুভব করিতে পারে ন1। 


বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ ৩৩৩ 


এই বংশের তৃতীয় রাজা নীলাম্বরের সময়ে রাজ্য পুনর্ার স্থবিস্তৃত হইয়াছিল দেখা 
যায়। কামরূপ, ঘোড়াঘাট পর্যন্ত রঙ্গপুর, আর মংস্তের কিয়দংশ তাহার" ছত্রাধীন ছিল। 
এই সময়ে বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান রাজারা দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে সর্বদা যুদ্ধ প্রবৃত্ত 
অতএব অবসর পাইয়৷ নীলাম্বর তাঁহাদের কিছু কাড়িয়। লইয়ছিলেন বৌধ হয়। 
কমতাপুর হইতে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত তিনি এক বৃহৎ রাজবর্ত্ব নিগ্মিত করেন, অগ্ঠাপি সে 
বর্থ সেই প্রদেশের প্রধান রাজবর্ম্ব। ' তিনি বহুতর দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, 
তিনি নিষ্ঠুরম্বতার ছিলেন, তাহাতেই তাহার রাজ্য ধ্বংস হইল। শচীপুক্র নামে তাহার 
এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিল। শচীপুজের পুক্র কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল। নীলাম্বর 
তাহাকে বধ করিলেন। কিস্তু কেবল বধ করিয়াই সন্তুষ্ট নহেন, তাহার মাংস রাধাইয়। 
শচীগুক্রকে কৌশলে ভোজন করাইলেন। শচীপুক্র জানিতে পারিয়া দেশত্যাগ করিয়া 
গৌড়ের পাঠান রাজার দরবারে উপস্থিত হইল। শচীপুত্রের দেখান প্রলোভনে লুব্ধ 
হইয়া, পাঠানরাজ (আমি কখনই গৌড়ের পাঠানরাজাদিগকে বাঙ্গালার রাজ বলিব 
না।) নীলাম্বরকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈগ্য প্রেরণ করিলেন। নীলাম্বর আর যাই 
হউন-_বাঙ্গালার সেনকুলাঙ্গারের মত ছিলেন না । খড়ন্বীদ্বার দিয়া পলায়ন না করিয়। 
সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে মুসলমানকে পরাজিত করিলেন। তখন সেই 
ক্ষৌরিতমুণ্ড প্রতারক, যে পথে ট্রয় হইতে আজিকালিকার অনেক রাজ্য পধ্যস্ত নীত 
হইয়াছে, চোরের মত সেই অন্ধকারপথে গেল। হার মানিল; সন্ধি চাহিল। সন্ধি 
হইল। ক্ষোরিতমুণ্ড বলিল, “মুসলমানের বিবির! মহারাণীজিকে সেলাম করিতে যাইবে” 
মহারাজা তখনই সম্মত হইলেন। কিন্তু যে সকল দোলা বিবিদের লইয়া আসিল, তাহারা 
রাজপুরমধ্যে পৌছিল। তাহার ভিত্তর হইতে একটিও পাঠানকন্থা বা কোন জাতীয় 
কন্যা বাহির হইল না-__যাহারা বাহির হইল, তাহারা শ্বশ্রুগুক্ষশোভিত সশস্ত্র যুবা 
পাঠান। তাহারা তৎক্ষণাৎ রাজপুরী আক্রমণ করিয়! নীলাম্বরকে এক পিঞ্জরের ভিতর 
পুরিয়া গৌড়ে পাঠাইল। নীলাম্বর গথে পিগ্রর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ 
হয়, অধিক দিন জীবিত ছিলেন ন1; কেন না, কেহ তাহাকে আর দেখে নাই। 

এ দেশে রাজ! গেলেই রাজ্য যাঁয়। নীলাম্বর গেলেন ত তাহার রাজ্য পাঠানের 
অধীন হইল। ইহার পূর্বে মুসলমান কখন এ দেশে আইসে নাই। কিন্তু যখন নীলাম্বরের 
পর আধ্যবংশীয় রাজার কথা শুনা যায় না, তখন ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, রঙ্গপুর- 


রাজ্য এই সময় পাঠানের করকবলিত হইল। 


৩৩৪ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


এই সময়ে-_কিস্ত কোন্‌ সময়ে সেই আসল কথা! সন তারিখশৃম্ত যে ইতিহাস 
_-সে পথশুন্ঠ অপরপ্যতুল্য- প্রবেশের উপায় নাই__এমত বিবেচনা! করিবার অনেক কারণ 
আছে যে, বিখ্যাত পাঠানরাজ হোসেন শাহাই রঙ্গপুরের জয়কর্তা । হোসেন শাহা ই. 
১৪৯৭ সন হইতে ১৫২১ সন পর্যযস্ত রাজ্য করেন। খুঁসলমানের! রঙ্গপুরের কিয়দংশ মাত্র 
অধিকৃত করিয়াছিলেন। কামরূপ কোচেরা অধিকৃত করিয়াছিল । তাহারা রজপুরের 
অবশিষ্ট অংশ অধিকৃত করিয়া! কোচবিহার রাজ্য স্থাপন করিল। 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি 


গ্ুথম পরিচ্ছেদ * 


অনেকে, বাঙ্গালীর উৎপত্তি কি? এই প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত হইতে পারেন। 
সনেকের ধারণা আছে যে, বাঙ্গালায় চিরকাল বাঙ্গালী আছে, তাহাদিগের উৎপত্তি আবার 
দিয়া কি হইবে 1 তাহাদিগের অপেক্ষা শিক্ষায় ধাহার। একটু উন্নত, তাহারা বিবেচনা 
করেন, বাঙ্গালীর উৎপত্তি ত জানাই আছে; আমর প্রাচীন, হিন্ুগণ হইতে উৎপন্ন 
ইয়াছি। যে জাঁতি বেদপাঠ করিত, সংস্কৃতভাষায় কথা কহিত, যে জাতি মহাভারত ও 
রামায়ণ, পুরাণ ও দর্শন, পাণিনির ব্যাকরণ, কালিদাসের কাব্য, মনুর স্মৃতি ও শাকাসিংহের 
রম সষ্টি করিয়াছিল, আমরা! সেই জাতির সস্তান ; এ কথা ত জানাই আছে। তবে আবার 
বাঙ্গালীর উৎপত্তি খুঁজিয়া কি হইবে? 

এ কথা সত্য, কিন্তু বড় পরিফার নহে। লোকসংখ্যা গণনায় স্থির হইয়াছে যে, 
ঘাহাদিগকে বাঙ্গালী বল! যায়, যাহার! বাঙ্গালাদেশে বাস করে, বাঙ্গালাভাধায় কথা কয়, 
ঠাহাদিগের মধ্যে অর্ধেক মুসলমান। ইহারা! বাঙ্গালী বটে, কিন্তু ইহারাও কি সেই প্রাচীন 
বৈদিকধন্মাবলম্বী জাতির সম্ততি1 হাড়ি, কাওরা, ডোম ও মুচি? কৈবর্ত, জেলে, কৌচ, 
পলি, ইহারাও কি তাহাদিগের সম্ততি 1 তাহা যদি নিশ্চিত না হয়, তবে অনুসন্ধানের 
প্রয়োজন আছে। কেবল ব্রাঙ্মণ কায়স্থে বাঙ্গালা পরিপূর্ণ নহে, ত্রাহ্মণ কায়ন্থ বাঙ্গালীর 
অতি অল্পভাগ। বাঙ্গালীর মধ্যে যাহার! সংখ্যায় প্রবল, তাহাদিগেরই উৎপত্তিতন্ব অন্ধকারে 
মমাচ্ছন্ন । ৮. 

যে প্রাচীন হিন্দুজাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়! আমরা মনে মনে স্পঞ্ধা করি, তাহার! 
বেদে আপনাদিগকে আ্ধ্য বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। এখন ত অনেক দিনের পর ইউরোপ 
হইতে “আর্য” শব্দ আসিয়া আবার'ব্যবন্থত হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুরা আর্য ছিলেন; 
অথবা তাহাদিগের সন্তান । এজন্য আমরা আর্ধ্যবংশ। কিন্তু এই আধ্য শব্দ আর বেদের 
আর্ধ্য শব্ধ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবন্থত হইয়া থাকে। বৈদিক খধিরা বলেন, ব্রাহ্ম, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য, এই তিনটি আধ্যবর্ণ। এখনকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতের এবং তাহাদিগের অনুবর্তা 
হইয়া ভারতীয় আধুনিকেরাও বলিয়া থাকেন, ইংরেজ, ফরাসী, জন্্মান্) রুষ, যবন, 


লি শশী শি পীীশীটিপিস মস 
পপ স্পা শেল 
০-াশীটিশাশ্ীি এই 


* বঙগার্শন, ১২৮৭, পৌষ। 


৩৩৬ বিবিধ প্রবন্ধ-_-ছ্বিতীয় ভাগ 


পারসিক, রোমক, হিন্দু, সকলই আর্ধ্য । আবার ভারতবর্ষের সকল অধিবামী এ নামের 
অধিকারী হয় ম]; হিন্দুরা! আর্ধ্য বলিয়া খ্যাত, কিন্তু কোল, ভীল, সাওতাল আধ্য নহে। 
তবে আধ শবের অর্থ কি? 

এই প্রভেদের কারণ কি? কতকগুলি দেঁশীয় লোক আরধ্যবংশীয়, কতকগুলি 
অনার্ধ্যবংশীয়, এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ কি? আধ্ধ্য কাহারা,__-কোথা৷ হইতেই ঝ! 
আসিল? অনার্য কাহারা, কোথা হইতেই বা আসিল 1 এক দেশে ছুইপ্রকার মনুয্যবংশ 
কেন? আধ্যের দেশে অনার্ধ্য আসিয়া বাস করিয়াছে, না অনাধ্যের দেশে আধ্য আসিয়৷ 
বাস করিয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাযের এই প্রথম কথা। 


ইহার মীমাংসাজন্য ভাষাবিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় । অতএব ভাষাবিজ্ঞানের 
যূলতব্বের ব্যাখ্যা এইখানে আবশ্যক হইল । 

ভাষ। কিরূপে উৎপন্ন হইল, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা 
ঈশ্বরপ্রদত্ত। সকলই ত ঈশ্বরপ্রদত্ত। ঈশ্বর বৃক্ষের স্থষ্টিকর্তা, কিন্ত গাছ গড়িয়া কাহারও 
বাগানে পুঁতিয়! দিয় যান না। তেমনি তিনিই ভাষার স্থষ্টিকর্তা, কিন্তু তিনি যে ভাষাগুলি 
তৈয়ারি করিয়।--বিভক্তি, লিঙ্গ, কারকািবিশিষ্ট করিয়া__দেশে দেশে মনুষ্যকে শিখাইয়া 
বেড়ান নাই, ইহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। দ্বিতীয় মত এই যে, মনুষ্যগণ 
সমবেত হইয়া পরামর্শ করিয়া ভাষাস্গ্টি করিয়াছে । এ মত গ্রহণ করিতে হইলে অনুমান 
করিতে হয় যে, দশজন একত্র বসিয়! যুক্তি করিয়াছে যে, এসো, আমরা ফুলফলযুক্ত 
পদার্থগুলিকে বৃক্ষ বলিতে আরম্ভ করি__যাহার! উড়িয়া যায়, তাহাদের পাখী বলিতে 
আরম্ভ করি। এরপ যুক্তির জন্য ভাষার প্রয়োজন, এ মতে ভাষা না থাকিলে ভাষার 
সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং এ মতও অবৈজ্ঞানিক ও অগ্রাহ্য। তৃতীয় মত এই যে, 
ভাষা অন্ুকৃতিমূলক। এই মতই এখন প্রচলিত। প্রাকৃতিক বন্তরসকল শব্ধ করে। নদী 
কল কল করে, মেঘ গর গর করে, সিংহ হুস্কার করে, বর্প ফৌস্‌ ফৌঁস্করে। আমরাও যে 
সকল কাজ করি, তাহারও শব্দ আছে। বাঙ্গালী “সপ্‌ সপ” করিয়া খায়, “গপ্‌ গপ্” 
করিয়া গেলে; “হন্‌ হন্” করিয়া চলিয়া যায়, “ছুপ্‌ দাপ্‌” করিয়া লাফায়। এইরূপ 
নৈসন্সিক শব্দানুকৃতিই ভাষার প্রথম সুত্র । গাছের ডাল প্রভৃতি ভাঙ্গার শব্ধ হইতে “মৃ”; 
মন্দগমনের সময়ে ঘর্ষণজনিত শব্দ হইতে “অর” ১ নিশ্বাসের শব হইতে “অস্ | সত্য বটে, 
অনেক সামগ্রী আছে যে, তাহার কোন শব্দ নাই; কিন্তু সে সকল স্থলে মনুষ্তের 
শব্দানুকরণপ্রবৃত্তি বিমুখ হয় না। আলোর শব্ধ নাই, কিন্ত আমরা আঙিও বলি, “আলো 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৪ 


ঝকৃবক্‌ করিতেছে ।” পরিষ্কার ঘরের শব্দ নাই, কিন্তু আমরা বলি যে, “ঘরটি ঝর্ঝর্‌ 
করিতেছে ।? 

“মৃ” “ত্র” “অস্” প্রভৃতি যেন এইরূপে পাওয়া গেল, কিন্ত তাহাতে বিবিধ ভাব 
ব্যক্ত হইল কৈ? শুধু “মৃ”* বলিগে কি প্রকারে “মারিলাম” “মারিল” “মারিব” 
“মারিয়াছি” “মারামারি” “মরণ” “মার”--এত প্রকার কথা ব্যক্ত হয়? অতএব প্রয়োজন 
সতে মূ ধাতুর সঙ্গে অন্ত প্রকার শর্ধের যোগ আবস্াক হইল। সেই সংযোগের কান্ধকে 
ভাধার গঠন বলা যাইতে পারে । সেই সংযোগের কাজ সর্ধত্র একরপ হয় নাই; এজন্য 
ভাষার গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আছে। কি প্রক্রে সেই সকল গঠন বর্তমান অবস্থায় 
পরিণত হইল, তাহার আলোচনায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই। এখন পৃথিবীর ভাষা- 
কলের যে প্রকারের গঠন দেখ। যায়, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে । 

একজাতীয় ভাষায়, ধাতুর সঙ্গে যোগমাত্রের দ্বারা বাক্যের গঠন হয়; কোন ধাতুর 
কোন প্রকার রূপান্তর হয় না। এ সকল ভাষায় বিভক্তি নাই, ইহাদিগকে “সংযোগের 
অসাপেক্ষ” (18018000) ভাষা বলা যায়। চৈনিক, শ্যামদেশীয়। আনাম দেশীয় বা 
্রন্মদেশীয় ভাষা! এইবূপ। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষাতেও বিভক্তি নাই, কিন্তু উপসর্গ প্রত্যয়াদি 
ধাতু দ্বারা রূপান্তর হয়। ইহার ধাতুতে ধাতুতে বা ধাতু ও সর্ধ্বনামে একপ্রকার সংযোগ 
হয়। এই সকল ভাষাকে সংযোগসাপেক্ষ (০0700002001) ভাষা বলে। দক্ষিণের 
তামিল প্রভৃতি ভাষা, তাতার ভাষা, আমেরিকার আদিমজাতীয় ভাষা এই জাতীয়। তৃতীয় 
শ্রেণীর ভাষাতেই প্রকৃষ্টরপে বিভক্তি আছে, সংযোগকালে ধাতুর ও সর্ধবনামের রপান্তর 
ঘটে। ইহাদিগকে বিভক্তিসম্পন্ন ভাষা (101906010) বলে। পৃথিবীর যত শ্রেঠ ভাষা, 
সকলই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। * আরবী, ইুদী, গ্রীক, লাটিন্‌, ইরেজী, ফরাশি, সংস্কৃত, 
বাঙ্গাল হিন্দি, ফারসী প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 

দেখা গিয়াছে যে, এই তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগুলি ধাতু এবং বিভক্তিচিহ্ন লগয়া 
গঠিত। ধাতুর পর বিভক্তি ও প্রত্যয়বিশেষের আদেশে শব্দ ও ক্রিয়া নিষ্পয় হয়। তাহ 


ছাড়া ভাষায় আর 2 আছে, তাহাকে সাধারণত; রানীর বল। যাইতে পারে।, 








* এই শ্রেণীবিভাগ অগন্ত র্‌ নামক দান লেখকরুত। মক্ষ মুপরু প্রশ্থতি ভাষার মেরূপ 


প্রেীভাগ করেন, তাহা আর এক প্রকার। তাহারা তৃতীয় শ্রেণীকে দুইটি হ্বতহ প্রেণীতে পরিণত 
করেন--শেমীয় ও আধ্য। কিন্তু শেমীয় ও আধ্য যখন উভয়েই ভূতীয় শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্য। তল 


তাহাদিগকে হ্বত্্শ্রেনী বলিয়া দাড় করান, কিছু বৈজঞানিক-নীতি-বিরুদ্ধ। 
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৩৩৮ বিবিধ প্রবন্ধ__দ্িতীয় ভাগ 


সর্ধ্বনামগুলি যে অবস্থাত্রষ্ট ধাতু, ইহাও বিবেচনা করিবার কারণ আছে। কিন্তু ভাহ 
হৌক বান! হৌক, ধাতু, বিভক্তিচিহ্চ ও সর্বনাম লইয়া ভাষা । যদি কোন ছুইটি ভাষায় 
দেখা যায় যে, ভাষার মূলীভূত ধাতু, বিভক্তি ও সর্বনাম একই, কেবল দেশকালভেদে 
কিছু রূপাস্তর প্রান্ত হইয়াছে, তবে অবশ্য অনুমীন করিতে হইবে যে, এঁ ছুইটি ভাষা 
উভয়েই একটি আদিম ভাষা হইতে উৎপন্ন । ভাষাবিজ্ঞানের অতি বিশ্ময়কর আবিষ্ষিয়া 
এই, তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগুলির মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাতেই ভাষার 
মূলগত ধাতু, বিভক্তিচিহ্ন ও সর্ধবনাম এক। অতএব সেই সকল ভাষা যে একটি প্রাটীন 
মূলভাষা হইতে উৎপন্ন, ইহা! সিদ্ধ হইয়াছে । সেই সকল ভাষাগুলি একপরিবারভুক্ত। 

ভারতবর্ষের সংস্কৃত এবং সংস্কৃতমূলক পালিপ্রভৃতি প্রাচীন ভাষ। ; বাঙ্গালা হিন্দী 
প্রসৃতি সংস্কতমূলক আধুনিক ভাষা; জেন্দ, অর্থাৎ প্রাচীন পারস্তের অধিবাসীদিগের 
ভাষা ও আধুনিক পারসী; প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন্; লাটিন্সম্ভূত ফরাশী, ইতালীয়, 
স্পেনীয় প্রসৃতি, রোমান্সজাতীয় ভাষা, টিউটন্বংশীয়দিগের ভাষা, অর্থাৎ জন্মান্‌, ওলন্দাজি, 
ইংরেজি; ব্রিটেনীয় আদিমবাসীদিগের কেল্টিক্‌ ভাষা, স্কটলগ্ডের পার্ধ্বত্যদেশের গেলিক্‌, 
দিনেমারি, সুইডেনি, নরওয়ের ভাষা, রূস্প্রভৃতি স্বাবনিক্‌ ভাষা,_সকলই সেই 
এক প্রাচীনা ভাষা হইতে উৎপন্না_সকলেই সেই এক বৃদ্ধা মাতার ছুহিতা। সেই 
বহুভাষার জননী প্রাচীনা ভাষা এখন আর নাই-_কিন্ত একদিন ছিল। যেমন কোন গৃহে, 
কতকগুলি মাতৃহীন ভ্রাত্তা ও ভগিনী বাস করিতেছে দেখিয়া অনুমান করি যে, ইহাদের 
একজন জননী ছিল, তেমনি এই একবংশীয়। বহুতর ভাষ! দেখিয়া মনে করি যে, এক প্রাচীন 
মূল ভাষা ছিল। যেজাতি এ ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহারা আর্্যজাতি বলিয়া অধুনা 
নামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই ভাষাসমুৎপন্ন ভাষাগুলি আর্ধ্যভাষা নামপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে 
সকল জাতির ভাষা আধ্যভাষা, তাহার! আর্ধ্যবংশীয় বলিয়া অনুমিত এবং বণিত হইয়া 
থাকে। যাহারা আর্ধ্যবংশসম্ভূত নহে, তাহার! অনাধ্যজাতি। 

এখন কোল, সাঁওতাল, কৌচ, কাছাড়ি প্রভৃতি জাতিদিগের ভাষ! ধাহারা অধ্যয়ন 
করিয়াছেন, তাহার বলেন যে, এই সকল ভাষ! প্রথম ব1 দ্বিতীয় শ্রেণীর অস্তর্গত-_-এ সকল 
ভাষায় বিভক্তি নাই। অতএব এই সকল ভাষা অনার্ধ্যভাষা। যে সকল জাতির 
মাতৃভাষা অনার্ধ্যভাষা, সে সকল জাতি অনার্ধ্জাতি। কোল, সাঁওতাল, মেছ কাছাড়ি 
অনাধ্যজাতি। আধ্্য ও অনাধ্য, এ 'ভেদের তাৎপর্য এই। এখন আধ্যদিগের সম্বন্ধে 
একটা কথা বলিব। 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩৩৯ 


সে কথা এই যে, প্রাচীন আধ্যজাতি-ধাহীর! পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ জাতির এবং 
আমাদদিগের পূর্বপুরুষ-__াহারা কোথায় বাস করিতেন] ভারতব্ীয়েরা বলিতে 
পারেন__ভারতই আধ্যভূমি-_-ভারতবর্ষের সংস্কৃতভাষ! সকল আধ্যভাষা হইতে প্রাচীন 
দেখা যাইতেছে । তবে আধ্যবংশের আদিম বাস ভারতবর্ষ; ভারতবর্ধ হইতে তাহার! 
দলে দলে অন্য দেশে গিয়াছেন, এ কথা,না বলিব কেন? অতি প্রাচীন কালেও মনু যবন- 
প্রভৃতি জাতিকে জ্টক্ষত্রিয় বলিয়াছেন । ৃ্‌ 
* কর্জন্নামা একজন পাশ্চাত্য লেখকের এই মতঞ্__এবং বিখ্যাত ভারতেতিহাসবেত্র! 
এল্ফিন্ষ্টোনও কতক সেই দিকে টানেন।” কিন্ত পাশ্চাত্য পণ্গিতদিগের মধ্যে ধাহার! 
আধ্যতাষ সকলের বিশেষ সমালৌচন করিয়াছেন, তাহাদিগের মত এই যে, আধ্যেরা 
ভারতবর্ষের আদিমবাসী নহেন-_অন্থাত্র হইতে আসিয়াছেন। তাহারা যখন আসেন, তখন 
ভারতবর্ষে অনাধ্য জাতি বাস করিত। আধ্যেরা অনাধ্যদিগকে জয় করিয়া বশীভূত 
অথবা বন্য এবং পার্বত্যদেশে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। এই স্থলে সেই সকল কথার 
প্রমাণের সবিস্তার বর্ণন। নিশ্প্রয়োজন। শ্লেগেল্‌, লাসেন্‌, বেন্ফী, মোক্ষমুলর্‌, মস্পিজেল, 
রেনা, পিক্তা, মূর প্রভৃতির এই মত। এই মতও এক্ষণে সকল পণ্ডিত কর্তৃক আদৃত। % 
অতএব আর্ষ্ের দেশাস্তর হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! 
কেহ কেহ বিবেচন। করেন যে, হিন্দুকুশ পর্ববতমালার উত্তরে, আসিয়ার মধ্যভাগে প্রাচীন 
আধ্যভূমি ছিল, সেইখান হইতে তাহারা দলে দলে বাহির হইয়! গিয়াছিলেন। ডাক্তার 
মুর্‌ বিবেচনা করেন, এ হিমালয়োত্বরপ্রদেশই ভারতীয় আধ্যদিগের মধ্যে উত্তরকুরু খ্যাত 
ছিল। একদল ইউরোপের এক প্রান্তে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া, হেলেনিক্‌ নামধারণ ৷ 
করিয়া, জগতে অতুল্য সাহিত্য শিল্প দর্শনাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আর একদল 
ইভালীর নীলাকাশতলে সপ্তগিরিশিখরে নগরী নির্মাণ করিয়! পৃথিবীর অধীশ্বর 
হইয়াছিলেন। আর একদল বহুকাল জন্মানীর অরণ্যরাজিমধো বিহার করিয়া এখনকার 
দিনে পৃথিবীর নেতা ও শিক্ষাদীতা। হইয়াছেন। আর একদল ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া 
অনস্তমহিমাময় কীন্তি স্থাপন করিয়াছেন। তাহাদিগের শোণিত বাঙ্গালীর শরীরে আছে। 
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যে রক্তের তেজে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিসকল শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, বাঙ্গালীর শরীরেও সেই রক্ত 
বহিতেছে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে* 
অনাধ্য 


আধ্যেরা উত্তর-গশ্চিম হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাহা হইলে তাহাদিগকে 
প্রথমে সপ্তসিন্ধুশোভিত পঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। বন্ততঃ তাহাদিগের 
প্রথম বাস যে সেই সপ্তসিদ্কুবিধৌত পুণ্যভূমি, তাহার প্রমাণ আধ্যদিগের বেদাদি প্রাচী 
গ্রন্থাদিতে আছে। আচাধ্য রোথ, বলেন, খণেদসংহিতায় সিম্ধুনদের ভূরি ভূরি উল্লেখ 
আছে, কিস্তু গঙ্গার নাম একবার মাত্র গৃহীত হইয়াছে । পঞ্জাবের নদী সকল ও পঞ্জাবের 
নিকটস্থ গান্ধারাদি দেশই বেদপ্রণেতগণের নিকট সুপরিচিত। ইত্যাদি বহুতর 
প্রমাণ আছে ।ণ' 

যদ্দি তাহার উত্তর-পশ্চিম হইতে আসিয়! প্রথমে পঞ্জাবে বাস করিয়া থাকেন, তবে 
ইহা অবশ্য সিদ্ধ যে, তাহার পঞ্জাবে আসিবার পরে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। প্রথমে 
্রহ্গাবর্ত, তার পর ব্রহ্ম ধিদেশ, তাঁর পর মধ্যদেশ, সর্বশেষে তাহারা সমগ্র আধ্যাবর্তব্যাগী 
হইয়াছিলেন।গ বাঙ্গালা, ব্রন্ষাবর্ত বা ব্রহ্মধিদেশ বা মধ্যদেশের মধ্যগত নহে, বাঙ্গাল 
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তং দেবনিশ্মিতং দেশং ব্রন্ষাবর্তং গ্রচক্ষতে ॥ 
তম্মিন দেশে ষ আচারঃ পারম্পর্যক্রমাগতঃ। 
বর্ণানাং সাস্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥ 
কুরুক্ষেত্্রশ্চ মতস্যাশ্চ পঞ্চালা: শুরসেনকাঃ ৷ 
এষ ত্রজ্ষধিদেশে?ৈ ত্রন্ষাবর্তাদনস্তরং ॥ 
এতদ্দেশপ্রম্ৃতন্ত সকাসাদ্‌ অগ্রজন্মনঃ। 
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্‌ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ ॥ 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩৪১ 


আর্ধ্যাবর্তের শেষভাগ ৷ প্রথম কোন্‌ সময়ে আধ্যেরা বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাহা 
নিরূপণ করিবার চেষ্টা স্থানাত্তরে করিব, অথবা চেষ্টার নিক্ষলতা! প্রতিপন্ন করিব_ এক্ষণে 
আমাদিগের আলোচ্য এই যে, যখন আধ্যের! বাঙ্গালায় আসেন নাই, তখন বাঙ্গালায় কে 
বাস করিত ? " 

এ প্রশ্্ের সচরাচর উত্তর এই (য, আধ্যের পূর্বের অনাধ্যেরা বাঙ্গালায় বাস করিত। 
এউত্তর সত্য কি না, তাহার কিছু বিচার আবশ্যক । এক্ষণে বাঙ্গালায় আধ্য ও অনাধ্য, 
উভয়ে বাস করিতেছে । যদি আর্য এখানকার আদিমবাসী ন! হইল, যদি ইহাই প্রতিপন্ন 
হইল যে, তাহারা কোন এতিহাসিক কালে বাঙ্গালায় আসিয়াছে, তবে অবশ্য অনাধ্যের! 
তৎপর্ধ্রে এখানে বাস করিত-__কেবল এইরূপ বিচার অনেকে করিয়া থাকেন। কিন্তু এ 
বিচার অসম্পূর্ণ। এমন কি হইতে পারে না যে, যখন আধ্যের! প্রথম বাঙ্গালায় আসেন, 
তখন অনার্ধ্যেরা বা কোন জাতীয় মনুষ্য বাঙ্গালায় বাস করিত না? এমন কি হইতে পারে 
না যে, আর্্যেরা বাঙ্গালাকে শূন্য ভূমি পাইয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন, তাহার পর 
অনার্ধোরা আসিয়া বন্য ও পার্বত্য প্রভৃতি প্রদেশ খালি পাইয়া তাহাতে বাস করিতে 
লাগিল? আধর্য্যেরা এতিহাসিক কালে বাঙ্গালায় আসিয়াছিল বলিয়া অনাধ্যেরা যে 
তাহার পরে আসে নাই, এমত সিদ্ধ হইল না । দেশ থাঁকিলেই যে লোক থাকিবে, এমত 
কথা নহে। সত্য বটে, এখনকার দিনে বাঙ্গালার ম্যায় বিস্তৃত ও উর্বর এবং 
জীবননিবর্ধাহের নানাবিধ সুখকর উপাদানবিশিষ্ট দেশ জনশূন্য থাকে না। কিন্তু অতি 
প্রাচীন কালে যখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা এত বাড়ে নাই, যখন জাতিতে জাতিতে বড় 
ঠেলাঠেলি হয় নাই, তখন বাঙ্গালাও বসতিহীন থাকা বিচিত্র নে । অতএব প্রশ্ন 
মীমাংসার আর কি প্রমাণ আছে, দেখা যাউক। 

যদি ভারতীয় অনার্ধযদিগের এখনকার বাসস্থান ভারতবর্ষের উদ্তরপশ্চিম বা উত্তর- 
পূর্ব প্রদেশ হইত, তাহা হইলে অবশ্য বলিতাম যে, তাহার! বাহির হইতে আসিয়। এ সকল 
স্থান খালি পাইয়া বাস করিয়াছে । বস্তুতঃ ভারতবর্ষের প্রান্তভাগে, বিশেষ উন্তরপূর্ববভাগে 
হিমববিদধাযোর্ধ্াং ফং প্রাগবিনশনাদপি। 
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশ: প্রকী্তিত; ॥ 
আসমুদ্রাত্ব, বৈ পূর্বাদাসমূদ্রাত পশ্চিমাৎ। 
তয়োরনম্তরং গিষ্যোরার্ধ্যাবর্তং বিদু বুধা: । 

মন্ত্র ২১৭--২২ 


বিত। দস্থ্য শব্ধের এখন প্রচলিত অর্থ__ডাকাত, দাসের প্রচলিত অর্থ চাকর। কিন্ত 
১০251585242 জীটারি সাদ: 
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কতকগুলি অন্র্ধ্জাতির বাস আছে; এবং তাহারাও যে আধ্যদিগের আসার পরে 
আসিয়াছিল, তাহাও এতিহাসিক কথা । সে সকল কথ পরে বলিব। অধিকাংশ 
অনার্ধ্যজাতি এরূপ সংস্থানবিশিষ্ট নহে। তাহারা কোথাও মধ্যভারতে, কোথাও দক্ষিণে 
যেখানে সেখানে বসতি করিতেছে । তাহাদের চারিগপাশে আধ্যনিবাস। ভারতে প্রবেশের 
পথ আর তাহাদিগের বর্তমান বসতিস্থলের মধ্যে আধ্যনিবাস। এ অবস্থা দেখিয়! 
যিনি বলিবেন যে, আধ্যের পরে এই অনাধ্যেরা আসিয়াছিল, তাহাকে বলিতে 
হইবে যে, অনার্য্যেরা আর্ধ্যদিগকে জয় করিয়া, আর্ধ্যনিবাম ভেদ করিয়া, তাহাদের 
এখনকার বাসে আসিয়াছে। যদ্দি'তাহা! হইত, তাহা হইলে যে সকল স্থান উত্তম, 
মনুষ্যবাসের যোগ্য, সেই সকল স্থানে তাহারা বাস করিত। কদর্য স্থান সকলে 


 পরাজিতেরা যাইত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সেরূপ নহে। আম্মুগঙ্গ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট 
_ বাসভূমিতেই আধ্যনিবাস, কদর্ধ্য স্থানেই অনার্ধযনিবাস। বিষ্ধ্যোত্তর ভারতে যে সকল 


সখের স্থান, সেখানে তাহাদের বাস নাই । ইচ্ছা করিয়া যে সকল স্থানে বাস করিতে হয়, 
সে সকল স্থানে তাহাদের বাস নাই । যেখানে ভূমি উর্ধরা, পৃর্থী সমতলা, নদী নৌবাহিনী, 
এবং ধনধাম্য প্রচুর, সেখানে তাহারা নাই । যেখানে ভূমি অনুর্ববরা, পর্বতে পথ বন্ধুর, 
পৃথিবী অরণ্যময়ী, মনুস্ভাগ্ডার ধনশুন্, সেই সকল স্থানে তাহাদের বাস। যাহারা বিজয়ী, 
তাহারা কদধ্য স্থান সকল বাছিয়া লইবে-__যাহারা বিজিত, তাহাদিগকে ভাল স্থান ছাড়িয়া 
দিবে, ইহা অঘটনীয়। অতএব আধ্যের পর অনাধ্য আসিয়াছে, এ পক্ষ সমর্থন করা 
যায় না। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে, আগে অনাধ্য ছিল, তার পর আধ্য 
আসিয়াছে । ৮ 

দেখা যাউক, এই পূর্ববর্তী অনাধ্য কাহারা। দেশী বিদেশী সকলেই স্বীকার করেন, 
বেদ প্রাচীন। দেশীয়েরা বলেন, বেদ অপৌরুষেয়। অপৌরুষেয়ত্ববাদ ছাড়িয়া দিয়া, 
বিদেশীয়দিগের হ্যায় বলা ষাউক যে, বেদের ম্যায় প্রাচীন আধ্যরচনা আর কিছুই নাই। 
প্রতীচ্যদিগের মত বেদের মধ্যে খঙ্ষেদসংহিতাই প্রাচীন । সেই খথেদসংহিতায় “বিজানীহি 
আর্্যান্‌ যে চ দস্যবঃ” “অয়মেতি বিচাকশদ্‌ বিচিন্বন্‌ দাস আবধ্যম্”* ইত্যাদি বাক্যে 
আধ্য হইতে একটি পৃথক্‌ জাতি পাওয়া যায়। তাহারা দাস বা দস্থ্য নামে বেদে 
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বাঙ্গালীর উৎপত্তি সী 


এ অর্থে দম্যু বা দাস শব্দ খথেদে ব্যবহাত নহে। দাসদিগের স্বতন্ত্র নগর, সুতরাং স্বতন্ত্র 
রাজ্য ছিল।*% তাহারা আধ্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিত-_তাহাদিগের, টি হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্য আর্যেরাও ইন্দ্রাদির পূজা করিতেন। দাস বা! দস্থ্যরা কৃষ্ণবর্ণ_আর্ষ্েরা 
গৌর । তাহারা “বহিম্মান্ঠ_যজ্ঞ করে না-আধ্্যেরা যজমান-_যজ্ক করে। তাহারা 
“অব্রত”__আর্য্যের! সত্রত-_স্ৃতরাং হে ইন্দ্র, হে অগ্নি, তাহাদের মার, আর্যদের বশীভূত 
কর! আর্যদের এই কথা। তাহারা “অদেব”__ম্থৃতরাং “বয়ং তান্‌ বনুয়াম সঙ্গমে*্__ 
তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে চাই। তাহারা “অন্ব্রত'”-__“অমান্ুষ”--“অযজমান”__ 
তাহারা “মু্রবাচ”__-কথা কহিতেও জানে না। ইত্যাদি ইত্যাদি + 
এইরূপ বর্ণনায় নিশ্চিত বুঝা যাঁয় যে, যাহাদিগের কথা হইতেছে, তাহারা আধ্য 
হইতে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধন্্, ভিন্নদেশী এবং ভিন্নভাষী--এবং আধ্যদিগের পরমশক্র। 
আর্যেরা ভারতবর্ষে প্রথম আসিয়া ইহাদিগের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ইহারা অবশ্থ 
অনাধ্য ৷ 
বেদের অনেক পরে মন্বাদি স্মৃতি। মন্ুতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মন্ুসংহিতা! 
সম্কলনকালে আধ্যদিগের চারি পার্থ অনার্য্েরা ছিল। মন্ুতে তাহারা জঙ্টক্ষত্রিয় 
বলিয়া বণিত আছে। আচারভ্রংশ হেতু বৃষলত্ প্রাপ্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে । যথ।-- 
“শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাৎ ইমা: ক্ষত্রিযজাতয়ঃ | 
বৃষলত্বং গতা লোকে ত্রাঙ্মপাদর্শনেন চ ॥ 
পৌগু কাশ্টৌডুদ্রবিড়াঃ কাস্বোজা ববলাঃ শকাঃ। 
পারদ পহলবাশ্চৈনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ &” 
ইহাদিগের মধ্যে যবন পহ্নব আধ্য, অবশিষ্ট অনার্ধ্য। ইহা ভাষাতব-প্রদ্ 
প্রমাণছার। স্থাপিত হইয়াছে। 
মনন ও মহাভারত হইতে এইরূপ অনেক অনার্ধ্জাতির তালিকা বাহির কর! যাইতে 
পারে। তাহাতে অস্ত্র, পুলিন্দ। সবর, মৃতিব ইত্যাদি 'নারধ্যজাতির নাম পাওয়া যায়। 
এবং মহাভারতের সভাপর্বের্ধ উহারাই দস্থ্য নামে বণিত হইয়াছে । যথা 
“্রস্যনাং দশিরশ্ত্াগৈ: শিরোভিলুনিমূর্ধছৈ: | 
দীর্ঘকৃষ্চৈর্মহী কার্ণা বিবর্থেরগুটেরিব ॥” 


চিতা পাত তিক 


শপ শা শিপ স্পা তিক্িপিশা 
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৩৪৪. | বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগ 
ইহার! যব পরিশেষে আর্যের নিকট পরাজিত হইয়াছিল, তাহাও নিশ্চিত। পরাজিত 


হইয়াই উহারা, যবে যেখানে বন্য ও পার্বত্য প্রদেশ পাইয়াছিল, সে সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ 


করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। সেই সকল প্রদেশ দুর্ভেন্ক।_আধ্যেরাও সে সকল কুদেশ 
অধিকারে তাদৃশ ইচ্ছুক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না সুতরাং সেখানে আত্মরক্ষা সাধ্য 
হইল। কোন কোন স্থান--যথ। দ্রাবিড় আধ্যের অধিকৃত হইলেও অনার্ধ্যের! তথায় 
বাঁ করিতে লাগিল, আর্ধ্যেরা কেবল প্রভূ হইয়া রহিলেন।* আধ্যাবর্তের সাধারণ 
লোক আধ্য-দাক্ষিণাত্যে সাধারণ লোক অনার্য । আর্ধ্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য তুল্যরূপে 
আর্ধ্যাধিকৃত দেশ, তবে আধ্যাবর্তের & দাক্ষিণাত্যের ভিম্ন অবস্থা কেন ঘটিল, এ প্রস্তাবে 
সে কথার আলোচন। নিম্্রয়োজনীয় | ভারতবর্ষে আধ্য ও অনাধ্যের সামঞ্জস্য একরকমে 
ঘটে নাই। আমর! তিন প্রকার অবস্থা দেখিতে পাই । 


প্রথম । ভারতবর্ষে কোন কোন অংশ আধ্যজিত নহে-_অনাধ্যেরা সেখানে 


প্রধান; কতকগুলি আধ্যও সেখানে বাস করে, কিন্তু তাহার! অপ্রধান। ইহার উদাহরণ 
সিংহভূম। 

দ্বিতীয়। অবশিষ্ট আধ্যজিত প্রদেশের মধ্যে কোন কোন প্রদেশ এরূপ আধ্যাতৃত 
যে,সে দেশে আধ্যবংশ কেবল প্রাধান্যবিশিষ্ট; এমত নহে-_লোকের মাতৃভাষাঁও আধ্যভাষা। 
উত্তরপশ্চিম, মধ্যদেশ ইহার উদাহরণ। 

তৃতীয়। কোন কোন আর্্যজিত দেশ এরূপ অল্প পরিমাণে আয্টাভূত যে, সে সকল 
স্থানে লোকের মাতৃভাষা আজিও অনাধ্য। দ্রাবিড় কর্ণাট প্রভৃতিতে আধ্যধন্মের বিশেষ 
গৌরব ও সংস্কৃতের বিশেষ চর্চা থাকিলেও, সে সকল দেশ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 

বাঙ্গাল দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু তাহা হইলেও বাঙ্গালার মধ্যে বিস্তর 
অনাধ্য । অন্য কোন আধ্যদেশে অনাধ্যশোণিতের এত প্রবল আ্োতঃ বহে না। সেই কথা 
এক্ষণে আমরা স্পষ্ঠীকৃত করিব । 


*০শালাপীশীশাশীসাশিশশ 





ক “01001, 1১5 0018 90199210]: ০1511128610 800. 9:297€ 009 0189৫ 01167089116 
৪৮ 006 1880. 01 0) 1)78510180. 0012017)01016198) 6065 10086 1১95 109910. ৪0 1106710] 1] 

80000181860 609 10015101917 107)90168/069 8৪ 60 19096] 16 100107806108/19 60 191909 
6186 70110016159 ৪109901) 01 61) ০9০007)675, 8100 60 2601809 16 77 61061 ০ 187020859, 
[1867 ০০] 00996০09709 00201091190 6০ ৪০00119 60০ 1018510190 11919068. 1175 
19017516166 11628) 72016 11. 


1 মুরের দ্বিতীয় খণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদ ধৃত মন্ত্ররকল দেখ--ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইবে। 
এখানে সে সকল উদ্ধৃত করা নিশ্রয়োজন মনে করি। 





বাঙ্গালীর উৎপত্তি নি 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ ্ 
অনার্য্যের ছুট বংশ, ভ্রাবিড়ী ও কোল 


আমর! বুঝাইয়াছি যে, ভারতবর্ষে আগে অনাধ্যের বাস ছিল-_তার পর আধ্যেরা 
আসিয়া তাহাদিগকে জয় করিয় তাড়াইয়া দিয়াছে । অনাধ্যেরা বন্য ও পার্বত্য প্রদেশে 
গিধা বাস করিতেছে । ভারতবর্ষে অন্থাত্র যাহা ঘটিয়াছে--বাঙ্গালাতেও তাই, ইহা! সহজে 
অনুমেয় । কিন্তু বাঙ্গালার সঙ্গে মধ্যদেশাদির একট! গুরুতর প্রভেদ আছে। মধ্য- 
দেশাদির ম্যায় বাঙ্গালার অনাধ্যগণ সকলেই বিজয়ী আধ্যদিগের ভয়ে পলায়ন করে নাই। 
কেহ কেহ পলাইয়াছে-_-কেহ কেহ ঘরেই আছে। 

জয় দ্বিবিধ, কখন কখন কোন প্রবল জাতি জাত্যন্তরকে বিজিত করিয়৷ তাহাদিগের 
দেশ অধিকৃত করিয়া আদিমবাসীদিগকে দেশ হইতে দুরীকৃত করে। আদিমবাসীরা সকলে 
হয় জেতৃগণের হস্তে প্রাণ হারায়, নয় দেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে পলাইয়। বাস করে। 
টিউটন্গণকর্তৃক ব্রিটেন্‌ জয়ের ফল এইরূপ হইয়াছিল। সাক্সনের ব্রিটন্‌ জয় করিয়া 
পূর্বাধিবাসীদিগকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়াছিলেন। কেবল যাহারা ওয়েলস, কর্ণওয়াল্‌ 
বা ব্রিটানী প্রদেশে গিয়া পলাইয়া বাস করিয়া! রহিল, তাহারাই রক্ষা পাইল। ইংলগ্ডে 
মার বূটন্‌ রহিল না। ইংলগ্ড কেবল টিউটনের দেশ হইল। দ্বিতীয় প্রকারে দেশজয়ে 
পূর্বাধিবাসীরা বিনষ্ট বা তাড়িত হয় না। বিজয়ীদিগের সঙ্গে মিশিয়া যায়। নন্মান্গণ- 
কর্তৃক ইংলণ্ড জয় ইহার উদ্াহরণ। আধ্যগণ বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন। ঠাহার! 
টিউটন্দিগের মত অনাধ্যদিগকে নিঃশেষে ধ্বংস বা বিদুরিত করিয়াছিলেন দ! নর্্মান্বিজিত 
সাক্সনের মত অনার্্যেরা বঙ্গজেতা আধ্যদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিল, 
তাহ! আমাদিগকে দেখিতে হইবে। যদি দেখি যে, বাঙ্গালার বর্তমান অধিবাসীদিগের 
মধ্যে অনাধ্যবংশ এখনও আছে, তবৈ বুঝিতে হইবে যে, অনার্য্যের। আধ্যদিগের সঙ্গে 
মিশিয়। গিয়াছিল। *৮ 

প্রথমে দেখা যাঁউক, বাঙ্গালার কোথায় কোন্‌ কে 
গণনার পূর্বে প্রথমে বুঝিতে হইবে, বাঙ্গালা কাহাকে বলিতেছি। 
* অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এক অর্থে পেশোর পর্ঘ্যন্ত বাঙ্গালার অ 


এজি পপি 
ও স্পা শা পিম্পাশীস্ীীিি টি 


ন্‌ অনারধ্যজাতি আছে। সে 
কেন না, বাঙ্গালা নাম 
স্তরত-_যথ। 





টু বন্ছদর্শন, ১২৮৭, ফাল্তন। 
৪88 


৩৪৬ বিবিধ প্রবন্ধ-_ছ্বিতীয় ভাগ 
“বেঙ্গল্‌ প্রেসিকেন্সি” “বেজল্‌ আম্মি” আর এক অর্থে বাঙ্গালা তত দুর বিস্তৃত না হউক, 
মগৃধ, মিথিলা, উড়্িম্যা, পালামৌ উহার অন্তর্গত-_এই সকল প্রদেশ বাঙ্গালার লেফ টেনে 
গবর্ণরের অধীন। এই ছুই অর্থের কোন অর্থেই পবাঙ্গালাপশব্ এ প্রবন্ধে ব্যবহার 
করিতেছি না। যে দেশের লোকের মাঁতৃভাষ৷ বাঁালা, সেই বাঙ্গালী; আমর! সেই 
বাঙ্গালীর উৎপত্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত । তাহার বাহিরে যাহারা আছে, তাহাদের ইতিহীস 
লিখিব না_-সাওতাঁলবা নাগ! এ প্রবন্ধের কেহ নহে। তবে এখানে বাঙ্গালার বাহিরে 
দৃষ্টিপাত না করিলে, আমরা কৃতকা্য হইতে পারিব না। যে সকল অনার্ধ্যজাতি বাঙ্গালার 
আধ্য কর্তৃক দূরীভূত হইয়াছে, তাহারা অবশ্য বাঙ্গালার বাহিরে আছে। বাঙ্গালার 
ভিতরে ও বাঙ্গালার পার্থে কোন্‌ কোন্‌ অনাধ্যজাতি বাস করিতেছে__ছুইই দেখিতে 
হইবে। 

উত্তরসীমায় ব্রহ্মদেশের সম্মুখে দেখিতে পাই, খামটি, সিংফো, মিশ্মি, চুলকাটা 
মিশ্মি। তার পর অপর জাতি, তাহাও অনেক প্রকার। যথা-_পাদম্‌ মিরী দফ লা 
ইত্যাদি। তার পর আসামপ্রদেশের নাগা, কুকি, মণিপুরী; কৌপয়ী, তাহার বাহিরে 
মিকির, জয়ন্তীয়া, খাসিয়া ও গারো জাতি। আসামের মধ্যে ব্রন্মপুতীরে দেখিতে 
পাই, কাছাড়ি বা বোড়ো, মেচ. ও ধিমালজাতি এবং বাঙ্গালার মধ্যে তাহাদিগের 
নিকটকুটুম্ব কোচজাতি। তৎপরে উত্তরে, হিমালয়পর্্তের ভিতরে বাস করে, ভোট, 
লেপ্ছা, লিম্বু, কিরাস্তী বা কিরাতী (প্রাচীন কিরাত )। তার পর বাঙ্গালার পূর্বদক্ষিণ 
সীমায় মগ, লুসাই, কুকি, কারেন্‌, তালাইন্‌ প্রভৃতি জাতি। ত্রিপুরার ভিতরেই রাজবংশী 
নওয়াতিয়া প্রভৃতি জাতি আছে; বাঙ্গালার পশ্চিম দিকে কোল, সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুগ 
কৌড়োয়। ওরাও বা ধাঙ্গড় প্রভৃতি অনাধ্যজাতি বাস করে। এই শেষোক্ত কয়েকটি 
জাতির সম্বন্ধেই আমাদের অনেকগুলি কথা বলিতে হইবে। উত্তর ও পূর্বের অনাধ্য- 
দিগের সঙ্গে আমাদিগের ততটা সম্বন্ধ নাই, তাহারা কনেকেই হালের আমদানী । 


আমরা কেবল কয়েকটি প্রধান জাতির নাম করিলাম__জাতির ভিতর উপজাতি 
আছে এবং অন্তান্ত জাতি আছে। প্রসঙ্গক্রমে তাহাদের কথাও বলিতে হইবে । 

এখন প্রথম জিন্ঞাস্ত এই যে, ইহারা সকলে কি একবংশসম্ভূত? আর্য্যেরা সকলেই 
একবংশসম্ভৃত-_আধ্য শব্দের অর্থই [তাই । কিন্তু “অনাধ্য” বলিলে কেবল ইহাই বুঝায় 
যে, ইহারা আধ্য নহে। যাহারা আধ্য নহে, তাহারা সকলেই যে একজাতীয়, এমত 
বুঝায় না। যদি এমত প্রমাণ থাকে যে, ইহারা একবংশোদুত, তবে সহজে অনুমান 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩৪৭ 


করিতে পারা যায় যে, ইহারা সকলেই বাঙ্গালার প্রথম অধিবাসী--আধ্যগণকর্তৃক 
তাড়িত হইয়া নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া নানাদেশে নানা নাম ধারণ জিয়া কিন্ত 
যদি সে প্রমাণ না! থাকে__বরং তদ্বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকে যে, তাহারা নানাবংশীয়, তবে 
আবার বিচার করিতে হইবে, এইগুলিক মধ্যে কাহারা৷ কাহারা বাঙ্গালার প্রথম অধিবাসী । 

প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাবে ভাষাবিজ্ঞানের আবিক্ষিয়। এ সকল বিষয়ে গুরুতর 
প্রমাণ। আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে যে [তন শ্রেণীতে ভাষার কথা৷ বলিয়াছি, তাহার ,মধ্যে 
তৃতীয় শ্রেণীর ভাষার অন্তর্গত আধ্যভাষা ও সেমীয়ুভাষ। (আরবী, হিক্র প্রভৃতি )। প্রথম 
শ্রেণীর ভাষাগুলি_-যাহা৷ সংযোগনিরপেক্ষ অথবা বিভক্তিবিশিষ্ট নুহে-সেই সকল ভাষাকে 
ইউরোগীয়েরা ভারত-চৈনিক বলিয়া! থাকেন। নামটি আমাদিগের ব্যবহারের অযোগা__ 
আমর! এ ভাষাগুলি চৈনিকীয়ভাষা বলিব। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষার সাধারণ নাম তুরাণী। 
বাঙ্গালার মধ্য বা প্রান্তস্থিত অনাধ্ধ্যজাতিসকলের ভাষা এই দ্বিবিধ_কতকগুলি জাতির 
ভাষ। চৈনিকীয়__ইহাদিগের বাস প্রায় আসামে বা বাঙ্গালার পৃর্বসীমায়। তাহার! 
অনেকেই আধ্যদিগের পরে আসিয়াছে, এমত এতিহাসিক প্রমাণ আছে। তার পর 
অবশিষ্ট যে সকল অনাধ্যজাতি-_তাহাদিগের সকলেরই ভাষা তুরাণীশ্রেণীস্থ। 

কিন্তু সেই সকল অনার্্যভাষার মধ্যেও জাতিগত পার্থক্য দেখা যায়। পূর্বেই 
কথিত হইয়াছে, ভ্রাবিডভাষা তুরানীশ্রেণীস্থ। বাঙ্গালার অনার্ধাভাষার মধ্যে কতকগুলি 
জাতির ভাষার শব্দ সমাস ও ব্যাকরণ সমালোচন করিয়া পণ্ডিতের! দেখিয়াছেন যে, 
ই সকল ভাষা! দ্রাবিড়ী ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট। আর কতকগুলি অনাধধ্যভাষাতে 
দ্রাবিড়ী ভাষার সঙ্গে কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই। ইহাতে সিদ্ধ হইয়াছে যে, 
বাঙ্গালার কতকগুলি অনাধ্যজাতি ভ্রাবিড়ীদিগের জ্ঞাতি--কতকগুলি তাহাদিগের হইতে 
ভিন্ন জাতি। | 

যাহার! অদ্রাবিড়ী, তাহাদিগের মধ্যে ভাষাগত একা আছে। কোল বা হো, 
সাওভাল, মুণ্ড প্রভৃতি এখন ভিন্ন ভিন্ন-স্থানবাসী ভিন্ন ভিন্ন জাতি বটে, কিন্তু যেমন সক 
আর্ধ্যভাষাই পরস্পরের সহিত সাদৃশ্য ও সঙ্বন্ধবিশিষ্ট, কোল, মুগ, মাতাল প্রভৃতির 
ভাষাও সেইরূপ সাদৃশ্য ও সন্বন্ধবিশিষ্ট । অতএব ইহারা সকলেই একজাতীয় বলিয়। 
বোধ হয়। 


৩৪৮ বিবিধ -প্রবন্ধ__দ্বিতীয় ভাগ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ * 
আধ্টাকরণ 


(১) সাওতাল, (২) হো, (৩) ভূমিজ, (8) মুণ্ড (6) বীরহোড়, (৬) কড়ুয়া, 
(৭) কুর্‌ বা কুকুর্ণবা মুযাসি, (৮) খাড়িয়া (৯) জুযাং এই কয়টি কোলবংশীয় বাঙ্গালার 
লেঃ গবর্ণরের শাসন-অধীনে পাওয়া যায়। 

জুয়াঙ্গোরা উড়িস্তার টেঁকানান ও কেঁওঝড় প্রদেশে বাস করে। কুর্‌ বা মুযারির 
সঙ্গে এ ইতিহাসের কোন সম্বন্ধ নাই। খাড়িয়ারা সিংহভূমের অতিশয় বনাকীর্রদেশে 
বাস করে; মানভূমের পাহাড়েও তাহাদের পাওয়া যায়। বীর বীরহোঁড়ের! হাজারিবাগের 
জঙ্গলে থাকে । কড়ুয়ারা সরগুজা, যশপুর ও পালামৌ অঞ্চলে থাকে । উহাদিগের সঙ্গে 
মিশ্রিত “অসুর” নামে আর একটি কোলবংশীয় জাতি পাওয়া যায়। কুকুর জাতি আরও 
পশ্চিমে । 

সাওতালেরা গঙ্গাতীর হইতে উড়িষ্যায় বৈতরণীতীর পর্য্যন্ত ৩৫০ মাইল ব্যাপ্ত করিয়! 
বাস করে__কোথাও কম, কোথাও বেশী। যে প্রদেশ এখন “সাওতাল পরগণা” বলিয়া 
খ্যাত, তাহা ভিন্ন ভাগলপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাজারিবাগ, মানতৃূম, মেদিনীপুর, সিংহভূম, 
বালেশ্বর, এই কয় জেলায় ও ময়ুরভঞ্জে সাওতালদিগের বাস আছে। 

হো ভূমিজ এবং মুণ্ডের সাধারণ নাম কোল। হো জাতিকে লড়কা বা লড়াইয়। 
কোল বলে। ভূমিজেরা কাসাই ও স্ুবর্ণরেখা নদীদ্য়ের মধ্যে মানভূম জেলা! প্রভৃতি 
প্রদেশে বাস করে। মুণ্ড বা মুণ্ডারীরা চুটিয়া নাগপুর অঞ্চলে বাস করে। 

হরিবংশে আছে যে, যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র তুর্ববস্থর বংশে কোল নামে রাজা ছিলেন। 
উত্তর-ভারতে তাহার রাজ্য ছিল; তাহারই বংশে কোলদিগের উৎপস্ভি।ণ' মম্ৃতে 
“কোলি সর্প”দিগের পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ দেখা যায়। ভারতবর্ষে কোলের! এককালে প্রধান 
ছিল, এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে। হ্টর্‌ সাহেব প্রমাণ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন, ভারতবর্ষে সর্বত্রই হে! নামক কোন আদিম জাতির বাসের চিহ্ন পাওয়৷ 
যায়।ধ তিনি যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশে অধিক শ্রদ্ধা কর! 





* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, চৈত্র । 
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যায় না; কিন্ত হো! বা কোলজাতি যে একদিন বহুদূরবিস্তূত দেশের অধিব্যসী ছিল, তাহাও 
সম্ভব বোধ হয়। হো। শাব্দেই কোলি ভাষায় মনুষ্য বুঝায়। এক সময়ে ইহারা হ্বজাতি 
ভিন্ন.অন্ত কোন জাতির অস্তিত্ব জ্ঞাত ছিল না। | 

কর্ণেল্‌ ডাপ্টন্‌ প্রতিপন্ন করিধার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোলেরাই পূর্ধের মগধাদি 
অনুগঙ্গ প্রদেশের অধিবাসী ছিল-_যাহা৷ এখন বাঙ্গালা ও বেহার, সে প্রদেশে তখন 
কোলভাষা। ভিম্ন অন্য কোন ভাষা! প্রচলিত ছিল না। মগধ প্রদেশে, বিশেষতঃ শুহাবাদ 
প্ঁলীয় অনেক ভগ্নমন্দির অট্রালিকা আছে। প্রবাদ আছে যে, সে সকল চেরো৷ এবং 
কোলজাতীয়দিগের নিম্মিত। কিন্বদস্তী এইরূপ হে, & প্রদেশে সাধারণ লোক কোল 
ছিল, রাজারা চেরো৷ ছিল। “/ 

কধিত আছে যে, কোলেরা সবর নামক দ্রাবিড়ী অনাধ্যজাতি কর্তৃক মগধ হইতে 
বহিষ্কৃত হইয়াছিল। সবরেরা মনু ও মহাভারতে এমনাধ্যজাতি বলিয়া বণিত হইয়াছে। 
সবর.অগ্যাপি উড়িয্যার নিকটবর্তী প্রদেশে বর্তমান আছে। 

দ্রাবিড়ীয়গণ বাঙ্গালার উপাস্তভাগ সকলে কোলবংশীয়দিগের অপেক্ষা বিরল। 
হাঁজারিবাগের ওরাও ( ধাঙ্গড়) ও রাজমহলের গাহাড়ীরা ভিন্ন আর কেহ নিকটে নাই । 
গোন্দের দ্রাবিড়ী বটে, কিন্তু তাহারা অংমাদিগের নিকটবাসী নহে। কিন্তু বাঙ্গালার 
ভিতারেই এমন অনেক জাতি বাস করে যে, তাহারা দ্রাবিড়বংশীয় হইলে হইতে পারে। 
কর্ণেল্‌ ডা্টন্‌ বলেন যে, কোচের! অনুগঙ্গবিজয়ী দ্রাবিড়ীগণ হইতে উৎপন্ন । বন্তুতর কোচ 
বাঙ্গালার ভিতরেই বাস করিতেছে । দিনাজপুর, মালদহ, রাজসাহী, রঙ্গপুর, বুড়া, 
ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় কোচদিগকে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার ভিতর প্রায় 
এক লক্ষ কোচের বাস আছে। এই লক্ষ লোককে বাঙ্গালী বলা যাইবে কিনা? কেহ 
কেহ বলেন, ইহাদিগকেও বাঙ্গালীর সামিল ধরিতে হইবে । আমরা সে বিষয়ে সন্দিহান । 
কোচের! বাঙ্গালী হউক বা না হউক, বাঙ্গালার ভিতরে অনার্ধ্য আছে কি না, এ কথা? 
আমাদিগের একবার আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন । 

কে আর্ধ্য, কে অনাধ্য 1 ইহা নিরূপণ করিবার জন ভাষাতত্বই প্রধান উপায়, ইহ! 
দেখান গিয়াছে। যাহার ভাষা আধ্যজাতীয় ভাষা, সেই আধ্যবংশীয়। যাহার ভাষা 
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অনাধ্্যভাষা, সে অনারধ্যজাতীয়, ইহা! স্থির করা গিয়াছে । পরে দেখান গিয়াছে যে, যে 
অনার্যের ভাষ৷ দ্রাবিড়জাতীয় ভাষা, সেই দ্রাবিড়বংশীয় অনার্ধ্য ; যাহার ভাষা কোলজাতীয়- 
ভাষা, সেই কোলবংশীয় অনার্য । কিন্তু এমন কি হইতে পারে না যে, ভাষা! একজাতীয়, 
বংশ অন্তজাতীয় একাধারে সমাঝিষ্ট হইয়াছে? এমন কি হইতে পারে না যে, পরাজিত 
জাতি জেতৃগণের ধর্ম, জেতৃগণের ভাষ৷ গ্রহণ করিয়া জেতৃদিগের জাতিভূক্ত হইয়াছে? 

এমন উদাহরণ ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায় / ফ্রান্সের বর্তমান ভাষ! লাটিন-মূলক, 
কিন্তু ফরাসি জাতির অস্থিমজ্জ। কেল্টীয় শোণিতে নিম্মিত। প্রাচীন গলেরা৷ রোমগণ 
কর্তৃক পরাজিত ও রোমকরাজ্যতুক্ত হইলে পর রোমীয় সভ্যতা গ্রহণ করে। এবং সেই সঙ্গে 
সঙ্গে রোমীয় ভাষ। অর্থাৎ লাটিনভাষ! গ্রহণ করে। যখন পশ্চিম রোমকসাম্রাজ্য ধংস 
প্রাপ্ত হয়, তখন গল্দিগের মধ্যে লাটিনভাষাই প্রচলিত ছিল, পরে তাহারই অপভংশে 
বর্তমান ফরাসি ভাষা দাড়াইয়াছে।, আইবিরিয়াতেও (স্পেন ও পটুগিল্‌) এরূপ 
ঘটিয়াছিল। আমেরিকার কাফরি দাসদিগের বংশ প্রভৃদিগের ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, 
জাতীয় ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি বা ফরাসি ব্যবহার করিয়া থাকে ।* অতএব ভাষা 
আধ্যভাষা হইলেই আধ্যবংশীয় বল! যাইতে পারে না__অন্ প্রমাণ আবশ্যক । 

সকলেই জানে যে, আর্য্যের ককেশীয়বংশীয়। ককেশীয় বংশের মধ্যে আধ্য ভিন্ন অন্য 
বংশও আছে, কিন্ত ককেশীয় বংশের অন্তর্গত নহে, এমন আর্ধাজাতি নাই। ককেশীয়দিগের 
লক্ষণ__গৌরবর্ণ, দীর্ঘ শরীর, মস্তক সুুগঠন, হনুদ্বয় অনুম্নত। মোঙ্গল বংশ ককেশীয়দিগের 
হইতে পৃথকৃ। মোঙ্গলীয়ের। খর্বাকার, মস্তকের গঠন চতুক্ষোণ, হনৃদ্ধয় অত্যুন্নত। যদি 





* ভারতবর্ষেও এই আধ্য অনাধ্য জাতিদিগের মধ্যে আজিকার দিনেই আমাদিগের প্রত্যক্ষগোচরে 
এইরূপ ভাষাপরিবর্তন ঘটিতেছে। এখনও অনেক স্থানে অনার্যেরা দ্রিনে দিনে আপন মাতৃভাষা পরিত্যাগ 
করিয়া আধ্যভাষা গ্রহণ করিতেছে। কর্ণেল্‌ ডাল্টন্‌ বলেন যে, তিনি ১৮৬৮ সালে কোড়বা জাতীয়গণের 
ভাষা সম্বন্ধে কতকগুলি তত্বের অস্থুসন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে কোড়বাদিগের বাসভূমি যশপুর রাজ্যে গমন 
করিয়াছিলেন। ভীহার তলবমতে বহুসংখ্যক অসভ্য কোড়রা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ঈ্াড়াইল, কিন্ত 
তাহাদিগের মধ্যে কেহই কোড়বা ভাষার এক বর্ণও বলিতে পারিল না। তাহারা বলিল, তাহারা ডিহি 
কোড়বা-_অর্থাৎ পার্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্বক সমতল প্রদেশে বাস করিয়া চাষ আবাদ করিতেছে! 
দেশ ও সমাজ পরিত্যাগের সঙ্গে ভাষাও ত্যাগ করিয়াছে। উদাহরণের ম্বরূপ কর্ণেল ডালটন আরও 
বলেন ষে, চুটীয়া নাগপুর প্রদেশে গুরাওদিগ্র যে সকল গ্রাম আছে, তাহার মধ্যে অনেক অনেক গ্রামের 
ও'রাওয়েরা জাতীয় ভাষা বলিতে পারে না, হিন্দু বা মুণ্ডদিগের ভাষায় কথা কহে। 716৮0701065 ০ 
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কোন জাতিকে এমন পাওয়া যায় যে, তাহাদিগের শারীরিক গঠন স্লেঙ্গলীয়, তবে সে 
ভ্লাতিকে কখন আধ্য বলা যাইবে না। যদি দেখিতে পাই, সে জাতীয়েরু ভাষা আধ্যভাষা, 
তাহ! হইলে এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে যে, তাহারা! আদৌ অনাধ্যজাতি, আধ্যদিগের 
সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধবিশিষ্ট হইঙ্কা আধ্যদিগের ভাষা গ্রহণ করিয়াছে । আবার যদি 
দেখি যে, সেই অনাধ্যজাতি কেবল আধ্যভাষা নহে, আর্ধ্যধর্ম পথ্যন্ত গ্রহণ করিয়া আধা- 
সমাজভুক্ত হইয়াছে_-তখন বুঝিতে হইবে যে, এক জাতি অপর জাতিকে বিজিত,করিয়া 
একত্র বাস করায় একের সঙ্গে অন্ত মিশিয়া গিয়াছে। যদি আবার দেখি যে, এই 
বিমিশ্র জাতিছয়ের মধ্যে আধ্য উন্নত-_-অনার্ধ্য অবনত, তকে বিবেচনা করিতে হইবে 
যে, আর্্যের! জয়কারী, অনারধ্যেরাই বিজিত হইয়া আধ্যসমাজের নিম্ন স্তরে প্রবেশ 
করিয়াছে । 

ইহাতে এই এক আপত্তি হইতে পারে যে, হিন্দৃধন্ম অহিন্দুর পক্ষে গ্রহণীয় নহে। 
যে কেহ ইচ্ছা করিলে ত্রীষ্টীয়, কি ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া খরীষ্টিয়ান বা মুসলমান হইতে 
পারেন। কিন্তু যে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করে নাই-_সে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্ধু হইয়। 
হিন্দুসমাজে মিশিতে পারে না। অতএব যে অনার্য আদৌ হিন্ুবষ্ঠীজাত নহে, সে কখনও 
হিন্দু হইয়া হিন্দুসমাজে মিশিয়াছে, এ কথ কেহ বিশ্বাস করিবে না। 


এই আপত্তি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বলবৎ বটে। কিন্তু এক একটি বৃহৎ জাতির 
পক্ষে ইহা খাটিতে পারে না । বিশেষতঃ বন্য অনাধ্য জাতিদিগের পক্ষে খাটিতে পারে না। 
মুসলমান বা খিষ্টিয়ান কখনও হিন্দু হইতে পারে না; কেন না, যে সকল আচার হিন্দু 
ধংসকারক, তাহার পুরুষানুক্রমে সেই সকল আচার করিয়া পুরুষাসু ক্ুমে পতিত। কিন্ত 
এ প্রদেশের বন্য অনার্ধ্য জাতিদিগের মধ্যে হিন্দুত্ববিনাশক এমন কোন আচার ব্যবহার 
নাই যে, তাহা হিন্দুদিগের অতি নিকৃষ্ট জাতিদিগের মধ্যে_হাড়ি ডোম মুচি কাওরা 
প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া যাঁয় না। ,মনে কর, যেখানে হিন্দু প্রণল, এমন কোন প্রদেশের 
সন্নিকটে অথবা হিন্দুদিগের অধীনে কোন অসভ্য অনাধ্য জাতি বাস করে। এমন স্থলে 
ইহা অবশ্ঠই ঘটিবে যে, আধ্যেরা সমাজের বড়, অনাধ্যেরা সমাজের ছোট থাকিবে। 
মনুষ্বের স্বভাব এই যে, যে বড়, ছোট তাহার অনুকরণ করে। কাজে কাজেই এমত স্থলে 
অনার্ধ্যের। হিন্দুদিগের সর্ব্বালগীণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হইবে। আনরা এখন ইংরেজদিগের 
অনুকরণ করিতেছি, পূর্বে মুসলমানদিগের অনুকরণ করিতাম। আমাদিগের একটি 
প্রাচীন ধর্ম আছে, চারি হাজার বংসর হইতে সেই ধর্ম নানাবিধ কাবা দর্শন ও উচ্চ নৈতিক 
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তত্বের দ্বারা অলুষ্কৃত হইয়৷ লোকমনোমোহন হইয়াছে, তাহার কাছে নিরাভরণ ইসলাম বা 
খি্রীয় ধর্ম অনুরাগ্রভাজন হয় না। এই জন্য আমরা এখন সর্ব্থা ইংরেজদিগের অনুকরণ 
করিয়াও, ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের ততটা অন্থগমন করি না। কতকটা না করিতেছি, এমনও 
_ নহে। কিন্তু অনার্ম্যদিগের মধ্যে তেমন উজ্জ্বল বা খোভাবিশিষ্ট কোন জাতীয় ধণ্ম নাই। 
অনেক স্থলে একেবারে কোন প্রকার জাতীয় ধর্শ নাই। এমত অবস্থায় অধীন 
অনাধ্যসমাজ প্রভু আধ্যদিগের অন্য বিষয়ে যেমন অনুকরণ করিবে, ধর্মসন্বন্ধেও সেইরূপ 
অনুকরণ করিবে। হিন্দুরা যে ঠাকুরের পুজা করে, তাহারাও সেই ঠাকুরের পুজা করিত 
আরম্ভ করিবে। হিন্দুরা যে সকল উৎসব করে, তাহারাও সেই সকল উৎসব করিতে 
আরস্ত করিবে। জীবননি্্ধাহের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম সকলে হিন্দুদিগের ম্যায় আচার 
ব্যবহার করিতে থাকিবে । সমগ্র জাতি এইরূপ ব্যবহার করিতে থাকিলে কালক্রমে 
তাহারাও হিন্দু নাম ধারণ করিবে। অন্ত হিন্দু কেহ কখন তাহাদিগের অন্ন খাইবে না) 
তাহাদ্রিগের সহিত কন্ঠ। আদান প্রদান করিবে না, অথবা অন্ত কোন প্রকারে তাহাদির্সের 
সহিত মিশিবে নাহয় ত তাহাদিগের স্পৃষ্ট জল পর্যস্তও গ্রহণ করিবে না। অতএব 
তাহারাও একটি পৃথক্‌ধহন্দূজাতি বলিয়া গণ্য হইবে। তাহারা আগে যেমন পৃথক্‌ জাতি 
ছিল, এখনও তেমনি পৃথক্‌ জাতি রহিল, কেবল হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ 
গ্রহণ করিয় হিন্দুজাতি বলিয়া খ্যাত হইল। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে একটি বিবাদের কথা 
আছে। কেহ কেহ বলেন যে, হিন্দু ধর্্ম 01086101817” নহে, অর্থাৎ যে জম্মাবধি হিন্দু 
নয়, হিন্দুরা তাহাকে হিন্বু করে না। আর এক সম্প্রদায় বলেন যে, হিন্দু ধর্শ 
01086101518, অর্থাৎ অহিন্দুও হিন্দু হয়। এবিবাদের স্থুলমর্্ন উপরে বুঝান গেল। খিষ্টান 
বা! মুসলমানদিগের 70:086156181) এইরূপ যে, তাহারা অগ্তকে ভজায়, “তুমি খি টান হও, 
তুমি মুসলমান হও।” আহত ব্যক্তি খি্টান বা মুসলমান হইলে তাহার সঙ্গে আহার 
ব্যবহার, কম্যা আদান প্রদান প্রভৃতি সামাজিক কাঁধ্য সকলেই করিয়া থাকে বা করিতে 
পারে। হিন্দুদিগের 00861564960. সেরূপ নহে। হিন্দুরা কাহাকেও ডাকে না ' 
যে, তুমি স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া আসিয়। হিন্দু হও।” যদি কেহ স্বেচ্ছাক্রমে হিন্দুধর্ম গ্রহণ 
করে, তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার বা কোন প্রকার সামাজিক কার্য্য করে না, কিন্তু যে 
হিন্দুধন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বংশে হিন্দুধন্ম বজায় থাকিলে, তাহার হিন্দুনামও লোপ 
করিতে পারে না। একটা সম্পূর্ণ জাতি এইরপে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া পুরুষানুক্রমে 
হিন্দুধর্ম পালন করিলে, সকলেই তাহাকে হিন্দুজাতি বলিয়া স্বীকার করে। হিন্দুদিগের 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি রা 


01056156900 এই প্রকার । এ শব্দ মুসলমান বা খিষ্টান সম্বন্ধে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে, হিন্দুদিগের সম্বন্ধে সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে হিন্দুদিগের মধ্যে 
7089150810 নাই এবং তর্থবাচক ভারতীয় কোন আধ্যভাষায় কোন'শবও নাই । :+ 

যে অর্থে অহিন্দু হিন্দু হইতে্পারে বলা গিয়াছে, সে অর্থে এখনও অনেক অনার্ধা 
জাতি হিন্দু হইতেছে। 

অনাধ্যজাতি যে আপনাদিঠোর অনা্ধ্যভাষা পরিত্যাগ করিয়া আধ্যভাষ। ও 
আরধ্যধন্মম গ্রহণপুর্ব্বক হিন্দু হইয়াছে, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। 

প্রথম। হাজারিবাগ প্রদেশে বিষ্ভা নামে একটি জাতি বাস করে। বেদিয়। 
হইতে তাহারা পৃথকৃ। বিগ্ভামাহাত্ব্য নাম তাহার] কখন কখন ধারণ করিয়া থাকে। 
ইহারা হিন্দি ভাষা কয় এবং হিন্দুমধ্যে গণ্য ; কিন্তু এই রিষ্ঠাগণ মুণ্জাতীয় কোল, তাহাতে 
কোন সংশয় নাই। চুটিয়া৷ নাগপুরের মুগ্ডদিগের যেরূপ আকৃতি, ইহা দিগেরও সেইরূপ 
আকৃতি। মুগ্ডদ্দিগের মধ্যে পহন নামে এক একজন পুরোহিত বা গ্রামা কর্মচারী সর্বত্র 
দেখা যায়, বিগ্ভাগণের মধ্যেও এরপ গ্রামে গ্রামে পহন আছে। মুগ্ডের! লোহা গ্রস্ত 
করিতে সুদক্ষ এবং সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়। থাকে । বিগ্ভাগণও সেই কাজে সুদক্গ 
ও সুব্যবসায়ী। আর মুগ্ডদিগের মধ্যে কিলী অর্থাং জাতিবিভাগ আছে, ইহ্াদিগেরও 
সেইরূপ আছে। মুগুদিগের কিলীর যে যে নাম, বিদ্াদিগের কিলীরও সেই সেই নাম। 
অতএব ইহা এক প্রকার নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে, বিদ্যাগণ মুণ্ড কোল। কিন্তু এখন 
তাহারা হিন্দিভাষা বলে ও হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিয়া! চলে ।& 

দ্বিতীয়। আসামে চুটীয়া নামে একটি জাতি আছে। তাহাদের মুখাবয়ব 
অনাধ্যের ম্যায়। কোন আসামী বুরুঞজীতে কর্ণেল্‌ ডাপ্টন্‌ দেখিয়াছেন যে, উত্তরপ্রদেশস্থ 
পর্বত হইতে তাহারা উপর আসামে প্রবেশ করিয়া, স্থবলেশ্বরী পার হইয়া সদীয়াপ্রদেশে 
বাস করে। লকিমপুরপ্রদেশে দিক্রু নদীর উপরে, এবং উপর আসামের অন্যত্র দেউরা 
টুটায়া নামে এক চুটায়াজাতি পাওয়া গিয়াছে। তাহাদিগের ভাষা সমালোচন করিয়া 
স্থির হইয়াছে যে, এঁ চুটীয়া ভাষা গারো ও বোড়োদিগের ভাষার সঙ্গে একজাতীয়। 
অতএব চুটায়ারা যে অনার্ধ্যজাতি, তদ্দিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু এক্ষণে আনামের অধিকাংশ 
টায় হিন্দু বলিয়া গণ্য । এবং তাহারা আপনারাও হিন্দু চুটীয়া বলিয়। আপনাদিগের 
” পরিচয় দেয় ৷ হিন্দু চুটীয়া বলিলেই বুঝাইবে যে, শ্েচ্ছ চুটায়া ছিল ব! আছে? 
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৬৫৪ বিবিধ প্রবন্ধ-_ঘ্রিতীয় ভাগ 


তৃতীয়। ' কাছাড়িরা অনাধ্যবংশ। তাহাদের অবয়ব মোঙ্গলীয়। কিন্ত আসাম 
প্রদেশীয় কাছাড়ির হিন্দু হইয়াছে। এবং এক্ষণেও অনেকে হিন্দু হইতেছে। 

_ চতুর্থ। কোচেরা আর একটি অনাধ্যজাতি। আসল কোচভাষ। মেছ কাছাড়িভাষ 
সদৃশ, কিন্তু এতিহাসিক সময়েই কোচবেহারের প্লাজাদিগের আদিপুরুষ হজুর পৌন্ু 
বিস্ু সিং হিন্দুধ্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কোচবেহারের যত 
ভদ্রলোক হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহারা রজবংশী নাম গ্রহণ করিলেন। ইতর 

কোচের! মুসলমান হইল ।* এ 

পঞ্চম। ত্রিপুরার পাহাড়ি ল্ধেক অনাধ্যজাতি। কিন্তু তাহারাও হিন্ুধশ্ম অবলম্বন 
করিয়াছে ।ণ' 

ষষ্ঠ। খাড়োয়ার নামক অনাধ্ধ্যজাতি কালীপুজ। করিয়া থাকে ।% 

সপ্তম। পহেয়া নামে পালামৌতে এক জাতি আছে, তাহার হিন্বীভাষা কয় এবং 
কতকগুলি আচার ব্যবহার তাহাদের হিন্দুদিগের হ্টায়। তাহাদের অনাধ্যত্ব নিঃসন্দেহ। 

অষ্টম। সগ্জায় কিসান বলিয়া এক জাতি আছে, তাহারাও অনাধ্য এবং 
তাহাদিগের আচার ব্যবহার সব কোলের ন্যায়, তাহাদেরও ভাষা হিন্দী এবং তাহারা 
কতক কতক হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে ।$ 

নবম। “বুনো” কুলি সকলেই দেখিয়াছেন। তাহার! জাতিতে সাঁওতাল, কোল 
বা ধাঙগড় (ওরাও ), কিন্তু এ দেশে যত “বুনো” দেখা যায়, সকলেই হিন্দু। 

এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যাহা দেওয়া গেল, 
তাহাতেই যথেষ্ট হইবে । এই কয়েকটি উদাহরণ ছারাই উত্তমরূপে প্রমাণ হইতেছে যে, 
বাঙ্গালার বাহিরে এমন অনেক অনাধ্যবংশ পাওয়। যায় যে, তাহার! আধ্যভাষ! গ্রহণ 
করিয়। ও হিন্দৃধর্্ম গ্রহণ করিয়৷ হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যদি বাঙ্গালার বাহিরে 
অনা্ধ্য হিন্দু পাওয়া! যাইতেছে, তবে বাঙ্গালার ভিতরে বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ অনাধ্ধ্য হিন্দু 
থাকাও সম্ভব। বাস্তবিক আছে কি না, তাহার বিচার করার প্রয়োজন । 








স্পা শীল 
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বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩৫৫ 


এইখানে বলা উচিত যে, পাশ্চাত্যদিগের সাধারণ মত এই যে, প্রাচীন চতুর্বর্ণের 
মধ্যে শূত্রুদিগের উৎপত্তি এইরূপই ঘটিয়াছিল। জাতিভেদ সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত 
প্রচার করিয়াছেন । আমাদিগের মতে জাতিভেদ তিন প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম, 
আর্্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্মভেদ। এটি ব্যবসায়ভেদেই উৎপন্ন হইয়াছিল। 
এখন আমরা ইউরোপে দেখিতে পাই যে, কোন কোন কুলীনবংশ পুরুষামুক্রমে রাজকার্ধো 
লিপ্ত। কোন সম্প্রদায় পুরুষান্ক্রমে ব্রাণিজ্য করিতেছে । কোন সম্প্রদায় পুরুযাঙ্ধক্রমে 
কৃষিকার্ধ্য বা মজুরী করিতেছে । কিন্তু ইউরোপে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের 
ব্যবসায় গ্রহণ করার পক্ষে কোন বিদ্ব নাই। এব সচরাচর এরূপ ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ 
করিয়া থাকে । কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্যেরা বিবেচনা করিতেন যে, যাহার পিতৃ- 
পিতামহ যে ব্যবসায় করিয়াছে, সে সেই ব্যবসাতেই সুদক্ষ হয়। তাহাতে স্থবিধা আছে 
বলিয়া লোকে প্রথমতঃ ইচ্ছা করিয়া পৈতৃপিতামহিক ব্যবসায় অবলম্বন করিত। শেষ 
উচ্চব্যবসায়ীদিগের নিকট নীচব্যবসায়ীর! ঘৃণ্য হওয়াতেই হউক অথবা ব্রাহ্মণদিগের প্রণীত 
দুঢবদ্ধ সমাঁজনীতির বলেই হউক, বিদ্যাব্যবসায়ী যুদ্ধব্যবসায়ীর সঙ্গে মিশিল ন1। 
ুদ্ধব্যবসায়ী বণিকের সঙ্গে মিশিল না। এইরূপে তিনটি আধ্যবর্ণের স্ি। জাতিভেদ 
উৎপত্তির দ্বিতীয় রূপ শুদ্রদিগের বিবরণে দেখা যায়। তাহা উপরে বুঝাইয়াছি। শ্রেষ্ট 
ব্যবসায় সকল আর্ষ্যের আপনার হাতে রাখিল, নীচব্যবসায় শৃদ্রের উপর পড়িল। বোধ 
হয়, প্রথম কেবল আধ্যে ও শৃত্রে ভেদ জন্মে ; কেন না, এ ভেদ স্বাভাবিক। শৃদ্রেরা যেমন 
নৃতন নৃতন আর্ধ্যসমাজভূক্ত হইতে লাগিল, তেমনি পৃথক্‌ বর্ণ বলিয়া, আধা হইতে তফাত 
রহিল। বর্ণ শব্দই ইহার প্রমাণ। বর্ণ অর্থে রঙ। পূর্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি যে, 
আর্যেরা গৌর, অনার্ধ্যেরা “কৃষ্ণতবচ৮। তবে গৌর কৃষ্ণ দুইটি বর্ণ পাওয়া গেল। সেঈ 
প্রভেদে প্রথম আর্য ও শুত্র, এই ছুইটি বর্ণ ভিন্ন হইল। একবার সমাজের মধ্যে থাক 
আরম্ত হইলে, আধ্্যদিগের হস্তে ক্রমেই থাক বাড়িতে থাকিবে । তখন আধ্যদিগের 
মধ্যে ব্যবসায়ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিনটি শ্রেণী পৃথক্‌ হইয়া পড়িল, সেই ভেদ 
বুঝাইবার জন্য পূর্ব্বপরিচিত “বর্ণ” নামই গৃহীত হইল। তার পর আর্যে আরো, আধো 
অনার্যে বৈধ বা অবৈধ সংসর্গে সঙ্করজাতিসকল উৎপন্ন হইতে লাগিল। সক্করে সন্করে 
মিলিয়া৷ আরও জাতিভেদ বাড়িল। জাতিভেদের তৃতীয় উৎপত্তি এইরূপ । 

এক্ষণে আমরা বাঙ্গালী শুদ্রদিগের মধ্যে অনার্ধ্যত্থের অনুসন্ধান করিব। 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ + 
অনার্ধ্য বাঙ্গালী জাতি 


বাঙ্গালার মধ্যে মাল ও মালো বলিয়া ছুটি জাতি আছে। রাজমহল জেলার 
অন্তর্গত মালপাহাড়িয়! বলিয়া একটি অনার্ধ্য জাতি আছে; তাহারা কোন আধ্যভাষা কহে 
না। কিন্তু বাঙ্গালী মালের বাঙ্গালা কথা কয় এধং বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য। জেনেরল্‌ 
কনিংহ্যাম্‌ প্রাচীন রোমীয় লেখক প্লিনি হইতে ছুইটি বাক্য উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন €য, 
তখনও মালেব৷ বলিয়া জাতি ভারতবর্ষে ছিল। পুরাণাদিতে মালবের প্রসঙ্গ ভূয়োতুয়ঃ 
দেখা যায় এবং মেঘদূতে মালবদিগের নাম উল্লেখ আছে। অতএব এখন যেমন মালজাতি 
আছে, প্রাচীন মালজাতিও সেইরূপ ছিল। কিন্তু প্লিনি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহাতে বোধ হয় যে, মালেরা আধ্যজাতি হইতে একটি পৃথক্‌ জাতি ছিল। জেনারেল 
কনিংহাম্‌ বলেন, এই প্রিনির লিখিত মালের টলেমিপ্রণীত মণ্ডলজাতি। টলেমিলিখিত 
মণ্ডলজাতি আধুনিক মুড কোলজাতি বলিয়৷ অনুমিত হইয়াছে। বিভার্লি সাহেব অনুমান 
করেন যে, এ প্লিনির লিখিত মালজাতি এখনকার বাঙ্গালী মাল। এখন বাঙ্গালীর 
বাহিরে যেখানে মাল নাম পাই, সেইখানে সেইখানে অনাধ্যদিগকেই দেখিতে পাই। 
কান্দু নামক অতি অসভ্য অনাধ্যজাতির দেশের বিভাগকে মাল বা মালো বা মালিয়া 
বলে।ণ* অনা্ধ্য প্রধান মানভূম প্রদেশকে মালভূম বা মল্পভূমি বলে। রাজমহলের দ্রাবিড়- 
বংশীয় অনার্ধ্য পাহাড়িদিগকে মালের জাতি বলে। উড়িয্যার কিউঝড় নামক আরণ্য রাজ্যে 
ভূঁইয়া নামক এক অনার্্যজাতি আছে, তাহাদের একটি থাকের নাম মালভু ইয়া ৯ বুকানন্‌ 
হ্ামিপ্টন্‌ ভাগলপুর জেলার ভিতরে বন্য জাতির মধ্যে মালে বলিয়া একটি অনার্্যজাতি 
দেখিয়াছিলেন। কাধদিগের মালিয়া৷ বলিয়া একটি জাতি আছে ।$ রাজমহলীর মাল 
পাহাড়িদ্রিগের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। পক্ষান্তরে আর্ধ্যদিগের মধ্যে মল্প শব্দ আছে_ 
অনেকে বলেন, এই মালেরা আধ্যমল্প । আধ্যমল্প হইতে মালজাতির উৎপত্তি, না অনাধ্য 
মল্লগণ বাহুযুদ্ধে কুশলী বলিয়া আধ্ধ্যভাষায় বাহুযোদ্ধার নাম মল্প হইয়াছে? মালেরা যে 
অনাধ্যজাতি হইতে উত্তৃত হইয়াছে, তাহা এক প্রকার স্থির বল! যাইতে পারে। 
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সাওতালদিগের পাহাড়মধ্যে ডম নামে একটি অনাধ্যজাতি আছে। তাহাদিগের 
হইতে বাঙ্গালার ডোমজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, হণ্টর সাহেব এমন অনুমান করেন।& 
ইহা। সত্য বটে যে, অন্যান্য নীচ হিন্দুজাতির ম্যায় ডোমেরা ব্রাহ্মণদিগের পৌরোহিভা গ্রহণ 
করে না। তাহাদিগের পৃথক্‌ ধন্মধাজক আছে। এ ধর্মযাজকদিগের নাম পণ্ডিত। 
এইরূপ ডোমের পণ্ডিত আমি স্বয়ং অনেক দেখিয়াছি । নেপালের নিকটে ডুমী নামে 
এক অনার্ধ্জাতি আজিও বাস করে ।৭8 

হণ্টর সাহেব দেখাইয়াছেন যে, অনেক অনার্য্যজাতির নাম অনাধ্যভাষায় মমু্যবাচক 
শববিশেষ হইতে হইয়াছে । হো! শব্দ ইহার পূর্বে উদ্বাহরণ দেওয়া গিয়াছে। সাঁওতালী 
ভাষায় হাড় শবে মনুষ্য । ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, হাড়ি অনাধ্যবংশ। 

পূর্বেব বলিয়াছি যে, ককেশীয় ও মোঙ্গলীয় ভিন্ন আরও আনেক মনুযুজাতি আছে, 
তাহার মধ্যে কোন কোন জাতি ম্বভাবতঃই অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ। আফ্রিকার নিগ্রোর! 
ইহার উদাহরণ | কেবল রৌদ্রের উত্তাপে তাহার! এত কৃষ্ণবর্ণ, এমত নহে; যেমন তপ্ত দেশে 
কাফ্রির বাস আছে, তেমনি তপ্ত দেশে গৌরবর্ণ আধ্য বা মোঙ্গলের বাস আছে। 
আমেরিকার যে প্রদেশে ইত্থিয়ানদিগের বর্ণ লোহিত, সেই প্রদেশেই সাঞ্সন্‌ বংশীয়দিগের 
বর্ণ গৌর; তিন শত বৎসরে কিছুমাত্র কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। ভারতবধে এক প্রদেশেই 
শ্যামবর্ণ আধ্যেরা এবং মসীবর্ণ অনার্যেরা একত্র বাস করিতেছে । রৌদ্রসন্তাপে কতক দুর 
কৃষ্ণত! জন্মিতে পারে বটে। ভারতীয় আর্ধ্যদের তাহ। কিছু দূর জঙ্িয়াছে সন্দেহ নাই। 
তাহাদের মধ্যে কেহ গৌর, কেহ শ্যামল, কিন্তু বিদ্ধ্যপর্র্বতের নিকটবামী কতকগুলি 
অনাধ্যজাতি একেবারে মসীকৃষ্ণ। বিষুপুরাণে তাহাদিগের বর্ণনা আছে। কথিত আছে 
যে, বেণ রাজার উরুদেশ হইতে দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় ধর্বকায় অট্রান্য এক পুরুষ জন্মে। এই 
ব্ণনায় মধ্যভারতের খর্ববাকত অষ্টাস্ত কৃষ্ণকায় অনাধধ্যদিগকে পাওয়া যায়। এ পুরুষ 
দিযাদ নামে সংজ্ঞাত হইয়াছে । % 'ইহারই বং বংশে গ নিষাদাধ্য সিরাত উৎপন্ধি । 


* 100-475810 70106102081, 72, 29. 
1 ০০-47%0 10106102001, 7, 29. 
% *কিং করোমীতি তান্‌ সর্ববান্‌ বিপ্রান্‌ আহ স চাতুর:। 
নিষীদেতি তমূচুন্তে নিষাদত্তেন সোইভবৎ ॥” 
$ “তেন দ্বারেণ নিক্কান্তং তৎ পাপং তস্য ভূপতে: | 
নিষাদান্তে তথা যাতা বেণকল্মষসন্তবাঃ ॥” 


৩৫৮ বিবিধ প্রবন্ধ-_দ্বিতীয় ভাগ 


হরিবংশে বেণের উপাখ্যানে এরূপ লিখিত হইয়া, এ পুরুষকে নিষাদ ও ধীবর জাতির 
আদিপুরুষ বলিয়া, বর্ণনা আছে। * মনন বলিয়াছেন যে, অয়োগবি অর্থাৎ শৃর্র হইতে 
বৈশ্যাতে উৎপাদিতা। স্ত্রীর গর্ভে নিষাদের ওঁরসে মার্গব বা দাস জন্মে। আর্ধযাবর্থ 
তাহাদিগকে কৈবর্ত. বলে ।”* অমরকোষাভিধানে কৈবর্তদিগের নাম কৈবর্ত, দাস, ধীবর। 
পূর্বেই দেখান গিয়াছে যে, খথেদ সমালোচনায় দাস নামে অনাধ্্যজাতি পাওয়া যায়। 
দাস) ধীবর, কৈবর্ত তিনই এক। যদি দাস ওধীবর অনাধ্য হইল, তবে কৈবর্তও 
অনার্ধ্জাতি। এক্ষণে বাঙ্গালায় কৈবর্তের মধ্যে কতকগুলি চাঁষ৷ কৈবর্ত; কতকগুলি 
জেলে কৈবর্ত। পূর্ববে সকলেই মত্ম্যব্যবসায়ী ধীবর ছিল, সন্দেহ নাই। তাহাদিগের 
সংখ্য। বৃদ্ধি হইলে কতকগুলি কৃষিব্যবসায় অবলম্বন করিল, তাহারাই চাঁষা কৈবর্ত। 
ধোপারা এরূপ কেহ কেহ চাষ করিয়৷ চাঁষাধোপ! বলিয়া পৃথক্‌ জাতি হইয়াছে। 

পুণ্ড বা পৌও, নামে প্রাচীন জাতির উল্লেখ মন্বাদিতে পাওয়া যায়। মম 
লিখিয়াছেন যে, পৌগুক প্রভৃতি জাতি ক্রিয়ালোপহেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। 
পৌগুকদিগের সঙ্গে আর যে সকল জাতি গণন! করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে যবন ও 
পহলপব ভারতবর্ষের.বাহিরে । ভিতরে সকলগুলিই অনার্ধ্য ; যথা-_ 

| “পৌগুকাশ্টৌডুদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ। 
পারদাঃ পহলবাশ্চীনাঃ কিরাতা৷ দরদাঃ খসাঃ ॥” 

তরে ্রাক্মণে আছে, “অন্ত্া পুণ্ড। সবর! পুলিন্দা মুতিবা৷ ইত্যুদস্তা বহবো 
 ভবস্তি।৮ মহাঁভারতেও এই পুগ্ডদিগের কথা আছে। সভাপর্ধবে আছে যে, ভীম 
দিগ্বিজয়ে আসিয়া পুণ্তাধিপতি বাসুদেব এবং কৌশিকিকচ্ছবাসী মনৌজা৷ রাজা, এই ছুই 
মহাবলপরাক্রাস্ত বীরকে পরাঁজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। বঙ্গ 
আধুনিক বাঙ্গালার পূর্ববভাগকে বলিত। এখনও সাধারণ লোকে সেই প্রদেশকেই 
বঙ্গদেশ বলে। ভীম পশ্চিম হইতে আসিয়া যে,.দেশ জয় করিয়! বাঙ্গালার পূর্বব- 
ভাগে প্রবেশ করিলেন, সে দেশ অবশ্য বাঙ্গালার পশ্চিমভাগে। উইল্সন্‌ সাহেবও * 





* প্নিষাদবংশকর্তাসৌ ব্ুব বদতাং বরঃ। 
ধীবরানস্থজচ্চাপি বেণকল্মষসম্তবান্‌ ॥ 
প' “নিষাদো মার্গব্ঠ হতে দাসং নৌকর্শজীবিনং । 
কৈবর্তমিতি ষং প্রাহুরার্ধ্যাবর্তনিবাসিনঃ ৮ 
মন্থুসংহিতা, দশম অধ্যায়, ৩৪ প্লোক। 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩৫১ 


স্বকৃত বিষুরপুরাণীন্ুবাদে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক তৰ নিরূপণকালে বাঙ্গালার পশ্চিমাংশেই 
পুণ্ডজাতিকে সংস্থাপন করিয়াছেন।* তার পর খ্িষ্টীয় সপ্তম শতাবীতে হিয়েস্থ সা, 
নামক চীন পরিব্রাজক এ প্রদেশে আসিয়া পুগুদিগের রাজধানী" পৌওু বন্ধন দেখিয়া 
গিয়াছেন। জেনারেল্‌ কানিংহাম্‌ সাহেব এ চীন পরিব্রাজকের লিখিত দিক্‌ ও দূরতা 
লইয়া পৌগুবদ্ধন কোথায় ছিল, তাহা! নিরূপণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি কিছু 
ইতস্ততঃ করিয়া আধুনিক পাঁবনাকে পৌতু বর্ধন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পানুনা ন! 
হইয়। বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী মীলদহ জেলার অন্তর্গত ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী পাওুয়া বলিলে 
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আমাদিগের প্রিয়বন্ধু পণ্ডিত হরপ্রসাদ শান ভবিস্যপুরাণখানি সন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন (ভবিযাপুনাণ, 
ভবিষ্যৎ পুরাণ নহে; ব্রদ্ধাখণ্ড, ব্রদ্মাগ্ুখণ্ড নহে; এগ্ডলি ছোট ছোট সাহেবী তৃপ)।. উহার এক কাপি 
সংস্কৃত কলেজে আছে। পুঁথিখানি খণ্ডিত, আগাম মণিপুর হইতে আস্ত করিয়া কাশী পথান্থ সমপ্ত 
দেশের বিশেষ বিবরণ উহাতে দেওয়া আছে; কিন্ত গ্স্থধানি পড়িয়া ভক্তি হয় শা। গ্রন্থধানিতে 
বিগ্যাস্থন্দরের গল্প আছে। মানসিংহ কর্তৃক যশোরের আক্রমণ বণিত আছে। যবশাধিকারের চারি শত 
বংসর পরে চম্পারণের ও নেপালী রাজার যে যুদ্ধ হয়, তাহার বর্ন! আছে । বিশেষ, শ্রস্থকারের বঙ্গাধশ- 
মধ্যে আসাম, চাট্টরল এবং মণিপুর পর্য্যন্ত অন্ততৃক্তি হইয়াছে। এত দূর ত গ্রন্থের পরিচয় গেপ। তাহাতে 
আছে যে, পৌগু দেশ সাত ভাগে বিভক্ত :__গোঁড়দেশ, বারেক্ভুমি, শীবৃত, বরাহকূমি, বদ্ধমান, নারীথণ্ড 
ও বিস্ধাপার্শ। এই সকল দেশের লোক ছুষ্ট চোর, পরদারনিরত ইত্যাদি ইত্যাদি | গৌছদেপের প্রধান 
নগরসমূহের মধ্যে মৌরসিধাবাদ (মুরশিদাবাদ নামের সংস্কৃত কর মূরশিদাবাদ নাম ১৭০৪ সাপে হি? 
তাহার আগে উহাকে মুকশুধাবাদ বলিত বলিয়া ই্য়াটের হিষ্টরি অব বেঙ্গলে উক্ত আছে ) । প্ুতগাং 
্রস্থধানি ২০০ বৎসরের মধ্যে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। গৌড়দেশে গৌড়নগরের উল্লেখ নাই। পাণুয়ারও 
উল্লেখ নাই। বরেন্ত্রভূমির প্রধান নগর পুটিলা, নটারো, চপলা ( মেগাপকার রাঙ্গা ব্রাণ ) কাকমারী। 
নীবৃত দেশের প্রধান নগর কচ্ছপ, নসর, শ্রীরর্ষপুর ও বিহার । রঙ্গপুরে বাগ্দী রাঙ্গা। নারীগণ্চে প্রধান 
নগর বৈষ্যনাথ, দেবগড়, করা, সোণামুখী ইত্যাদি। বরাহভূমের প্রধান নগর রঘুনাথপুর, ধবল ইত্যাণি। 
" বদ্ধমানের প্রধান নগর বর্ধমান, নবন্ধীপ, মায়াপুর, রুষ্ণনগর ইত্যাদি। বিদ্ধ্যপার্থের প্রধান নগর সুদর্শন, 
পুপগ্রাম ও বদরী কুড়ক গ্রাম। এই সকল দেশের মাচার বাবহার € চতুঃসীমা আাছে। মামাদের 








৩৬০ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ. 
পৌগুবর্ধনের প্রকৃত সংস্থান ঘটিত তার পর দশকুমারচরিতে লেখা আছে, “অমুজায় 
বিষাণবর্্মণে দণ্ডচন্রং চ পুণ্ডাভিযোগায় বিরোচেয়ং।” অর্থাৎ পুগ্দেশ আক্রমণের জনয 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষাণবর্্মাকে দণ্ড চক্র অর্থাৎ সৈম্াদি দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।* দশকুমারচরিত 
আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থ। উপরিলিখিত উক্তি কোন মৈথিল রাজার উক্তি, অতএব দশকুমার 
যখন প্রীত হয়, তখনও পুণ্ডের৷ মিথিলার নিকটবাসী। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, স্মৃতি, এ সকলের সময় হইতে অর্থাং 
অতি পূর্ববকাল হইতে দশকুমারচরিত ও হিয়েম্থসাঙের সময় পর্য্যন্ত পুণু নামে প্রঃ 
জাতি বাঙ্গালার পশ্চিমাংশে বাঁস করিত। এক্ষণে বাঙ্গালায় বা বাঙ্গালার নিকট বা 
ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে পুণ্ড, নামে কোন জাতি নাই। এই পুণ্ডজাঁতি তবে কোথায় 
গেল? 

সংস্কৃত শব্দে “ও” থাকিলে, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষায় ড-কার, ড-কার হইয়া যায়। 
আর ণ-কার লুপ্ত হইয়৷ পূর্বববন্তী হলবর্ণে চন্দ্রবিন্দুরূপে পরিণত হয়। যথা-_ভাণ্ডের স্থলে 
ভীড়, ষণ্ডের স্থলে ষাঁড়, শুণ্ডের স্থলে শুড়। আর সংস্কৃত হইতে অপত্রশপ্রাপ্ত হইয়া 
বাঙ্গালাদিতে পরিণত হইতে গেলে শব্দের র-কারাদির সচরাচর লোপ হয়, যথা-_তান্্ 
স্থলে তামা, আত্ম স্থলে আম ইত্যাদি। অতএব পুণ্ড, শব্দ লৌকিক ভাষায় চলিত হইলে 
প্রথমে রেফ লুপ্ত করিয়া পুণ্ড শব্দে পরিণত হইবে। তার পর যেমন ভাও স্থলে ভাঁড় হয়৷ 
শুও স্থলে শুঁড় হয়, তেমনি পুণু স্থলে পু'ড় বা পুঁড়ো হইবে। পুড়ো৷ বাঙ্গালায় 
একটি সংখ্যায় প্রধান জাতি। 

আমর পুর্বে যাহা উদ্ধত করিয়াছি, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, এতরের় ব্রাহ্মণ 
ও মনুতে পুণ্ডেরর৷ অনাধ্যজাতির সঙ্গে. গণিত হইয়াছে । অতএব পু'ড়ো আর একটি 
অনার্ধ্যবংশোদ্ভূত বাঙ্গালী জাতি। 


১ 





যতদুর মানচিত্র বোধ আছে, তাহাতে বোধ হয়, চতুঃসীমা অনেক ভজিবে না। গৌড়দেশের উত্তরে 
পল্মাবতী ও দক্ষিণে বদ্ধমান। আসল গৌড়নগর ইহার মধ্যে পড়িল না। 
উইল্সন্‌ সাহেব এ স্থলে আরও লিখিয়াছেন যে, “রামায়ণের কিছিদ্ধ্যাকাণ্ডে একচত্বারিংশৎ অধ 
দ্বাদশ গ্লোকে পু, দাক্ষিণাত্যে স্থাপিত বলিয়া বণিত হইয়াছে । এ ক্লোকটি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি-__ 
দ্ন্দীং গোদাবুর্ীং চৈব সর্বমেবান্থুপশ্ততঃ | 
তখৈবান্ধংস্চ পুণ্ডাংশ্চ চোলান্‌ পাণ্ডাংশ্চ কেরলান্‌ ॥” 
* দশকুমারচরিত, তৃতীয় উচ্ছ্বাস। 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৬; 


শব্ধের অপত্রংশ এক প্রকার হয় না। প্রাচীন ভাষার কোন শব্দ ভাষাস্তররে অপজর্ট 
হইয়! প্রবেশ করিলে ছুই তিন রূপ ধারণ করে। এক সংস্কৃত 'স্থান' শব্দ বাঙ্গাল! ভাষায় 
কোথাও থান, কোথাও ঠাই। চন্দ্র'শব্দ কখন চন্দর, কখন টাদ। যেমন চন্দ্র শব বাঙ্গালীর 
উচ্চারণে চন্নর হয়, ভদ্র শব্দ ভব্দর হয়, তত্র শব তত্তর হয়, তেমনি পুণ শব স্থানবিশেষে 
পুণ্র হইবে। জাতিবাচক অর্থে কখন কথন বাঙ্গালীর! শব্দের পরে একটা ঈকার বেশীর 
ভাগ যোগ করিয়া দিয়া থাকে; যেমুন সাঁওতাল সাঁওতালী, গয়াল গয়ালী, দেশওয়াল 
হইতে দেশওয়ালী। এইরূপ ঈকার যোগে পুণ্ু শব্দ পুণ্ডর হইয়া পুগ্তরীতে পরিণত হয়। 
পুরী বলিয়া একটি বহুসংখ্যক বাঙ্গালী জাতি আছে, পুণ্ডেরা এবং পুঁড়োরা যদি অনাধা, 
তবে পুণুরীরাও অনার্ধ্যজাতি । 

পোদ শব্দ পুণু, শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে | এবং পু, শব হইতেই পোদ 
নাম জন্মিয়াছে, ইহা! আমার বিশ্বাস হয়। 

যে সকল কথা বলা গেল, তাহাতে বোধ হয় প্রতীতি জন্মিয়৷ থাকিবে যে, গুড়ো, 
পুগ্তরী এবং পোদ, তিনটি আদৌ এক জাতি এবং তিনটি আদি প্রাচীন পুগুজাতির 
সম্তান। পুণের অনার্ধ্যজাতি ছিল, অতএব বাঙ্গালী সমাজের ভিতর আর তিনটি অনাধ্য- 
জাতি পাওয়া যাইতেছে |. » 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ * 
আধ্য শূদ্র 
পূর্বপরিচ্ছেদে আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় ইহ! স্থির 
হইয়াছে যে, বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকগুলি জাতি অনাধ্যবংশ। আমরা যে কয়টি উদাহরণ 
দিয়াছি, সকল কয়টি এক্ষণে বাঙ্গাগী শুত্র বলিয়া! গণিত। অতএব ইহ! অবশ্যই শ্বীকার 
করিতে হুইবে যে, বাঙ্গালী শূর্রে সকল না! হউক, কেহ কেহ অনার্ধ্যবংশ। কেহ কেহ 
বলিতে পারেন যে, আমরা পূর্ব্পরিচ্ছেদে যে সকল প্রাণ দিয়াছি, তাহ! সবঞ্চলি 
ছিতরশূন্ত নহে। তাহা আমর! কতক স্বীকার করি, কিন্তু এক প্রমাণ অচ্ছিত্ অথণ্ুনীয় 
* আছে। যেখানে বর্ণ ও আকৃতি আধ্যজাতীয় নহে, সেবানে যে অনারধ্যশোপিত বর্থনান, 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, জা । 
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৩২ বিবিধ গ্রবর্ধ--দ্বিতীয় ভার্গ 
তাহা নিশ্চিত। আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, সকল কয় জাতি সম্বন্ধেই অগ্ানন 
প্রমাণের উপর এই আকারগত প্রমাণ বিদ্ধমান; অতএব এ কয়টি জাতির অনার্য 
সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া যাইতে পারে । 

আমরা মনে করিলে এরূপ উদাহরণ অনেক দিতে পারিতাম। দিনাজপুর ও 
মালদহে পলি বা পলিয়াদিগের কথা লিখিতে পারিতাম। পলিয়ারা ভাষায় বাঙ্গালী ও 
ধর্মে হিন্দু, সুতরাং তাহার বাঙ্গালী বলিয়। গণ্য । কিন্তু তাহাদের আকার ও আচার 
অনার্য্ের ম্যায়। তাহারা কৃষ্ণকায়, খর্বাকৃত, শুকর পালে এবং শুকর খায়। শুর্তরাং 
তাহাদিগের অনাধ্যত্বে কোন সংশয় নাই। মন্থু, মহাভারতাদির পুলিন্দ জাতি বর্তমান 


পলিদিগের পূর্বপুরুষ, এমন অনুমান কতদূর সঙ্গত, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে 
পারিলাম না। 


কোন আধ্যবংশীয় জাতি যে শুকর পালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে, ইহা 
সম্ভব নহে। কেন না, শুকর আধ্যশাস্ত্রান্থনারে অতি অপবিত্র জন্ত; বাঙ্গালাজয়কারী 
আধ্যেরা এ সকল ব্যবসায় যে অনাধ্যদিগের হাতে রাখিবেন, ইহাই সম্ভব । বিশেষ, 
শুকর বা শৃকরমাংস আধ্যদিগের কোন কাজে লাগে না। যদি এইরূপে শৃকরপালক 
জাতিদিগকে অনাধ্য বলিয়! স্থির কর! যায়, তাহা হইলে দক্ষিণবাঙ্গালার কাওরারাও 
অনাধ্য বলিয়া বোধ হয়। কাওরাদিগের জাতীয় আকারও অনাধ্যদিগের ন্যায়। 
কাওরারা কোন্‌ অনাধ্যজাতিসম্ভৃত, তাহা নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু কতকগুলি 
অনার্ধ্য জাতির সঙ্গে ইহাদিগের নামের সাদৃশ্য আছে। যথা কোড়োয়া, খাড়োয়া, 
খাড়িয়া, কৌর ইত্যাদি। কিরাত শব্ধ প্রাকৃততে কিরাও হইবে । কিরাও শবের 
অপত্রংশে কাওরাও হওয়া অসম্ভব নহে। বাঙ্গালার উত্তরে কিরাতেরা কিরাঁতি ঝ 
কিরাস্তি নামে অগ্ঠাপি বর্তমান আছে। ্‌ 

পাশ্চাত্যের বাগদীদিগকেও অনার্্যবংশ . বলিয়া ধরিয়া থাকেন। বাস্তবিক 
বাগদীদিগের আকার ও বর্ণ হইতে অনার্ধ্যবংশ অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না। 
অনেকে বাগবদী ও বাউরী এক আদিম জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়। থাকেন। 


আমাদিগের এমত ইচ্ছা নহে যে, বাঙ্গালার হিন্দুজাতিদিগের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ 
জাতি অনার্ধ্যবংশ, তাহা একে একে নিঃশেষ করিয়া মীমাংসা করি। বাঙ্গালার শুদ্রদিগের 
মধ্যে অনেকাংশ যে অনাধ্যবংশ, ইহাই দেখান আমাদিগের উদ্দেশ্য । এবং পূর্ব্বপরিচ্ছেদে 
যে সকল উদাহরণ দিয়াছি, তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী শৃত্রের মধ্যে 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি রঃ 


অনার্য্যবংশ অতিশয় প্রবল। কিন্ত কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শুদ্র মাত্রেই অনাধ্যবংশ। 
প্রথম বর্ণভেদ উৎপত্তির সময়ে সকল শুড্রই অনাধ্য ছিল বোধ হয়। কিন্তু ক্রমে 
আর্ধ্যসম্ভৃত সঙ্কীর্ বর্ণ ও অসঙ্কীর্ণ আধ্যবর্ণ যে এখন শৃদ্রের মধ্যে মিশিয়াছে, ইহ 
আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। এখনকার সকল শুদ্রই অনাধ্য, এই কথার অমূলকত। 
প্রতিপাদন করিতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইব । 

প্রথম, কে আধ্য আর কে অনাধ্য, ইহা মীমাংসা! করিবার ছুইটি মাত্র উপায়। 
এক ভাষ। দ্বিতীয় আকার। দেখা যাইতেছে যে, কেবল ভাষার উপর নির্ভর করিয়া 
বাঙ্গালার ভিতরে ইহার মীমাংসা হইতে পারে ন্। কেন না, সকল বাঙ্গালী শুদ্রই 
আধ্যভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে । তবে আকারই একমাত্র সহায় রহিল। কিন্তু ইহ! 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কায়স্থ প্রভৃতি অনেক শুদ্রের আকার আধাপ্রকত। 
কায়স্থে ও ব্রাহ্মণে আকার বা বর্ণগত কোন বৈসদৃশ্ব নাই। আকারে প্রমাণ হইতেছে, 
কতকগ্চলি শৃত্র আধ্যবংশীয়। 

দ্বিতীয়, পূর্বে অন্থুলোম প্রতিলোম বিবাহের রীতি ছিল; ব্রাহ্মণ ক্ষজিয়কম্যাকে, 
ক্ষতি বৈশ্যকম্ঠাকে বিবাহ করিতে পারিত। ইহাকে অন্ুলোম বিবাহ বলিত। এইরূপ 
অধস্থজাতীয় পুরুষ শ্রেষ্ঠজাতীয় কগ্ঠাকে বিবাহ করিলে, প্রতিলোম বিবাহ বলিত। 
ইহার বিধি মন্বাদিতে আছে । যেখানে বিবাহ বিধি ছিল, সেখানে অবশ্য বৈধ বিবাহ 
ব্তীতও অসবর্ণ সংযোগে সন্তানাদি জন্মিত। তাহার চতুবর্ণের মধ্যে স্থান পাইত না। 
মন্থ বলিয়াছেন, চতুবর্ণ ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই।& টাকাকার কুল্লুক ভট্ট তাহাতে লেখেন যে, 
সন্কীর্ণ জাতিগণ অশ্বতরবৎ মাতা৷ বা পিতার জাতি হইতে ভিন্ন; তাহারা জাত্ান্তর বলিয়া 
তাহাদিগের বর্ণত্ব নাই ।ণ* এইরূপ অসবর্ণ পরিণয়াদিতে কাহারা জন্মিত, তাহা দেখ! 


যাউক। 


্রাঙ্মণাৎ বৈশ্বকন্যায়ামন্বগো নাম জায়তে। 
নিষাদঃ শৃত্রকন্ায়াং ষঃ পারশব উচাতে ॥” 
মনত, ১০ম অধ্যায়, ৮ গ্লোক। 


* “বামণ: ্ষরিযো বৈশ্য বরা জাত: | 
চতুর্থ একজাতিস্ত শৃড্রো নাস্তি তু পঞ্চম: ॥ 


মত, ১০ম অধ্যায়, ৪। 
+ “পঞ্চম: পুনর্বর্ণো নান্তি ॥ সন্বীরণজাতীনাং ত্বশ্বতরব* মাতাপিতৃঙ্াতিবাতিরিজজ্ঞাত্যস্তরত্থাৎ ন 
বর্ণত্বং |” 


৩৬৪ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


অর্থাৎ বৈশ্যকন্তার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে অন্বষ্ঠের জম্ম, আর শুদ্রকন্ঠার গর্ভে ব্রাহ্ম 

হইতে নিষাদ বা পারশবের জন্ম। পুনশ্চ 
... "শত্রাদায়োগবঃ ক্ষতা চাগালশ্চাধমো বৃপাং। 
বৈশ্তরাজন্যবিপ্রা্থ জায়স্তে ঝাসঙ্করাঃ 1৮ মন, ১ম অ, ১২। 

অর্থাৎ বৈশ্যার গর্ভে শৃত্র হইতে আয়োগব, ক্ষজিয়ার গর্ভে সু হইতে ক্ষত্তা, আর 
্রাহ্মণকন্যার গর্ভে শু্র হইতে চণ্ডালের জন্ম । 2 « 

যে সকল ব্রাঙ্মণাদ্দি দ্বিজ অব্রত হইয়া পতিত হয়, মনু তাহাদিগকে ত্রাত্য 
বলিয়াছেন। এবং ব্রাহ্ণ ব্রাত্য, ক্ষত্রিয় ব্রাত্য এবং বৈশ্য ব্রাত্য হইতে নীচজাতির 
উৎপত্তির কথা লিখিয়াছেন। মহাভারতে অনুশাসন পর্বে ব্রাত্যদিগকে ক্ষজ্রিয়ার গর্ভে 
শূর্র হইতে জাত বলিয়া বপ্লিত আছে। 

এই সকল সম্করবর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যমধ্যে স্থান পায় নাই, ইহা একরূপ 
নিশ্চিত। এবং ইহার! যে শুদ্রদিগের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল, তাহাও স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। 
আয়োগব বা ব্রাত্য এক্ষণে বাঙ্গালায় নাই; কখন ছিল কি না সন্দেহ; কেন না, ক্ষজিয় 
বৈশ্য বাঙ্গালায় কখন আইসে নাই । কিন্তু চণ্ডালেরা বাঙ্গালায় অতিশয় বহুল; বাঙ্গালী 
শৃদ্রের তাহা! একটি প্রধান ভাগ। চগ্ডালেরা অন্ততঃ মাতৃকুলে আর্ধ্যবংশীয়। বাঙ্গালায় 
শৃদ্রজাতি অনেকেই সঙ্করবর্ণ; সঙ্করবর্ণ হইলেই যে তাহাদের শরীরে আধ্যশোণিত, হয় 
পিতৃকুল, নয় মাতৃকুল হইতে আগত হইয়! বাহিত হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। বাঙ্গালায় 
অন্বষ্ঠ আছে, তাহার যে উভয় কুলে বিশুদ্ধ আর্ধ্য, তাহার প্রমাণ উপরে দেওয়। গিয়াছে। 
কেন না, ব্রাঙ্মণ ও বৈশ্য উভয়েই বিশুদ্ধ আর্ধ্য । 

তৃতীয়, আমরা শেষ তিন পরিচ্ছেদে যাহা! বলিলাম, তাহা হইতে উপলব্ধি হইতেছে 
যে, বাঙ্গালায় শুত্রমধ্যে কতকগুলি বিশুদ্ধ আর্ধ্যবংশীয় এবং কতকগুলি আধ্যে অনাধ্যে 
মিশ্রিত, পিতৃমাতৃকুলের মধ্যে এক কুলে আধ্্য, আর 'এক কুলে অনাধ্য। 

চতুর্থত, কতকগুলি শৃত্রজাতি প্রাচীন কাল হইতে আর্ধ্যজাতিমধ্যে গণ্য, কিন্ত ' 
আধুনিক বাঙ্গালায় তাহারা শৃত্র বলিয়া পরিচিত; যথা বণিকৃ্‌। বণিকেরা বৈশ্য; তাহার 
প্রমাণ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। বোধ হয়, কেহই 'ভাহাদিগের 
বৈশ্যত্ব অস্বীকার করিবেন না । বৃঙ্লালায় শুদ্রমধ্যে যে বৈশ্য আছে, তাহার ইহাই এক 
অখণনীয় প্রমাণ । 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩৬৫ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ * 


স্থল কথা 


বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যাহা পাইয়াছি, 
তাহার পুনরুক্তি করিতেছি। 
ৃ ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে ইহ। স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় 
প্রধান জাতিসকল এক প্রাচীন আধ্যবংশ হইতে উৎপন্ন। যাহার ভাষা! আধ্যভাষা, 
সেই আধ্যবংশীয়। বাঙ্গালীর ভাষা আধ্যভাষা, এজদ্ বাঙ্গালী আধ্যবংশীয় জাতি। 

কিন্তু বাঙ্গালী অমিশ্রিত ব1 বিশুদ্ধ আধ্য নহে। ব্রাহ্মণ অমিশ্রিত এবং বিশুদ্ধ আধ্য 
সন্দেহ নাই; কেন না) ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ হইতেই উৎপত্তি ভিন্ন সঙ্করত্ব সম্তুবে না, সন্করত্ব ঘটিলে 
্রাহ্মণত্ব যায়। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সম্বন্ধে এরূপ হইলে হইতে পারে, কিন্ত প্ত্রিয় বৈশ্য 
বাঙ্গালায় নাই বলিলেই হয়। অতি অন্পসংখ্যক বৈদ্ধ ও বণিকৃগণকে বাদ দিলে দেখা যায় 
যে, বাঙ্গালী কেবল ছুই ভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শুদ্র। শ্রাঙ্মণ বিশুদ্ধ আধ্য, কিন্ত 
শুদ্রদিগকে বিশুদ্ধ আর্য, কি বিশুদ্ধ অনার্ধ্য বিবেচন] করিব, কি মিশ্রিত বিবেচনা করিব, 
ইহারই বিচার আমরা এতদূর বিস্তারিত করিয়াছি। কেন না, বাঙ্গালী জাতির মধ্যে 
সংখ্যায় শুদ্রই প্রধান।৭' 

অনুসন্ধানে ইহাও পাওয়া গিয়াছে যে, আধ্যেরা দেশাস্তর হইতে বাঙ্গালায় 
আসিয়াছিলেন। তখন আমরা এই তত্ব উত্থাপন করিয়াছিলাম যে, তাহার আসিবার 
পূর্ধ্ব বাঙ্গালায় বসতি ছিল কি না? 

বিচারে পাওয়। গিয়াছে যে, আধ্যের বাঙ্গালায় আসিবার পূর্বে বাঙ্গালায় 
অনা্ধ্যদিগের বাস ছিল। তার পর দেখিয়াছি যে, সেই অনাধ্যগণ একবংশীয় নহে। 
কতকগুলি কোলবংশীয়, আর কতকগুলি দ্রাবিড়বংশীয়। প্রাবিড়বংশের পুর্ধে কোল- 
বংশীয়েরা বাঙ্গালার অধিকারী ছিল। তার পর দ্রাবিড়বংশীয়েরা আইসে। পরে আধ্যগণ 
আসিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিলে কোলীয় ও দ্রাবিড়ী অনাধ্যগণ ঠাহাদিগের তাড়নায় 
পলায়ন করিয়া বন্ত ও পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। 7 

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, জোট । চা 

+ ৭১ সালের লোকসংখ্যাগণনায় স্থির হইয়াছে যে, বাঙ্গালার যে 
তাহাতে ৩৯৬০০০০০ লোক বসতি করে-_তন্সধ্যে ১১ পদ মাত্র ব্রাঙ্মণ। 


... এশা পিপিপি তাত 


পাশা 


শে বাঙ্গালাভাষা প্রচলিত, 


৩৬৬ বিবিধ প্রবন্ধ-_ঘিতীয় ভাগ 


কিন্ত সকল অনার্ধ্যই আধ্যের তাড়নায় বাঙ্গাল! হইতে পলাইয়। বন্য ও পার্বত্য 
দেশে আশ্রয় লইয়াছিল, এমত নহে; আমরা দেখিয়াছি যে, অনাধ্যগণ আর্য্ের 
সংঘর্ষণে পড়িলে আধ্যধর্দা ও আধ্যভাষা গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইয়া 
হিন্দুসমাজভূক্ত হইতে পারে, হইয়াছিল ও হইতেছে অতএব বাঙ্গালী শুত্রদিগের মধ্যে 
এইরূপে হিন্দৃত্বপ্রাপ্ত অনার্য্য থাক! অসম্ভব নহে। আছে কি না--তাহার প্রমাণ খু'ঁজিয়া 
দেখিয়াছি । ূ 

দেখিয়াছি যে, বাঙ্গাল! ভাষার এমন একটি ভাগ আছে যে, অনাধ্যভাষাই তাহার 
মূল বলিয়। বোধ হয়। আরও দেখিয়ছি যে, বাঙ্গালী শুদ্রদিগের মধ্যে এমন অনেকগুলি 
জাতি আছে যে, অনাধ্যগণকে তাহাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া বোধ হুয়। 


পরিশেষে ইহাও প্রমাণ কর! গিয়াছে যে, বাঙ্গালী শুদ্রের কিয়দংশ অনার্ধ্যসস্তৃত 
হইলেও অপরাংশ আধ্যবংশীয়। কেহ বিশুদ্ধ আধ্য, যেমন অন্বষ্ঠ, কায়স্থ ; কেহ আধ্য 
অনাধ্য উভয়কুলজাত, যেমন চণ্ডাল। 


এক্ষণে এই বাঙ্গালী জাতি কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা আমরা বুঝিয়াছি। প্রথম 
কোলবংশীয় অনাধ্য, তার পর দ্রাবিড়বংশীয় অনাধ্য, তার পর আধ্য ; এই তিনে মিশিয়। 
আধুনিক বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।, সাক্সন্, ডেন্‌ ও নন্মান্‌ মিশিয়া ইংরেজ 
জন্মিয়াছে। কিন্ত ইংরেজের গঠনে ও বাঙ্গালীর গঠনে ছুইটি বিশেষ প্রভেদ আছে। 
টিউটন্‌ হউক বা নম্দান হউক, যতগুলি জাতির সংমিশ্রণে ইংরেজ জাতি প্রস্তত হইয়াছে, 
সকলগুলিই আর্ধ্যবংশীয়। বাঙ্গালী যে কয়েকটি জাতিতে গঠিত হইয়াছে, তাহার কেহ 
আধ্য, কেহ অনার্ধ্য। দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে, ইংলণ্ডে টিউটন্‌ ও ডেন্‌ ও নর্মান্‌, এই 
তিন জাতির রক্ত একত্রে মিশিয়াছে । পরস্পরের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধের দ্বারা মিলিত 
_ হুইয়া তাহাদিগের পার্থক্য লুপ্ত হইয়াছে । তিনে এক জাতি দাড়াইয়াছে, বাছিয়। তিনটি 
পৃথক করিবার উপায় নাই। মোটের উপর এক ইংরেজজাতি কেবল পাওয়া যায়। কিন্ত 
ভারতীয় আধ্যদিগের বর্ণধন্মিত্বহেতু বাঙ্গালায় তিনটি পৃথক্‌ শ্রোত মিশিয়। একটি প্রবল 
প্রবাহে পরিণত হয় নাই; আর্ধ্যসম্ভৃত ব্রাহ্মণ অনাধ্যসভূত অন্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ 
রহিয়াছেন। যদি কোন স্থানে আর্যে অনার্ধ্যে বৈধ বিবাহ বা অবৈধ সংসর্গের দ্বারা 
সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেখানে সেই সংমিশ্রণে উৎপন্ন সন্তানেরা! আর্য অনাধ্য হইতে আর 
একটি পৃথক্‌ জাতি হইয়া রহিয়াছে । চগ্ডালেরা! ইহার উদ্াহরণ। ইংরেজ একজাতি, 
* বাঙ্গালীর! বহুজাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমর! বাঙ্গালী বলি, তাহাদিগের 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩৬৭ 
মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আধ্য, দ্বিতীয় অনাধ্য হিন্দু, তৃতীয় আর্ধ্যানার্ধ্য 
হিন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুমলমান। চারি ভাগ পরস্পর হইতে 
পৃথক্‌ থাকে । বাঙ্গালীসমাজের নিয়স্তরেই বাঙ্গালী অনার্ধ্য বা মিশ্রিত আর্য ও বাঙ্গালী 
মুসলমান ; উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আধ্য। এই জন্যে দূর হইতে দেখিতে বাঙ্গালী- 
জাতি অমিশ্রিত আর্ধ্যজাতি বলিয়াই বোধ হয় এবং বাঙ্গালার ইতিহাস এক র্ঘি ংশীয় 
জাতির ইতিহাস বলিয়। লিখিত হয়।, 


বাহুবল ও বাক্যবল *% 

সামাজিক ছুঃখ নিবারণের জন্য তুইটি উপায় মাত্র ইতিহাসে পরিকীন্তিত-_বাহুবল 

ও বাক্যবল। এই ছুই বল সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহ বলিবার পূর্বে 
_ সামাজিক ছূঃখের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক । 

মনুষ্ের ছুঃখের কারণ তিনটি । (১) কতকগুলি ছুঃংখ জড়পদার্থের দৌষগুণঘটিত। 
বাহা জগৎ কতকগুলি নিয়মাধীন হইয়া চলিতেছে; কতকগুলি শক্তিকর্তৃক শাসিত 
হইতেছে। মনুষ্যও বাহা জগতের অংশ; সুতরাং মনুষ্যও সেই সকল শক্তিকর্তক শাসিত। 
নৈসগিক নিয়মসকল উলঙ্ঘন করিলে রোগাদিতে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ক্ষুৎংপিপাসায় 
ল্লীড়িত হইতে হয়, এবং নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক ছুঃখভোগ করিতে হয়। 

(২) বাহ্‌ জগতের ম্যায় অস্তর্জগংও আরও একটি মনুষ্যঘুঃখের কারণ। কেহ পরশ্রী 
দেখিয়। সুখী, কেহ পরশ্রীতে ছুঃখী। কেহ ইন্দ্রিয়সংযমে সুখী, কাহারও পক্ষে ইন্দ্রিয়ংযম 
ঘোরতর ছুঃখ। পৃথিবীর কাব্যগ্রস্থসকলের, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দুঃখই আধার । 

(৩) মন্ুয্হ্ঃখের তৃতীয় মূল, সমাজ। মনুস্ত সুখী হইবার জন্য সমাজবদ্ধ হয়; 
পরস্পরের সহায়তায় পরম্পরে অধিকতর সুখী; হইবে বলিয়া, সকলে মিলিত হইয়া বাস 
করে। ইহাতে বিশেষ উন্নতিসাধন হয় বটে, কিন্ত অনেক অমঙগলও ঘটে । সামাজিক দুঃখ 
আছে। দারিদ্র্য ছুখ সামাজিক ছুঃখ । যেখানে সমাজ নাই, সেখানে দারিদ্র্য নাই। 

কতকগুলি সামাজিক ছুঃখ, সমাজ সংস্থাপনেরই ফল-_যথা দারিগ্র্য। যেমন 
আলে! হইলে, ছায়।৷ তাহার আমুষঙ্গিক ফল আছেই আছে-_তেমনি সমাজবদ্ধ হইলেই 
দরারিদ্র্যাদি কতকগুলি সামাজিক ছুঃখ আছেই আছে।ণ' এ সকল সামাজিক ছুঃখের উচ্ছেদ 
কখনও সম্ভবে না। কিন্তু আর কতকগুলি সামাজিক ছুঃখ আছে, তাহা সমাজের নিত্যফল 
নহে; তাহ নিবার্ধ্,, এবং তাহার উচ্ছেদ সামাজিক 'উন্নতির প্রধান অংশ। সামাজিক 

মনুষ্য সেই সকল সামাজিক ছুঃখের উচ্ছেদজগ্য বহুকাল হইতে চেষ্টিত। সেই চেষ্টার ' 


* বজদর্শন, ১২৮৪, জৈোষ্ঠ। | 
প' আলোকছায়ার উপমাটি সম্পূর্ণ ও শুন্ধ। ইহা সত্য যে, এমত জগৎ আমরা মনোমধ্যে কল্পন। 
করিতে পারি ষে, সে জগতে আলোকষটায়ী সূর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নাই-_স্ৃতরাং আলোক আছে, ছায়া , 
নাই। তেমনি আমরা এমন সমাজ মনে মনে কল্পনা করিতে পারি যে, তাহাতে স্থুখ আছে-_ছুঃখ নাই। 
* কিন্তু এই জগং আর এই লমাজ কেবল মন:কল্পিত, অন্তিত্বশূন্য। 





বাহুবল ও বাক্যবল ডি 


ইতিহাস সভ্যতার ইতিহাসের প্রধান অংশ, এবং সমাজনীতি ও রাজনীতি, এই ছুইটি 
শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য । ও 

এই দ্বিবিধ সামাজিক ছুঃখ, আমি কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 
স্বাধীনতার হানি, একটি ছুঃখ সন্দেহ নাই। কিন্ত সমাজে বাস করিলে অবশ্যই স্বাধীনতার 
ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। যতগুলি মনুষ্য সমাজসম্ূক্ত, আমি, সমাজে বাস করিয়া, 
ততগুলি মনুষ্যেরই কিয়দংশে অধীন--এবং সমাজের কর্তৃগণের বিশেষ প্রকারে অধীন। 
অর্তএব স্বাধীনতার হানি একটি সামাজিক নিত্যদুঃখ। 


্বানুবন্তিতা একটি পরম সুখ। স্বানুবন্তিতীর ক্ষতি পরম ছুংখ। জগদীশ্বর 
আমাদিগকে যে সকল শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার স্ফৃপ্তিতেই আমাদের 
মানসিক ও শারীরিক মুখ । যদি আমাকে চক্ষু দিয়া থাকেন, তবে যাহা কিছু দেখিবার 
আছে, তাহা দেখিয়াই আমার চাক্ষুষ সুখ । চক্ষু পাইয়া যদি আমি চক্ষু চিরমুদ্রিত 
রাখিলাম__তবে চক্ষু সম্বন্ধে আমি চিরছুঃবী। যদি আমি কখনও কখনও বা কোন কোন 
বন্তসন্বন্ধে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইলাম- দৃশ্য বস্ত দেখিতে পাইলাম ন|_তবে আমি 
কিয়দংশে চক্ষু সম্বন্ধে ছুঃবী। আমি বুদ্ধিবৃত্তি পাইয়াছি_বুদ্ধির ক্ুপ্তিই আমার সখ। 
যদি আমি বুদ্ধির মার্জনে ও স্বেচ্ছামত পরিচালনে চিরনিষিদ্ধ হই, তবে বুদ্ধিসম্বদ্ধে আমি 
চিরছূঃখী। যদি বুদ্ধির পরিচালনে আমি কোন দিকে নিষিদ্ধ হই, তবে আমি সেই 
পরিমাণে বুদ্ধিসন্বদ্ধে ছুঃখী। সমাজে থাকিলে আমি সকল দৃশ্য বস্ত দেখিতে পাই না 
সকল দিকে বুদ্ধি পরিচালনা করিতে পাই না। মনুষ্য কাটিয়া বিজ্ঞান শিখিতে পাই 
না__-অথবা রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দিদৃক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে পারি না। এগুলি 
সমাজের মঙ্গলকর হইলেও, স্থান্ুবন্তিতার নিষেধক বটে। অতএব এগুলি সামাজিক 
নিত্যদুঃখ। 

দারিদ্রের কথা পূর্ব্েই বলিয়াছি। অসামাজিক অবস্থায় কেহই দরিদ্র নতে__ 
বনের ফল-মূল, বনের পণ্ড, সকলেরই প্রাপা ॥ নদীর জল, বৃক্ষের ছায়া, সকলেরই ভোগ্য। 
আহীর্য্য, পেয়, আশ্রয় শরীরধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাহার অধিক কেহ কামনা 
করে না, কেহ আবশ্যকীয় বিবেচনা করে না, কেহ সংগ্রহ করে না। অতএব একের 
অপেক্ষা অন্তে ধনী নহে, একের অপেক্ষা অন্যে কাজে কাজেই দরিদ্র নহে । কাজে কাজেই 
অসামাজিক অবস্থা দারিজ্রশৃন্য । দারিদ্র্য তারতন্যঘটিত কথা; সে তারতম্য 
সামাজিকতারু নিত্যফল। দারিদ্র্য সামাজিকতার নিত্য কুফল। 

৪৭ 


৪৭০ বিবিধ প্রবন্ধ--ছিতীয় ভাগ 


সামাজিকতার এই এক জাতীয় ফল। যত দিন মনুস্ত সমাজবদ্ধ থাকিবে, তত 
দিন এ সকল ফল,নিবাধ্য নহে। কিন্তু আর কতকগুলি সামাজিক ছুঃখ আছে, তাহা 
অনিত্য এবং নিবাধ্য। এদেশে বলে, বিধবাগণ যে বিবাহ করিতে পারে না, ইহা 
সামাজিক কুপ্রথা। সামাজিক ছুঃখ-নৈসগিক নহেধ সমাজের গতি ফিরিলেই এ ছু 
নিবারিত হইতে পারে। হিন্ুসমাজ ভিন্ন অন্য সমাজে এ ছুঃখ নাই। স্ত্রীগণ যে 
সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে না ইহা বিলামতী সমাজের একটি সামাজিক ছুঃখ। 
ব্যবস্থাপক সমাজের লেখনীনির্গত এক ছত্রে ইহ নিবাধ্য, অনেক সমাজে এ ছুঃখ নাঁই। 
ভারতবর্ষায়েরা যে স্বদেশে উচ্চতর রা্জকাধ্যে নিযুক্ত হইতে পারে না, ইহা আর একটি 
. নিঝাধ্য মামাজিক দুঃখের উদাহরণ । 
| যে সকল সামাজিক ছুঃখ নিত্য ও অনিবাধ্য, তাহারও উচ্ছেদের জন্য মনুষ্য যতরবান্‌ 
হইয়া থাকে । সামাজিক দরিদ্রতা নিবাঁরণ জন্য যাহারা চেষ্টিত, ইউরোপে সোশিয়ালিষ্ট, 
কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি নামে তাহারা খ্যাত। স্থান্ুবপ্তিতার সঙ্গে সমাজের যে বিরোধ, তাহার 
লাঘব জন্য, মিল “১9০7” নামক অপূর্ব গ্রস্থ প্রচার করিয়াছেন--অনেকের কাছে 
এই গ্রন্থ দৈবপ্রসাদ বাক্যন্বরূপ গণ্য । যাহা অনিবার্য, তাহার নিবারণ সম্ভবে না; কিন্ত 
 অনিবার্ধ্য ছুখও মাত্রায় কমান যাইতে পারে যেরোগ সাংঘাতিক, তাহারও চিকিৎসা 
আছে-যন্ত্রণা কমান যাইতে পারে। নুতরাং ফাহারা সামাজিক নিত্য ছুঃখ নিবারণের 
চেষ্টায় ব্যস্ত, তাহাদিগকে বৃথ। পরিশ্রমে রত মনে করা যাইতে পারে না। 


নিত্য এবং অপরিহার্য্য সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ সম্ভবে না, কিন্তু অপর সামাজিক 
দুঃখগুলির উচ্ছেদ সম্ভব এবং মনুষ্যসাধ্য। দেই সকল ছুঃখ নিবারণ জন্য মনুয্যুসমান্ 
সর্বদাই ব্যস্ত। মন্ুষ্তের ইতিহাস সেই ব্যস্ততার ইতিহাস। 

বল৷ হইয়াছে, সামাজিক নিত্য ছুংখসকল, সমাজ সংস্থাপনেরই অপরিহাধ্য ফল- 
সমাজ হইয়াছে বলিয়াই সেগুলি হইয়াছে । কিন্তু অপর সামাজিক ছুঃখগুলি কোথা 
হইতে আইসে!? সেগুলি সমাজের অপরিহার্ধ্য ফল না হইয়াও কেন ঘটে ? তাহার ' 
নিবারণ পক্ষে, এই প্রশ্নের মীমাংস। নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 

এগুলি সামাজিক অত্যাচারজনিত। বোধ হয়, প্রথমে অত্যাচার কথাটি বুঝাইতে 
হইবে__নহিলে অনেকে বলিজে; পারিবেন, সমাজের আবার অত্যাচার কা? শক্তির, 
অবিহিত প্রয়োগকে অত্যাচার বলি। দেখ, মাধ্যাকর্ষণাদি যে সকল নৈসগিক শক্তি, তাহা 
এক নিয়মে চলিতেছে, তাহার কখনও আধিক্য নাই, কখনও অক্পতা নাই ; বিধিবদ্ধ 


বাহুবল ও বাক্যবল ৩৭১ 


অনুল্পজ্ঘনীয় নিয়মে তাহা চলিতেছে । কিন্তু যে সকল শক্তি মানুষের হস্তে, তাহার এরূপ 
স্থিরতা নাই। মনুত্ের হস্তে শক্তি থাকিলেই, তাহার প্রয়োগ বিহিত হইতে পারে এবং 
অবিহিত হইতে পারে। যে পরিমাণে শক্তির প্রয়োগ হইলে উদ্দেশ্াটি সিদ্ধ হইবে, অথচ 
কাহারও কোন অনিষ্ট হইবে না, তাছ্াই বিহিত প্রয়োগ । তাহার অতিরিক্ত প্রয়োগ 
অবিহিত প্রয়োগ । বারুদের যে শক্তি, তাহার বিহিত প্রয়োগে শক্রবধ হয়, অবিহিত 
প্রয়োগে কামান ফাটিয়া যায়। শক্তির এই অতিরিক্ত প্রয়োগই অত্যাচার 


* মনুষ্য শক্তির আধার। সমাজ মনুষ্ের সমবায়, সুতরাং সমাজও শক্তির আধার। 
সে শক্তির বিহিত প্রয়োগে মমুষ্তের মঙ্গল--দৈনন্দিন সামাজিক উন্মতি। অবিহ্িত 
প্রয়োগে সামাজিক ছুঃখ। সামাজিক শক্তির সেই অবিহিত প্রয়োগ, সামাজিক 
অত্যাচার। 

কথাটি এখনও পরিষ্কার হয় নাই। সামাজিক অত্যাচার ত বুঝ! গেল, কিন্তু কে 
অত্যাচার করে? কাহার উপর অত্যাচার হয়? সমাজ মনুত্তের সমবায়। এই সমবেত 
মনুষ্যগণ' কি আপনাদিগেরই উপর অত্যাচার করে? অথবা পরস্পরের রক্ষার্থ যাহারা 
সমাজসম্দ্ধ হইয়াছে, তাহারাই পরম্পরে উৎপীড়ন করে? তাই বটে, অথচ ঠিক তাই 
নহে। মনে রাখিতে হইবে যে, শক্তিরই অত্যাচার; যাহার হাতে সামাজিক শর্তি, সেই 
অত্যাচার করে। যেমন গ্রহাদি জড়পিগুমাত্রের মাধ্যাকর্ষণশক্তি কেন্দ্রনিহিত, তেমনি 
সমাজেরও একটি প্রধান শক্তি কেন্দ্রনিহিত। সেই শক্তি-_শাদনশপ্ডি; সামাজিক 
কেন্দ্র রাজ। বা সামাজিক শাসনকর্তগণ। সমাজরক্ষার জন্য, সমাজের শাসন আবগক। 
সকলেই শাসনকর্তা হইলে, অনিয়ম এবং মতভেদ হেতু শাসন অসম্ভব। অতএব শাসপের 
ভার, সকল সমাঁজেই এক বা ততোধিক ব্যক্তির উপর নিহিত হইয়াছে। তাহারাই 
সমাজের শাসনশক্তিধর__সামাজিক কেন্দ্র। তাহারাই অত্যাচারী । ঠাহারা মন্ুত; 
মনুয্যমাত্রেরই ভ্রান্তি এবং আত্মাদর, আছে। ভ্রান্ত হইয়া তাহার! সেই সমাজ প্রদপ্ 
শাসনশক্তি, শাসিতব্যের উপরে অহিহিত প্রয়োগ করেন। আত্মাদারের বশীছূত হইয়াও 
তাহারা উহার অবিহিত প্রয়োগ করেন । 

তবে' এক সম্প্রদায় সামাজিক অত্যাচারীকে পাইলাম। তাহার! রাজপুরুষ-_ 
অত্যাচারের পাত্র সমাজের অবশিষ্টাংশ। কিন্তু বাস্তবিক এই সম্প্রদায়ের অত্যাচারী 
' কেবল রাজ। বা রাজপুরুষ নহে । যিনিই সমাজের শাসনকর্তা, তিনিই এই সম্প্রদায়ের 
অভ্যাচারী। প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মপগণ, রাজপুরুষ বলিয়া গণ্য হয়েন না, অথচ 


৩৭২ বিবিধ প্রবন্ধ__দ্বিতীয় ভাগ- 


তাহারা সমাজের প্রধান শাসনকর্তা ছিলেন। আধ্যসমাজকে তাহারা যে দিকে 
ফিরাইতেন ঘুরাইতেন, আধ্যসমাজ সেই দ্রিকে ফিরিত ঘুরিত। আধ্্যসমাজকে তাহার! 
যে শিকল পরাইতেন, অলঙ্কার বলিয়া আর্ধ্যসমাজ সেই শিকল পরিত। মধ্যকালিক 
ইউরোপের ধর্মযাজকগণ সেইরূপ ছিলেন-_রাজপুরুম়ু নহেন, অথচ ইউরোণীয় সমাজের 
শাসনকর্তা, এবং ঘোরতর অত্যাচারী। পোপগণ ইউরোপের রাজ। ছিলেন না, এক 
বিন্দু ভূমির রাজ। মাত্র, কিন্তু তাহারা সমগ্র ইউরোপের উপর ঘোরতর অত্যাচর করিয়া! 
গিয়াছেন। ..গ্রেগরি বা ইনোসেন্ট, লিও বা আদ্রিয়ান্‌ ইউরোপে যতটা অত্যাঙার 
করিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় ফিলিপ্‌ বা চতুর্দশ লুই, অষ্টম হেন্রি বা প্রথম চালস্‌ ততদূর 
করিতে পারেন নাই। 


কেবল রাজপুরুষ বা ধর্্যাজকের দোষ দিয়া ক্ষান্ত হইব কেন? ইংলণডে এক্ষণে 
রাজ! (রাজ্জী ) কোন প্রকার অত্যাচারে ক্ষমতাশালী নহেন-_শাসনশক্তি তাহার হস্তে 
নহে। এক্ষণে প্রকৃত শাসনশক্তি ইংলণ্ডে সংবাদপত্রলেখকদিগের হস্তে । সুতরাং 
ইংলগ্ডের সংবাদপত্রলেখকগণ অত্যাচারী । যেখানে সামাজিক শক্তি, সেইখানেই 
সামাজিক অত্যাচার । 

কিন্ত সমাজের কেবল শাসনকর্তা এবং বিধাতৃগণ অত্যাচারী, এমত নহে। অন্য 
প্রকার সামাজিক অত্যাচারী আছে। যে সকল বিষয়ে রাজশাসন নাই, ধন্মশাসন নাই, 
কোন প্রকার শাঁসনকর্তীর শাসন নাই-সে সকল বিষয়ে সমাজ কাহার মতে চাল! 
অধিকাংশের মতে। যেখানে সমাজের এক মত্ত, সেখানে কোন গোলই নাই-_কোন 
অত্যাচার নাই। কিন্ত এরূপ একমত্য অতি বিরল । সচরাচরই মতভেদ ঘটে। মতভেদ 
ঘটলে, অধিকাংশের যে মত, অল্লাংশকে সেই মতে চলিতে হয়। অল্লাংশ ভিন্নমতাবলম্বী 
হইলেও, অধিকাংশের মতানুসারে কাধ্যকে ঘোরতর হঃখ বিবেচনা করিলেও» তাহাদিগকে 
অধিকাংশের মতে চলিতে হইবে । নহিলে অধিকাংশ অল্পাংশকে সমাজবহিষ্কৃত করিয়া 
দিবে_£বা অন্ত সামাজিক দণ্ডে গীড়িত করিবে ।' ইহ! ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার। 
ইহা! অল্লাংশের উপর অধিকাংশের অত্যাচার বলিয়া কথিত হইয়াছে । 

এদেশে অধিকাংশের মত যে, কেহ হিন্দুবংশজ হইয়। বিধবার বিবাহ দিতে পারিবে 
ন। বা কেহ হিন্দুবংশজ হইয়। সমুদ্র;পার হইবে না । অল্নাংশের মত, বিধবার বিবাহ দেওয়! 
অবশ্য কর্তব্য এবং ইংলগুদর্শন পরম ইঠ্টসাধক। কিন্তু যদি এই অল্লাংশ আপনার্দিগের 
মতানুসারে কার্য করে,-_বিধবা কম্ঠার বিবাহ দেয় বা ইংলণ্ডে যায়, তবে তাহারা 
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অধিকাংশকর্তৃক সমাজবহিষ্কৃত হয়। ইহা! অধিকাংশকর্তৃক অল্লাংশের উপর সামাজিক 
অত্যাচার । 

ইংলগ্ডে অধিকাংশ লোক খিষ্টভক্ত এবং ঈশ্বরবাদী। 'যে অনীশ্বরবাদী বা 
খিষ্টধর্ষে ভক্তিশৃন্য, সে সাহস করিয়া আপনার অবিশ্বাস ব্যক্ত করিতে পারে না। ব্যক্ত 
করিলে, নান! প্রকার সামাজিক গীড়ায় পীড়িত হয়। মিল্‌ জন্মাবচ্ছিন্নে আপনার অভক্তি 
ব্যক্ত করিতে পারিলেন না; ব্যক্ত ন৷ করিয়াও, কেবল সন্দেহের পাত্র হইয়াও, পারলিমেপ্টে 
অভিষেক-কালে অনেক বিদ্ববিত্রত হইয়াছিলেন। এবং মৃত্যুর পর অনেক গালি 
খাইয়াছিলেন। ইহ! ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার।, 


অতএব সামাজিক অত্যচারী ছুই শ্রেণীভুক্ত; এক, সমাজের শাস্ত। এবং বিধাতৃগণ ; 
দ্বিতীয়, সমাজের অধিকাংশ লোক। ইহা'দিগের অত্যাচারে সামাজিক ছুঃখের উৎপত্তি। 
সেই সকল সামাজিক ছুঃখ, সমাজের অবনতির কারণ। তাহার নিরাকরণ মনুত্বের 
সাধ্য এবং অবশ্ঠ কর্তব্য। কি কি উপায়ে, সেই সকল অত্যাচারের নিরাকরণ হইতে 
পারে? 

ঢুই উপায়; বাহুবল এবং বাক্যবল। 

বাহুবল কাহাকে বলি, এবং বাক্যবল,কাহাকে বলি, তাহ প্রথমে বুঝাইব। তৎপরে 
এই বলের প্রয়োগ বুঝাইব। এবং এই ছুই বলের প্রভেদ ও তারতম্য দেখাইব। 


কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না যে, যে বলে ব্যাস্ত হরিণশিশুকে হনন করিয়া ভোজন 
করে, আর যে বলে অস্তলিজ বা সেডান্‌ জিত হইয়াছিল, তাহা একই বল ;-ছুইই 
বাহুবল। আমি লিখিতে লিখিতে দেখিলাম, আমার সম্মুখে একটা টিকটিকি একটি 
মক্ষিক ধরিয়া খাইল-_সিস্ন্ত্িস হইতে আলেক্জণ্ডর রমানফ, পর্যাস্থ যে যত সাম্রাজ্য 
স্থাপিত করিয়াছে--রোমান্‌ বা মাকিদনীয়, খক্রু বা খলিফা, রুস্‌ বা প্রুমূ যিনি যে সাম্রাজ্য 
স্থাপিত বা রক্ষিত করিয়াছেন, তাহার বল, আর এই কষধার্ত টিকটিকির বল, একই বল-_ 
বাহুবল। সুলতান মহম্মদ সোমনাথের মন্দির লুঠ করিয়া লইয়া গেল-_আর কালামুখী 
মার্ছারী ইদুর মুখে করিয়া পলাইল-_উভয়েই বীর__বাছুবলে বীর। সোমনাথের মন্দিরে, 
আর আমার বস্্রচ্ছেদক ইন্দুরে প্রভেদ অনেক স্বীকার করি 7কিস্তু মহম্মদের লক্ষ সৈনিকে, 
আর এক মার্জারীতেও প্রভেদ অনেক । সংখ্যা ও শরীরে প্রভেদ-_বীধ্যে প্রভেদ বড় 
* দেখিনা । সাগরও জল-_-শিশিরবিন্ুও জল । মহণ্সদের বীর্য ও টিকটিকি বিড়ালের 
বীর্য, একই বীর্য । ছুইই বাহুবলের বীর্ধ্য। পৃথিবীর বীরপুরুষগণ ধন্য! এবং 
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তাহাদিগের গুণকীর্তনকারী ইতিবৃত্তলেখকগণ-_হেরডোটস্‌ হইতে কে ও কিওলেক্‌ সাহেব 
পর্ধ্যস্ত-_তাহারাও ধন্য । 
| কেহ কেহ ঝলিতে পারেন যে, কেবল বাহুবলে কখনও কোন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় 

নাই__কেবল বাহুবলে পাণিপাত সেডান্‌ জিত হয় না-_কেবল বাহুবলে নাপোলেয়ন্‌ বা 
মার্লবর বীর নহে। স্বীকার করি, কিছু কৌশল-_অর্থাৎ বুদ্ধিবল__বাহুবলের সঙ্গে সংযুক্ত 
ন1 হইলে কাধ্যকারিতা ঘটে না। কিন্তু ইহা কেবুল মনুষ্যবীরের কাধ্যে নহে-_কেহ কি 
মনে কর যে, বিনা কৌশলে টিকটিকি মাছি ধরে, কি বিড়াল ইছুর ধরে? বুদ্ধিবলের 
সহযোগ ভিন্ন বাহুবলের স্ফুত্তি নাই-নএবং বুদ্ধিবল ব্যতীত জীবের কোন বলেরই ক্ষতি 
নাই। 

অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, যে বলে পশুগণ এবং মন্ুস্যগণ উভয়ে 
প্রধানত; স্বার্থসাধন করে, তাহাই বাহুবল। প্রকৃত পক্ষে ইহা পশুবল, কিন্তু কাধ্যে 
সর্ধবক্ষম, এবং সর্বত্রই শেষ নিষ্পত্তিস্থল। যাহার আর কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না-_তাহার 
নিষ্পত্তি বাহুবলে । এমন গ্রন্থি নাই যে, ছুরিতে কাটা যায় না-_এমত প্রস্তর নাই যে, 
আঘাতে ভাঙ্গে না। বাহুবল ইহজগতের উচ্চ আদালত--সকল আগীলের উপর আপীল 
এইখানে; ইহার উপর আর আগীল নাই।, বাহুবল-_পশুর বল; কিন্ত মনুষ্য অগ্ভাপি 
কিয়দংশে পশু, এজন্য বাহুবল মনুয্যের প্রধান অবলম্বন । 

কিন্তু পশুগণের বাহুবলে এবং মন্ত্যের বাহুবলে একটু গুরুতর প্রভেদ আছে। 


পশুগণের বাহুবল নিত্য ব্যবহার করিতে হয়-_মনুষ্ের বাহুবল নিত্য ব্যবহারের প্রয়োজন 


নাই। ইহার কারণ ছুইটি। বাহুবল অনেক পণুগণের একমাত্র উদরপৃত্তির উপায়। 
দ্বিতীয় কারণ, পশুগণ প্রযুক্ত বাহুবলের বশীভূত বটে, কিন্ত প্রয়োগের পূর্বে প্রয়োগ" 
সম্ভাবনা বুঝিয়। উঠে না। এবং সমাজবদ্ধ নহে বলিয়া বাহুবলপ্রয়োগের প্রয়োজন নিবারণ 
করিতে পারে না । উপন্তাসে কথিত আছে যে, এক বনের পশুগণ, কোন সিংহ কর্তৃক 
বন্ পশুগণ নিত্য হত হইতেছে দেখিয়া, সিংহের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিল যে, প্রত্যহ পশুগণের 
উপর গীড়ন করিবার প্রয়োজন নাই-_-একটি একটি পণ্ড প্রত্যহ তাহার আহারজন্য উপস্থিত 
হইবে । এস্থলে পণুগণ সমাজনিবন্ধ মন্ুত্তের ম্যায় আচরণ করিল-_সিংহকর্তৃক বাহুবলের নিত্য 


প্রয়োগ নিবারণ করিল। মনুষ্য বুদ্ি দ্বারা বুঝিতে পারে যে, কোন্‌ অবস্থায় বাহুবল প্রযুক্ত 


হইবার সম্ভাবনা । এবং সামাজিক শৃঙ্ঘলের দ্বারা তাহার নিবারণ করিতে পারে। রাজ 
মাত্রই বাহুবলে রাজা, কিন্তু নিত্য বাহুবলপ্রয়োগের ছার! তাহাদিগকে প্রজাগীড়ন করিতে 


বাছবল ও বাক্যবল ৬৭৫ 
ছয় না। প্রজাগণ দেখিতে পায় যে, এই এক লক্ষ সৈনিক পুরুষ রাজার আজ্জাধীন ; 
রাঁজাজ্ঞার বিরোধ তাহাদের কেবল ধ্বংসের কারণ হইবে । অতএব প্রজা! বাহুবল প্রয়োগ 
সম্ভাবন। দেখিয়া, রাজাজ্ঞাবিরোধী হয় না। বাহুবলও প্রযুক্ত হয় না। অথচ বাহুবল 
প্রয়োগের যে উদ্দেশ্ঠ, তাহ সিদ্ধ হয়ঙ। এ দিকে এই এক লক্ষ সৈগ্য যে রাজার আজ্ঞাধীন, 
তাহারও কারণ প্রজার অর্থ অথব। অনুগ্রহ । প্রজার অর্থ যে রাজ্রার কোষগত বা! প্রজার 
অনুগ্রহ যে তাহার হস্তগত, সেটুকু সামাজিক নিয়মের ফল। অতএব এ স্থলে বাহুবল 
ষে প্রযুক্ত হইল না, তাহার মুখ্য কারণ মমুৃস্ঠের দূরঘৃষ্টি, গৌণ কারণ সমাজবন্ধন। 

আমরা এ প্রবন্ধে গৌণ কারণটি ছাড়িয়া দিলেও দিতে পারি। সামাজিক 
অত্যাচার যে যে বলে নিরাকৃত হয়, তাহার আলোচনায় আমর! প্রবৃত্ত। সমাজনিবদ্ধ 
না হইলে সামাঞজজিক অত্যাচারের অস্তিত্ব নাই। সমাজবন্ধন সকল সামাঞ্জিক অবস্থার 
নিত্য কারণ। যাহা নিত্য কারণ, বিকৃতির কারণানুসন্ধানে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে 
পারে। 

ইহা বুঝিতে পার! গিয়াছে যে, এইরূপ করিলে আমাদিগের শাসনের জন্তা বাহুবল 
প্রযুক্ত হইবে__এই বিশ্বাসই বাহুবল প্রয়োগ নিবারণের মূল। কিন্তু মন্ুযোর দূরদৃ্টি 
সকল সময়ে সমান নহে-_সকল সময়ে বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা করে না। অনেক 
সময়েই ধাহারা সমাজের মধ্যে তীক্ষদৃষ্টি, তাহারাই বুঝিতে পারেন যে, এই এই অবস্থায় 
বাহুবল প্রয়োগের সম্ভাবনা । তাহারা অন্যকে সেই অবস্থা বুঝাইয়া দেন। লোকে 
তাহাতে বুঝে । বুঝে যে, যদি আমরা এই সময়ে কর্তৃব্য সাধন না করি, তবে আমাদিগের 
উপর বানবলপ্রয়োগের সম্ভাবনা । বুঝে যে, বাহুবল প্রয়োগে কতকগুলি অশুভ ফলের 
সম্ভাবনা । সেই সকল অণ্ডত ফল আশঙ্কা করিয়া যাহারা বিপরীত পথগামী, তাহারা 
গম্ভব্য পথে গমন করে। 

অতএব যখন সমাজের এক ভাগ অপর ভাগকে গীড়িত করে, তখন সেই গীড়ন 
নিবারণের ছুইটি উপায়। প্রথম, বাহুবল প্রয়োগ । যখন রাজা প্রজাকে উৎগীড়ন 
করিয়া সহজে নিরস্ত হয়েন না, তখন প্রজা! বাহুবল প্রয়োগ করে। কখনও কখন রাজাকে 
যদি কেহ বুধাইতে পারে যে, এইরূপ উৎগীড়নে প্রজাগণ কর্তৃক বাহুবল প্রায়োগের আশঙ্কা, 
তবে রাজ অত্যাচার হইতে নিরস্ত হয়েন। 

ইংলণ্ডের প্রথম চার্লগ্‌ ষে প্রজাগণের বাহুবলে শাসিত হইয়াছিলেন, তাহা! সকলে 
অবগত আছেন। তাহার পু দ্বিতীয় জেমস বাহুবল প্রয়োগের উদ্যম দেখিয়াই 
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দেশ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এরূপ বাহুবল প্রয়োগের প্রয়োজন সচরাচর ঘটে না। 
বাহুবলের আশঙ্কাই যথেষ্ট । অসীম প্রতাপশালী ভারতীয় ইংরেজগণ যদি বুঝেন যে, 
কোন কাধ্যে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হইবে, তবে সে কার্যে হস্তক্ষেপ করেন না। ১৮৫৫৮ 
শালে দেখা গিয়াছে, ভারতীয় প্রজাগণ বাহুবলে ঠাহাদিগের সমকক্ষ নহে। তথাপি 
প্রজার সঙ্গে বাহুবলের পরীক্ষা সুখদায়ক নহে। অতএব তাহারা বাহুবল প্রয়োগের 
আশঙ্কা দেখিলে বাঞ্ছিত পথে গতি করেন না।  , 

অতএব কেবল ভাবী ফল বুঝাইতে পারিলেই, বিনা প্রয়োগে বাহুবলের কার্য সি 
হয়। এই প্রবৃত্তি-বা নিবৃত্তিদায়িনী শক্তি আর একটি দ্বিতীয় বল। কথায় বুঝাইতে 
হয়। এই জন্য আমি ইহাকে বাক্যবল নাম দিয়াছি। | 


এই বাক্যবল অতিশয় আদরণীয় পদার্থ। বাঁন্বল মম্ুয্যসংহার প্রভৃতি বিবিধ 
অনিষ্ট সাধন করে, কিন্তু বাক্যবল বিনা রক্তপাতে, বিনা অস্ত্রাঘাতে, বাহুবলের কাধ্য সিদ 
করে। অতএব এই বাক্যবল কি, এবং তাহার প্রয়োগ লক্ষণ ও বিধান কি প্রকার, তাহ! 
বিশেষ প্রকারে সমালোচিত হওয়া কর্তব্য । বিশেষতঃ এতদ্দেশে। অস্মদ্দেশে বাহুবল 
প্রয়োগের কোন সম্ভাবনা নাই-_বর্তমান অবস্থায় অকর্তব্যও বটে। সামাজিক অত্যাচার 
নিবারণের বাক্যবল একমাত্র উপায়। অতএব বাঁক্যবলের বিশেষ প্রকারে উন্নতির 
গ্রয়োজন। 
বস্তুতঃ বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এ পর্য্যন্ত বাহুবলে পৃথিবীর 
কেবল অবনতিই সাধন করিয়াছে__যাহা। কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। 
সভ্যতার যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মানীতি 
সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, যাহারই উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। যিনি বক্তা, ঘিনি 
কবি, যিনি লেখক-_দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবেত্তা, ধর্ম্মবেস্তা, ব্যবস্থাবেত্া, সকলেই 
বাক্যবলেই বলী। ু 
ইহা কেহ মনে না করেন যে, কেবল বাহুবলের প্রয়োগ নিবারণই বাক্যবলের 
পরিণাম বা তদর্থে ই বাক্যবল প্রযুক্ত হয়। মনুষ্য কতক দুর পণুচরিত্র পরিত্যাগ করিয়। 
উন্নতাবস্থায় ফ্াড়াইয়াছে। অনেক সময়ে মনুষ্য ভয়ে ভীত না হইয়াও, সৎকর্দানুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত । যদি সমগ্র সাজের কখন এক কালে কোন বিশেষ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে 
তবে সে সংকাধ্য অবশ্য অনুষিত হয়। এই সংপথে জনসাধারণের প্রবৃত্তি কখনও কখনও 
* জ্ঞানীর উপদেশ ব্যতীত ঘটে না। সাধারণ মনুম্ুগণ অজ্ঞ, চিন্তাশীল, ব্যক্তিগণ 
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তাহাদিগকে শিক্ষা দেন। সেই শিক্ষাদায়িনী উপদেশমালা যদি যথাবিহিত বলশালিনী 
হয়, তবেই তাহা! সমাজের হৃদয়জতা। হয়। যাহা সমাজের একবার হৃদ্গত হয়, সমান 
আর তাহা ছাড়ে না_তদন্ুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। উপদেশবাক্যবলে আলোচিত সমাজ 
বিগ্লুত হইয়া উঠে। বাক্যবলে এইরূপ, যাদৃশ সামাজিক ইষ্ট সাধিত হয়, বাহুবলে তাদৃশ 
কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই । 

মুসা, ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতি,বাহুবলে বলী নহেন__বাক্যবীর মাত্র। কিন্তু ইসা, 
শক্যসিংহ প্রভৃতির দ্বার! পৃথিবীর যে ইঞ্ট সাধিত হইয়াছে, বাহুবলবীরগণ কর্তৃক তাহার 
শতাংশ নহে। বাহুবলে যে কখনও কোন সমাঞ্জের ইষ্ট সাধন হয় না, এমত নহে। 
আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলই শ্রেষ্ঠ। আমেরিকায় প্রধান উন্নতিসাধনকর্তা বাহুবলবীর 
ওয়াশিংটন্। হলগ্ু. বেলজিয়মের প্রধান উন্নতিসাধনকর্তা বাহুবলবীর অরেঞ্জের 
উইলিয়ম। ভারতবর্ষের আধুনিক ছূর্গতির প্রধান কারণ-_বানবলের অভাব। কিন্ত 
মোটের উপর দেখিতে গেলে, দেখা যাইবে যে, বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলেই জগতের ইষ্ট 
সাধিত হইয়াছে । বাহুবল পশুর বল-_বাক্যবল মনুষ্যের বল। কিন্তু কতৃকগুলা বকিতে 
পারিলে বাক্যবল হয় না।__বাক্যের বলকে আমি বাক্যবল বলিতেছি না। বাক্যে যাহ! 
ব্যক্ত হয়, তাহীরই বলকে বাক্যবল বলিতেছি,। চিন্তাশীল চিন্তার দ্বারা জাগতিক তত্ব- 
সকল মনোমধ্য হইতে উদ্ভূত করেন__বক্তা তাহা বাক্যে লোকের হৃদয়গত করান। 
এতছ্বতয়ের বলের সমবায়কে বাক্যবল বলিতেছি। 

অনেক সময়েই এই বল একাধারে নিহিত__কখন কখন বলের আধার পৃথকৃস্থৃত। 
একত্রিত হউক, পৃথকৃভূত হউক, উভয়ের সমবায়ই বাক্যবল। 


( অসম্পূর্ণ ) 


৪৮ 


লিখিবার ভাষ। 


প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা! এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল 
বাঙ্গালী ইংরেজি সাহিত্যে পারদর্শাঁ, তাহারা একজন লগুনী ককৃনী বা একজন কৃষকের 
কথা সহজে বুঝিতে পারেন না, এবং এতদ্দেশে অনেক দিন বাঁস করিয়। বাঙ্গালীর সহিত 
কথাবার্তা কহিতে কহিতে যে ইংরেজের! বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাহার! প্রায় একখানি 
বাঙ্গালাগ্রস্থ বুঝিতে পারেন না। প্রাচীন ভারতেও সংস্কতে ও প্রাকৃতে, আদৌ বোধ 
হয়, এইরূপ, প্রভেদ ছিল, এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ধায় ভাষাসকলের 
উৎপত্তি। 

বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতট! প্রভেদ দেখ। যায়, অন্থাত্র তত নহে। 
বলিতে গেলে, কিছু কাল পূর্ব্বে ছুইটি পৃথক্‌ ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির 
নাম সাধুভাষা ; অপরটির নাম অপর ভাষা । একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার 
ভাষা । পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন, দ্বিতীয়টির কোন চিহ্ন পাঁওয়া যাইত না। 
সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দসকল বাঙ্গাল! ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত 
হইত। যে শব আভাঙ্গ সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার 
ছিল না। লোকে বুঝুক বা ন! বুঝুক, আভাঙ্া সংস্কৃত চাহি। অপর ভাষা সে দিকে 
না গিয়া, যাহা সকলের বোধগম্য, তাহাই ব্যবহার করে। 

গগ্ভ” গ্রন্থাদিতে সাধুভাষ! ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না। তখন পুস্তক প্রণয়ন 
সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। অন্যের বৌধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গালা 





৯ বজদর্শন, ১২৮৫, জোষ্। ' 

৭" পদ্য সম্বন্ধে ভিন্ন রীতি। আদৌ বাঙ্গালা কাব্যে কথিত ভাষাই অধিক পরিমাণে ব্যবহার' 
হইত-_-এখনও হইতেছে । বোধ হয়, আজি কালি সংস্কৃত শব বাঙ্গালা পদ্ছে পূর্ববাপেক্ষা অধিক পরিমাণ 
প্রবেশ করিতেছে; চত্ডিদাসের গীত এবং ব্রজাঙ্জনা কাব্য, অথবা কৃত্তিবাসি রামায়ণ এবং বৃত্রসংহা? 
তুলনা করিয়! দেখিলেই বুঝিতে পারাযাইবে । এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা কেবল বাজালা গঃ 
সম্বন্ধেই বর্তে। ধাহারা সাহিত্যের ফলাফল অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহারা জানেন ষে, গদ্যাপেক্ষা গ 
রেষ্ট, এবং সভ্যতার উন্নতি পক্ষে পদ্যাপেক্ষা! গণ্ঠই কার্যকারী । অতএব পঞ্ঠের রীতি ভিন্ন হইলেও, এ 
প্রবন্ধের প্রয়োজন কমিল না। 


বাঙ্গাল৷ ভাষ৷ ৩৪৯ 


গ্রস্থ প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গালা লিখিতে পারেই না। হীহারা 
ইংরেজিতে পণ্ডিত, তাহারা বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে না জান! গৌরবের মধ্যে গণ্য 
করিতেন। সুতরাং বাঙ্গালায় রচনা ফৌটা-কাটা অনুস্বারবাদীদিগনের একচেটিয়া মহল 
ছিল। সংস্কৃতেই তাহাদিগের গৌরব । তাহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই ভবে বুঝি বাঙ্গালা 
ভাষার গৌরব? যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভ। বাড়ক না বাড়ুক, 
ওজনে ভারি সোন! অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই রসথকর্তারা তেমনি 
জানতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা মা হউক, ছূর্বোধ্য সংস্কৃতবাহুল্য থাকিলেই রচনার 
গৌরব হইল। 

এইরূপ সস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতান্ুকারিতা হেতু বাঙ্গাল! সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, 
শ্রীহীন, ছুর্ধল, এবং বাঙ্গাল! সমাজে অপরিচিত হইয়া! রহিল। টেক্ঠাদ ঠাকুর প্রথমে 
এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। ইংরেজিতে 
প্রচলিত ভাষার মহিম! দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালীর 
প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গগ্গ্রস্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন 
করে, তিনি সেই ভাষায় “আলালের ঘরের ছুলাল” প্রণয়ন করিলেন । -সেই দিন হইতে 
বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুদ্ধ তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত 
হইল। 

সেই দিন হইতে সাধুভাষা, এবং অপর ভাষা, ছুই প্রকার ভাষাতেই বাঙ্গালা গ্রন্থ 
প্রণয়ন হইতে লাগিল, ইহ দেখিয়া সংস্কৃতব্যবসায়ীর৷ জালাতন হইয়া উঠিলেন; অপর 
ভাষা, তাহাদিগের বড় ঘ্ৃণ্য। মগ্ঘ, মুরগী, এবং টেকচাদি বাঙ্গালা এককালে প্রচলিত 
হইয়া ভট্টাচার্ধ্যগোষ্ঠীকে আকুল করিয়া তুলিল। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার সমালোচকেরা 
ছই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। এক দল খাঁটি সংস্কৃতবাদী_যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক 
শব ভিন্ন অন্য শব ব্যবহার হয়, তাহ] তাহাদের বিবেচনায় ঘ্বণার যোগ্য । অপর সম্প্রদায় 
বলেন, তোমাদের ও কচকচি বাঙ্গালা নহে। উহা! আমরা কোন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে 
দিব না। যে ভাষা বাঙ্গাল! সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্য কার্ধ্য সকল 
সম্পাদিত হয়, যাহা! সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষা_তাহাই গ্রস্থাদির 
ব্যবহারের যোগ্য । অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে এই সম্প্রদায়তবক্ত। আদর! 
উভয় সম্প্রদায়ের এক এক মুখপাত্রের উক্তি এই প্রবন্ধে সমালোচিত করিয়। স্থুল বিষয়ের 


মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। 





. কে বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্রন্বপ আমরা রামগতি ন্যায়রত্ব মহাশয়কে গ্রহণ 
করিতেছি। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি. মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতে আমরা ম্থায়রত 
মহাশয়কে এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্রন্বরূপ গ্রহণ করিলাম, ইহাতে সংস্কৃতবাদীদিগের গ্রতি 
কিছু অবিচার হয়ইহা৷ আমর! স্বীকার করি। ন্যায়রত্ব মহাশয় সংস্কৃতে সুশিক্ষিত, কিন্ত 
ইংরেজি জানেন না-__পাশ্চাত্য সাহিত্য তাহার শিকট পরিচিত নহে। তাহার প্রণীত 
বাঙ্গাল। সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে ইংরেজি বিদ্যার একটু পরিচয় দ্রিতে গিয়া ন্যায়রত্ব মহাশয় 
কিছু লোক হাসাইয়াছেন।* আমরা সেই গ্রন্থ 'হইতে সিদ্ধ করিতেছি যে, পাশ্চৃত্য 
সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, ন্ায়রত্ব মহাশয় তাহাতে বঞ্চিত। যিনি এই 
স্ুফলে বঞ্চিত, বিচাধ্য বিষয়ে তাহার মত তাহার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে অধিক 
গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এমত বোধ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত; যে সকল সংস্কৃতবাদী 
পণ্ডিতদ্িগের মত অধিকতর আদরণীয়, তাহারা কেহই সেই মত, স্বপ্রণীত কোন গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। সুতরাং তাহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করিতে আমরা 
সক্ষম হইলাম না। ন্যায়রত্ব মহাশয় স্বপ্রণীত উক্ত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে আপনার 
মতগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্যই তাহাকে এ সম্প্রদায়ের মুখপাত্র- 
স্বরূপ ধরিতে হইল। ভিনি “আলালের ঘরের ছুলাল” হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া 
লিখিয়াছেন যে, “এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত এই যে, সর্ব্ববিধ গ্রস্থরচনায় এইরূপ ভাষা! আদর্শন্বরূপ 
হইতে পারে কি না?--আমাদের বিবেচনায় কখনই না। আলালের ঘরের ছুলাল 
বল, হুতোমপেচা বল, মৃণালিনী বল-_পত্বী বা পাচ জন বয়স্তের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ 
করিতে পারি-_কিস্তু পিতাপুজে একত্র বসিয়া অসম্কুচিতমুখে কখনই ও সকল পড়িতে 
পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকত। উহা! পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, এ 
ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জ! বোধ হয়। 
পাঠকগণ! যদি আপনাদের উপর বিষ্ভালয়ের পুস্তকনির্র্বাচনের ভার হয়, আপনারা 


শি পাশাপাশি পাশা াাীশীশী প্লাস ীিতি্পি পা্পিাশিপাস্পাশী পিপিপি পিপিপি শিাপীয্স্পীীিশীীীিশিশী 


* যে, যে গ্রন্থ পড়ে নাই, যাহাতে যাহার বিদ্যা নাই, সেই গ্রন্থে ও সেই বিদ্যায় বিদ্যাবত্তা দেখান, 
বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে একটি সংক্রামক রোগের স্বরূপ হইয়াছে । যিনি একছত্র সংস্কৃত কখন পড়েন 
নাই, তিনি ঝুড়ি ঝুড়ি সংস্কৃত কবিতা তুলিয়া শ্ীয় প্রবন্ধ উজ্জল করিতে চাহেন; ধিনি এক 'বর্ণ ইংরেজি 
জানেন না, তিনি ইংরেজি সাহিত্যের বিচারু লইয়া হুলস্কুল বাধাইয়৷ দেন। যিনি ক্ষুত্ গ্রন্থ ভিন্ন পড়েন 
নাই--তিনি বড় বড় গ্রন্থ হইতে অসংলগ্ন কোটেশ্ন করিয়া হাড় জালান। এ সকল নিতান্ত 


কুরুচির ফল। 


বাঙ্গালা ভাষা | ৬৮৩ 


আলালী ভাষায় লিখিত কোন পুস্তককে পাঠ্যরূপে নির্দেশ করিতে পারিবেন কি 1__ বোধ 
হয় পারিবেন না। কেন পারিবেন না? ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথা বলিবেন যে, 
ওরূপ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয় এবং উহ সর্বসমক্ষে পাঠ করিতে লজ্জা বোধ হয়। 
অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ মনোরধিকা হইলেও, 
উহ! সর্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহ না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য 
হইতেছে যে, এরূপ ভাষায় গ্রন্থরচন! করা উচিত কি না?--আমাদের বেধে অবশ্য 
উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া 
যায়__মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট! মুখে না দিলে 'সে বিকৃতির নিবারণ হয় 
না, সেইরূপ কেবল বিগ্াসাগরী রচন শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জম্মে, তাহার 
পরিবর্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচন! শ্রবণ কর! পাঠকদিগের আবশ্যক 1” 


আমরা ইহাতে বুঝিতেছি যে, প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে ম্যায়রত্ব মহাশয়ের 
প্রধান আপত্তি যে, পিতা পুজে একত্রে বসিয়া এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে পারে না। 
বুঝিলাম যে, ম্যায়রত্বু মহাশয়ের বিবেচনায় পিতা পুজে বড় বড় সংস্কৃত শব্ধ কথোপকথন 
কর! কর্তব্য; প্রচলিত ভাষায় কথাবার্তা হইতে পারে না। এই আইন চলিলে বোধ 
হয়, ইহার পর শুনিব যে, শিশু মাতার কাছে খাবার চাহিবার সময় বলিবে, “হে মাত 
খাগ্ঠং দেহি মে” এবং ছেলে বাপের কাছে জুতার আবদার করিবার সময় বলিবে, “ছিন্নেয়ং 
পাদুকা মদীয়া।” ন্যায়রত্ব মহাশয় সকলের সম্মুখে সরল ভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জ! 
বোধ করেন, এবং সেই ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ বিবেচনা করেন না, ইহ! শুনিয়া তাহার 
ছাত্রদিগের জন্য আমরা বড় ছুঃখিত হইলাম । বোধ হয়, তিনি স্বীয় ছাত্রগণকে উপদেশ 
দিবার সময়ে লজ্জাবশত; দেড়গজী সমাসপরম্পর! বিষ্াসে তাহাদিগের মাথ! ঘুরাইয়া 
দেন। তাহারা যে এবংবিধ শিক্ষায় অধিক বিদ্যা উপার্জন করে, এমত বোধ হয় না। 
কেন না, আমাদের স্থুল বুদ্ধিতে ইহা উপলব্ধি হয় যে, যাহা বুঝিতে না পারা যায়, 
তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ হয় 'না। আমাদের এইরূপ বোধ আছে যে, সরল ভাষাই 
শিক্ষাপ্রদ। গ্তায়রত্ব মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন, 
তাহা আঙ্করা অনেক ভাবিয়। স্থির করিতে পারিলাম না। বোধ হয়, বাল্যসংস্কার ভিন্ন 
আর কিছুই সরল ভাষার প্রতি তাহার বীতরাগের কারণ নহে। আমরা আরও বিস্মিত 
হইয়া দেখিলাম যে, তিনি স্বয়ং যে ভাষায় বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন, 
তাহাও সরল প্রচলিত ভাষা । টেকাদী ভাষার সঙ্গে এবং তাহার ভাষার সঙ্গে কোন 
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প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল এই যে, টেকচাদে রঙ্গরস আছে, স্তায়রত্বে কোন রঙ্গরস নাই। 
তিনি যে বলিয়াছেন যে, পিতাপুজে একত্র বসিয়া অসস্কুচিত মুখে টেকটাদী ভাষা পড়িতে 
পারা যায় না, তাহার প্রকৃত কারণ টেকর্চাদে রঙ্গরদ আছে। বাঙ্গালাদেশে পি 
পুজ্রে একত্র বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক অতটুকু বুঝিতে ন! 
পারিয়াই বিগ্যাসাগরী ভাষার মহিমা কীর্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাষা হইতে রঙ্গরস 
উঠাইয়া দেওয়া যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মত হয়, তবে তাহারা সেই বিষয়ে 
যত্ববান্‌ হউন। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রচলিত ভাঁষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা 
করিবেন না। 


ম্যায়রত্ব মহাশয়ের মত সমালোচনায় আর অধিক কাল হরণ করিবার আমাদিগের 
ইচ্ছ! নাই। আমর! এক্ষণে সুশিক্ষিত অথব! নব্য সম্প্রদায়ের মত সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
হইব। এই সম্প্রদায়ের সকলের মত একরূপ নহে । ইহার মধ্যে এক দল এমন আছেন 
যে, তাহারা কিছু বাঁড়াবাঁড়ি করিতে প্ররস্থত। তন্মধ্যে বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় গত 
বংসর কলিকাত৷ রিভিউতে বাঙ্গাল ভাষার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি 
উৎকৃষ্ট । তাহার মতগুলি অনেক স্থলে মুসঙ্গত এবং আদরণীয়। অনেক স্থলে তিনি 
কিছু বেশী গিয়াছেন। বহুবচন জ্ঞাপনে গণ শব্ধ ব্যবহার করার প্রতি তাহার 
. কোপদৃষ্টি । বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ তিনি মানেন নাঁ। পৃথিবী যে বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক 
শব্দ, ইহা তাহার অসহা। বাঙ্গালায় সন্ধি তাহার চক্ষুশূল। বাঙ্গালায় তিনি জনৈক 
লিখিতে দিবেন না। তব প্রত্যয়াস্ত এবং ষ প্রত্যয়াস্ত শব্দ ব্যবহার করিতে দিবেন না। 
সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ, যথা--একাদশ বা চত্বারিংশং বা ছুই শত ইত্যাদি বাঙ্গালায় 
ব্যবহার করিতে দ্রিবেন না। ভ্রাতা, কল্য, কর্ণ, স্বর্ণ, তাত, পত্র, মস্তক, অশ্ব ইত্যাদি 
শব্ধ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার করিতে দিবেন না । ভাই, কাল, কান, সোণা, কেবল এই 
সকল শব্ধ ব্যবহার হইবে। এইরূপ তিনি বাঙ্গালাভাষার উপর অনেক দৌরাত্থয 
করিয়াছেন. তথাপি তিনি এই প্রবন্ধে বাঙ্গালাতাঘা সম্বন্ধে অনেকগুলিন সারগর্ভ কথা 
বলিয়াছেন। বাঙ্গাল! লেখকেরা তাহা স্মরণ রাখেন, ইহা আমাদের ইচ্ছা! । 

শ্বামীচরণবাবু বলিয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে, বাঙ্গাল শর্ক ত্রিবিধ। 
প্রথম, সংস্কতমূলক শব, যাহার বাঙ্গুলায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা-_গৃহ হইতে ঘর, ভ্রাতা 
হইতে ভাই। দ্বিতীয়, সংস্কৃতমূলক শব, যাহার রূপান্তর হয় নাই। যথা--জল, মেঘ, ' 
সূর্য্য । তৃতীয়, যে সকল শব্দের সংস্কৃতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। 


প্রথম শ্রেণীর শব সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, রূপান্তরিত প্রচলিত সংস্কৃতমূলক শবের 
পরিবর্তে কোন স্থানেই অরূপাস্তরিত মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে, যথা__ 
মাথার পরিবর্ডে মস্তক, বামনের পরিবর্তে ত্রাঙ্মণ ইত্যাদি ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। 
আমরা বলি যে, এক্ষণে বামনও /যমন প্রচলিত, ব্রাহ্মণ সেইরূপ প্রচলিত। পাতাও 
যেরূপ প্রচলিত, পত্র ততদুর না হউক, প্রায় সেইরপ প্রচলিত। ভাই যেরপ প্রচলিত, 
ভ্রাতা ততদুর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদে 
কোন ফল নাই এবং উচ্ছেদ সম্ভবও নহে। কেহ মত্ত করিয়া মাভা, পিতা, ভ্রাতা, গৃহ, 
তাত্র বা মস্তক ইত্যাদি শব্দকে বাঙ্গালা ভাষা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। 
আর বহিষ্কৃত করিয়াই বা ফল কি? এ বাঙ্গালা দেশে কোন্‌ চাষা আছে যে, ধাস্া, 
পুষ্করিণী, গৃহ বা মস্তক ইত্যাদি শবের অর্থ বুঝে না। যদি সকলে বুঝে, তবে কি দোষে 
এই শ্রেণীর শব্দগুলি বধার্থ ? বরং ইহাদের পরিত্যাগে ভাষ| কিয়দংশে ধনশৃম্য হইবে 
মাত্র। নিষ্কারণ ভাষাকে ধনশৃস্তা করা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। আর কতকগুলি 
এমত শব্দ আছে যে, তাহাদের রূপান্তর ঘটিয়াছে আপাতত বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক 
রূপাস্তর ঘটে নাই, কেবল সাধারণের উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। সকলেই উচ্চারণ 
করে “খেউরি”, কিন্তু ক্ষৌরী লিখিলে সকৃলে বুঝে যে, এই সেই “খেউরি” শব । এ স্থলে 
ক্ষৌরীকে পরিত্যাগ করিয়া খেউরি প্রচলিত করায় কোন লাভ নাই। বরং এমত স্থলে 
আদিম সংস্কৃত রূপটি বজায় রাখিলে ভাষার স্থায়িত্ব জম্মে। কিন্তু এমন অনেকগুলি শব 
আছে যে, তাহার আদিম রূপ সাধারণের প্রচলিত বা সাধারণের বোধগম্য নহে-_তাহার 
অপত্রংশই প্রচলিত এবং সকলের বোধগম্য । এমত স্থলেই আদিম রূপ কদাচ ব্যবহার্য 
লহে। 

যদিও আমরা এমন বলি না যে, “ঘর” প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহশবের উচ্ছেদ 
করিতে হইবে, অথবা মাথা শব্দ "প্রচলিত আছে বলিয়। মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে 
হইবে; কিন্ত আমরা এমত বঙ্গি যে, অকারণে ঘর শকের পরিবর্তে গৃহ, অকারণে মাথার 
পরিবর্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্তে পত্র এবং তামার পরিবর্তে তার ব্যবহার উচিত 
নহে। ' ফেন না, ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গালা; আর গৃহ, মত্তক, পত্র, তা মাস্কৃত। 
বাঙ্গাল! লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখিব? আর দেখা ঘায় 
যে, সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর, সুস্পষ্ট ও তেজন্বী 
ইয়। “হে ভ্রাত£” বলিয়া যে ডাকে, বোধ হয় যেন সে যাত্রা করিতেছে? “ভাই রে 
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বলিয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে। অতএব আমরা ভ্রাতা শব্ধ উঠাইয়। 
দিতে চাই না বটে, কিন্তু সচরাচর আমরা ভাই শবই ব্যবহার করিতে চাই। ভ্রাতা 
শব রাখিতে চাই, 'তাহার কারণ এই যে, সময়ে সময়ে তদ্যবহারে বড় উপকার হয়। 
“ভ্রাতৃভাঁব” এবং “ভাইভাব” “ভ্রাতৃত্ব” এবং “ভাইগিরি” এতছ্ভয়ের তুলনায় বুঝা 
যাইবে যে, কেন ভ্রাতৃ শব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত। এই স্থলে বলিতে হয় যে, 
আজিও অকারণে প্রচলিত বাঙ্গালা ছাড়িয়! সংস্কৃত ব্যবহারে, ভাই ছাড়িয়া 'অকারণে 
্রাত্ব শব্দের ব্যবহারে অনেক লেখকের বিশেষ আম্ুরক্তি আছে। অনেক বাঙ্গালা রচনা 
যে নীরস, নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট, ইহাই ত্বাহার কারণ। 


দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কৃত শব রূপান্তর না হইয়াই বাঙ্গালায় 
প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই । তৃতীয় শ্রেণী অর্থাং 
যে সকল শব্দ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্বশূন্ত, তৎসম্বন্ধে শ্যামাঁচরণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহ! 
অত্যন্ত সারগর্ভ এবং আমর! তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। সংস্কৃতপ্রিয় লেখকদিগের 
অভ্যাস যে, এই শ্রেণীর শব্ধ সকল তাহারা রচন। হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। 
অন্যের রচনায় সে সকল শব্দের ব্যবহার শেলের ম্যায় তাহাদিগকে বিদ্ধ করে। ইহার 
পর মূর্খত। আমরা আর দেখি না। যদি রোন ধনবান্‌ ইংরেজের অর্থভাগারে হালি 
এবং বাদশাহী ছুই প্রকার মোহর থাকে, এবং সেই ইংরেজ যদি জাত্যভিমানের বশ হইয়া 
বিবির মাথাওয়ালা মোহর রাখিয়া, ফাসি লেখা মোঁহরগুলি ফেলিয়। দেয়, তবে সকলেই 
সেই ইংরেজকে ঘোরতর মূর্খ বলিবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, এই পণ্ডিতের মেই 
মত মূর্খ । 

তাহার পরে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্ধকে বাঙ্গাল! ভাষায় নূতন সম্পিবেশিত করার 
ওচিত্য বিচার্ধ্য। দেখা যায়, লেখকের! ভুরি ভূরি অপ্রচলিত নৃতন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজনে 
বা নিপ্রয়োজনে ব্যবহার করিয়৷ থাকেন। বাঙ্গাল, আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার 
অভাব পুরণ জন্য অন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে সময়ে শব কর্জ করিতে হইবে। কর্জ 
করিতে হইলে, চিরকেলে মহাজন সংস্কতের কাছেই ধার করা কর্তব্য। প্রথমতঃ) সংস্কৃত 
মহাজনই পরম ধনী; ইহার রত্বময় শব্দভাগডার হইতে যাহা! চাও, তাহাই পাওয়া! যায়; 
দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে শব্দ লই, বাঙ্ালার সঙ্গে ভাল মিশে। বাঙ্গালার অস্থি, 
মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। তৃতীয়ত, সংস্কৃত হইতে নৃতন শব্দ লইলে, 
অনেকে বুঝিতে পারে; ইংরেজী বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝিবে? “মাধ্যাকর্ষণ” 


বাঙ্গাল৷ ভাষা ৩৮৫ 
বললে কতক অর্থ অনেক অনভিজ্ঞ লোকেও বুঝে। গ্গ্রাবিটেশ্টন্” ব্লিলে ইংরেজী 
যাহারা ন! বুঝে, তাহারা! কেহই বুঝিবে না। অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব নাই, সেখানে 
অবশ্ত সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু 'রিশ্রয়োজনে অর্থাৎ 
বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তদ্বাচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্ধ ব্যবহার ধাহারা করেন, তাহাদের 
কিরূপ রুচি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। / | 

স্থল' কথা, সাহিত্য কি জম্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে, তাহার'বুঝিবার 
জন্য'। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয় এ 
উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা! সত হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য 
অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের 
বোধগম্য--তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্টু 
থাকে ষে, আমার গ্রন্থ ছুই চারি জন শবপণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন 
নাই, তবে তিনি গিয়। দুরূহ ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাহার যশ করে 
করুক, আমরা কখন যশ করিব না। তিনি ছুই একজনের উপকার করিলে করিতে 
পারেন, কিন্তু আমর! তাহাকে পরোঁপকারকাতর খলস্বভাব পাষণ্ড বলিব। তিনি 
জ্ঞানবিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া, চেষ্টা করিয়া! অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞানভাগ্ডার হইতে 
দূরে রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের 
উদ্দেশ্য নাই ; জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্বোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই; 
অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মনন গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত-- 
তিতই গ্রস্থের সফলতা । জ্ঞানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সে স্বজনের প্রাপ্য 
ধনকে, তুমি এমত ছুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই 
ভাষা শিিয়াছে, তাহার! ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তৃমি অধিকাংশ 
মনুষ্যকে তাহাদিগের ব্বত্ব হইতে বঞ্চিত্ব করিলে । তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র। 

তাই বলিয়া আমরা এমত বঙ্সিতেছি ন। যে, বাঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমি ভাষায় 
হওয়া উচিত। তাহ! কখন হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষ! 
এবং করনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য 
ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্ট কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসধালন। 
এই মহৎ উদ্দেশ্ত ছুতোমি ভাষায় কখনও দিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিজ্র, 
ইহার তত শব্ধন নাই ; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হছুতোমি 

৪৯ 


৬৮৬ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অঙ্গীল নয়, সেখানে পবিভ্রতাশৃম্ত । হুতোমি ভাষায় কখন 
গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে। যিনি হুতোমর্পেচা লিখিয়াছিলেন, তাহার রুচি বা 
বিবেচনার আমর প্রশংসা করি না। 

টেকাদি ভাষা, হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্ত ও করুণরসের ইহা 
বিশেষ উপযোগী । স্বচ্‌ কবি বর্ণস্‌ হাস্য ও করুণরসাত্মিকা কবিতায় স্কচ্‌ ভাষা ব্যবহার 
করিতেন, গম্ভীর এবং উন্নত বিষয়ে ইংরেজি ব্যবহার করিতেন। গম্ভীর এবং উন্নত বা 
চিন্তাময় বিষয়ে টেকাদি ভাষায় কুলায় না। কেন না, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দব্রিদ্ 
দুর্বল এবং অপরিমাজ্জিত"। 

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার 
উচ্চতা বা সামাম্ততা নির্ধারিত হওয়া উচিত । রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, 
সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ 
বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা । তাহার পর ভাষার সৌনদর্যা 
সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে । অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ 
সৌন্দর্য্য-_সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্ধের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। 
প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও,, কোন্‌ ভাষায় তাহ! সর্বাপেক্ষা পরিষাররূপে 
ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহ। সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং স্থুন্দর 
হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকাদি বা হুতোমি ভাষায় 
সকলের অপেক্ষা কার্ধ্য স্ুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা 
বিদ্ভাসাগর ব। ভূদেববাবুপ্রদশিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং 
সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষ! ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও 
কার্ধ্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে) প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই-_ 
নিশ্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে-_-যতটুকু 
বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে-_তজ্জন্য ইংরেজি, 'ফাসি, আর্বি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে 
ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহ গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তার 
পর সেই রচনাকে সৌন্দর্ধ্যবিশিষ্ট করিবে-_কেন না, যাহা অসুন্দর, মনুষ্যত্বের উপরে 
তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্টরিলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই 
চেষ্টা দেখিবে_-লেখক যদ্দি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্ট। প্রায় সফল হইবে। আমরা ' 
দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবন্থল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। 


বাঙ্গাল ভাষ৷ ৩৮৭ 


কিন্ত যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই 
সংস্কৃতবন্থল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসস্কোচে সে আশ্রয় 
লইবে। রঃ | 

ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি । নব্য ও প্রাচীন উভয় 
সম্প্রদায়ের পরামর্শ ভ্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় 
ভা! শক্তিশালিনী, শবৰৈশ্বধধযে ুষ্টী এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভৃষিতা হইবে । . . 





মনুষ্যত্ব কি? 


মনত্ুজন্ম গ্রহণ করিয়া কি করিতে হইবে, আজিও মন্ুস্য অহা বুঝিতে পারে 
নাই। অনেক লোক আছেন, তাহারা জগতে ধর্্মাত্মা বলিয়া আত্মপরিচয় দেন; তাহারা 
মুখে বলিয়। থাকেন যে, পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয়ই ইহজন্মে মনু্যের উদ্দেশ্য ৷ কিন্ত 
অধিকাংশ লোকই, বাক্যে না হউক, কার্ষ্ে এ কথা মানে না; অনেক লোক পরকান্সের 
অস্তিত্বই স্বীকার করে না। পরকাল সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয় 
ইহলোকের একমাত্র উদ্দেশ্ট বলিয়া। সর্ধজনস্বীকৃত হইলেও, পুণ্য কি, সে বিষয়ে বিশেষ 
মতভেদ । এই বঙ্গদেশেই এক সম্প্রদায়ের মত-_মগ্তপান পরকালের ঘোর বিপদের 
কারণ; আর এক সম্প্রদায়ের মত__মগ্ভপান পরকালের জন্য পরম কার্ধ্য। অথচ উভয় 
সম্প্রদায়ই বাঙ্গালী এবং উভয় সম্প্রদায়ই হিন্দু। যদি সত্য সত্যই পরকালের জন্য 
পুণ্যসঞ্চয় মন্ম্ুজন্দের প্রধান কার্ধ্য হয়, তবে সে পুণ্যই বা কি, কি প্রকারে তাহা অঙ্জিত 
হইতে পারে, তাহার স্থিরতা কিছুই এ পর্যন্ত হয় নাই। 

মনে কর, তাহ স্থির হইয়াছে ; মনে কর, ত্রাক্মণে ভক্তি, গল্গান্নান, তুলসীর মাল! 
ধারণ, এবং হুরিনামসন্কীর্ভন ইত্যাদি পুণ্যকর্্ম। ইহাই মনুস্যজীবনের উদ্দেশ্য । অথবা 
মনে কর, রবিবারে কাধ্যত্যাগ, গির্জায় বসিয়। নয়ন নিমীলন, এবং খি, ্রধঘ্ম তি 
ধর্মাস্তরে বিদ্বেষ, ইহাই পুণ্যকর্ম। যাহা হউক, একটা কিছু, আর কিছু হউক না হউক, 
দাঁন দয়! সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকর্্ম বলিয়। সর্ববজনম্বীকৃত। কিন্তু তাই বলিয়া, ই 
দেখ। যায় না যে, দান দয়া সত্যনিষ্ঠ। প্রভৃতিকে অধিক লোক জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া 
অত্যান্ত এবং সাধিত করে। অতএব পুণ্য যে জীবনের উদ্দেশ্, তাহা সর্বববাদিস্বীকৃত 
নহে; যেখানে স্বীকৃত, সেখানে সে বিশ্বাস মৌখিক মাত্র। 

বাস্তবিক জীবনের উদ্দেশ্ট কি, এ তত্বের প্রকৃত মীমাংসা লইয়া মনুয্যলোকে আজিও 
বড় গোল আছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে, অনন্ত সমুদ্রের অতলস্পর্শ জলমধ্যে যে 
আগুবীক্ষণিক জীব বাস করিত, তাহার দেহততব লইয়া মনুষ্য বিশেষ ব্যস্ত-“আপনি এ 
সংসারে আসিয়া কি করিবে, তাহা সম্যক্‌ প্রকারে স্থিরীকরণে তাদৃশ চেষ্টিত নহে। যে 
প্রকারে হউক, আপনার উদরপৃষ্তি, এবং অপরাপর বাহোক্রিয়সকল চরিতার্থ করিয়া, 


শান 





সপ 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৪, আশ্বিন। 











মনুষ্যত্ব কি? ৩৮৯ 


আত্মীয় স্বজনেরও উদরগুত্তি সংসাধিত করিতে পারিলেই অনেকে মমুঘ্ুজন্ম সফল বলিয়া 
বোধ করেন। তাহার উপর কোন প্রকারে অশ্যের উপর প্রাধাম্লাভ উদ্দেশ্য 
উদ্ররপৃত্তির পর, ধনে হউক বা অন্য প্রকারে হউক, লৌকমধ্যে যথাসাধ্য প্রাধান্য লাভ 
করাকে মম্ুস্যগণ আপনাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া কার্য করে। এই 
্রাধান্থলাভের উপায়, লোকের বিবেচনায় প্রধানভঃ ধন, তংপরে রাজপদ ও যশ; । 
অতএব ধন, পদ ও যশঃ মনুষ্জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া মুখে স্বীকৃত হউক ঝ না! হউক, 
বশর্ধ্যতঃ মমু্যলোকে সর্ববাদিসম্মত। এই তিনটির সমবায়, সমাজে সম্পদ বলিয়া 
পরিচিত। তিনটির একত্রীকরণ দুর্গত, অতএব ,ছুই একটি; বিশেষতঃ ধন থাকিলেই 
সম্পদ্‌ বর্তমান বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে । এই সম্পদাকাজ্ষাই সমাজমধ্যে লোক- 
জীবনের উদ্দেশ্বস্বরূপ অগ্রবন্তাঁ, এবং ইহাই সমাজের ঘোরতর অনিষ্টের কারণ। সমাজের 
উন্নতির গতি যে এত মন্দ, তাহার প্রধান কারণই এই যে, বাহা সম্পদ্‌ মন্তুষ্বের জীবনের 
উদ্দেশ্বন্ববপ হইয়া ফাড়াইয়াছে।% কেবল সাধারণ মনুয্যদিগের কাছে নহে, ইউরোপীয় 
প্রধান পণ্ডিত এবং রাজপুরুষগণের কাছেও বটে । 

কদাচিৎ কখনও এমন কেহ জন্মগ্রহণ করেন যে, তিনি সম্পদকে মম্ৃয্জীবনের 
উদ্দেশ্যমধ্যে গণ্য করা দুরে থাকুক, জীবনোদ্দেশ্টের প্রধান বিশ্ব বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। 
যে রাজ্যসম্পদূকে অপর লোকে জীবনসফলকর বিবেচন1 করে, শাক্যসিংহ তাহ বিদ্বুকর 
বলিয়৷ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে বা ইউরোপে এমন অনেকই মুনিবৃত্ত 
মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন যে, তাহারা বাহ সম্পদ্‌কে এরপ ঘ্বণ! করিয়াছেন। ইহারা প্রকৃত পথ 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, এমত কথা বলিতে পারিতেছি না। শাক্যসিংহ শিখাইলেন যে, 
এঁহিক ব্যাপারে চিত্তনিবেশ মাত্র অনিষ্টপ্রদ, মনুষ্য সর্বরত্যাগী হইয়া! নির্ববাণাকাজজ্ী হউক। 
ভারতে এই শিক্ষার ফল বিষময় হইয়াছে । এইরূপ আরও অনেকানেক মুনিবৃত্ধ মহাপুরুষ 
মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত হওয়াতে, এহিক সম্পদে অনমুরক্ত হইয়াও, সমাজের 
ইষ্টসাধনে বিশেষ কৃতকার্য হইতে* পারেন নাই। সামান্থতঃ সন্ন্যাসী প্রভৃতি সর্ব্বদেশীয় 
বৈরাগীসম্প্রদায় সকলকে উদাহরণ স্বরূপ নির্দিষ্ট করিলেই, একথা যথেষ্ট প্রমাণীকৃত হইবে। 

স্থুদ কথা এই যে, ধনসঞ্চয়াদির ম্যায় সুখশূন্ত, শুভফলশূন্ত, মহবশুহ্য ব্যাপার 
প্রয়োজনীয় হইলেও কখনই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে ? না। এ 


* স্বীক্রীর করি, কিয়ংপরিমাণে ধনাকাজ্জা! সমাক্জের মঙ্গলকর। ধনের আকাঙ্গা মাত অমঞজজলজনক, 
এ কথা বলি না, ধন মন্ুস্তজীবনের উদ্দেশ্ট হওয়াই অমঙ্গলকর। 


৩৯৪ বিবিধ প্রবন্ধ-_ছ্বিতীয় ভাগ 


জীবন ভবিষ্যৎ পারলৌকিক জীবনের জন্য পরীক্ষা মাত্র-_পৃথিবী ন্বর্গলাভের জন্য কর্মভূমি 
মাত্র_-এ কথা যদি যথার্থ হয়, তবে পরলোকে স্খপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠানই জীবনের 
উদ্দেশ্য হওয়া উচিত' বটে। কিন্তু প্রথমতঃ সেই সকল কার্ধ্য কি, তদ্বিষয়ে মতভেদ, 
নিশ্চয়তার একেবারে উপায়াভাব; দ্বিতীয়তঃ পরলোকের অস্তিত্বেরই প্রমাণাভাব। 


তৃতীয়তঃ পরলোক থাকিলে, এবং ইহলোক পরীক্ষাভূমিমাত্র হইলেও এঁহিক 
এবং পারত্রিক শুভের মধ্যে ভিন্নতা হইবার কোন কার্ণ দেখা যাঁয় না। মুদি" পরলোক 
থাকে, তবে যে ব্যবহারে পরলোকে শুভ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা, সেই কার্ধ্েই ইহলোকেও 
শুভ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা! কেন নহে, তাহার যথার্থ হেতুনির্দেশ এ পর্য্স্ত কেহ করিতে 
পারে নাই। ধশ্মাচরণ যদি মঙ্গলগ্রদ হয়, তবে যে উহা কেবল পরলোকে মঙ্গলপ্রদ, 
ইহলোকে মঙ্গলপ্রদ নহে, এ কথা কিসে সপ্রমাণীকৃত হইতেছে? ঈশ্বর স্বর্গে বসিয়া 
কাজির মত বিচার করিতেছেন, পাগীকে নরককুণ্ডে ফেলিয়া! দিতেছেন, পুণ্যাত্বাকে স্বর্গে 
পউতউয। দিতেছে, এ সকল গুউীন মনে গন উপন্যংসক্ে গুম বজিয। গ্রহণ, কর; 
যাইতে পারে না। ধাহারা বলেন যে, ইহলোকে অধান্মিকের শুভ, এবং ধাঁম্মিকের 
অশুভ দেখা গিয়া! থাকে, তাহাদিগের চক্ষে কেবল ধনসম্পদাদিই শুভ। তাহাদিগের 
বিচার এই মূল ভ্রান্তিতে দূষিত। যদি পুণ্যকণ্ম পরকালে শুভপ্রদ হয়, তবে ইহলোকেও 
পুণ্যকর্ম্ম শুভপ্রদ । কিন্তু বাস্তবিক কেবল পুণ্যকর্ম কি পরলোকে, কি ইহলোকে শুভ প্রদ 
হইতে পারে না। যে প্রকার মনোবৃত্বির ফল পুণ্যকর্্ম, তাহাই উভয় লোকে শুভপ্রদ 
হওয়াই সম্ভব। কেহ যদি কেবল মাজিষ্টরেট সাহেবের তাড়নার বশীভূত হইয়া, অথব। 
যশের লালসায় অপ্রসন্নচিত্তে ছুতিক্ষনিবারণের জন্য লক্ষ মুদ্রা দান করে, তবে তাহার 
পারলৌকিক মঙ্গলসঞ্চয় হইল কি? দান পুণ্যকর্্ বটে, কিন্তু এরূপ দানে পরলোকের 
কোন উপকার হইবে, ইহা! কেহই বলিবে নাঁ। কিন্তু যে অর্থাভাবে দান করিতে পারিল 
না, কিন্ত দান করিতে পারিল না বলিয়া কাতর, সে রা এবং পরলোক থাকিলে 
পরলোকে, সুখী হওয়া সম্ভব । 


অতএব মনোবৃত্বিসকল যে অবস্থায় পরিণত হইলে পুণ্যকর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক 

ফলস্বরূপ স্বতঃ নিষ্পাদিত হইতে থাকে, পরলোক থাকিলে, তাহাই পরলোকে শুভদায়ক 
বলিলে কথা৷ গ্রাহা কর! যাইতে পায্্লে। পরলোক থাকুক ব৷ না থাকুক, ইহলোকে তাহাই 
মনুষ্জীবনের উদ্দেস্ট বটে। কিন্তু কেবল তাহাই মনুত্জীবনের উদ্দেশ্য হইতে। পারে না। 

* যেমন কতকগুলি মানসিক বৃত্তির চেষ্টা কর্ম, এবং যেমন সে সকলগুলি সমাক্‌ মাঞ্জিত ও 


মন্ুয্যত্ব কি? ৩১৯১ 


উন্নত হইলে, স্বভাবত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তেমনি আর কতকগুলি বৃত্ি 
আছে, তাহাদের উদ্দেশ্ট কোন প্রকার কাধ্য নহে-_জ্ঞানই তাহাদিগের ক্রিয়া। 
কার্ধ্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন যেমন মনুষ্ুজীবনের উদ্দেশ্ট, জ্ৰানার্জনী বৃত্বিগুলিরও 
সেইরূপ অনুশীলন জীবনের উদ্দেশ হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির 
সম্যক্‌ অনুশীলন, সমপ্ণ ্প্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুযুজীবনের উদ্দেশ 

এই উদ্দেশ্যমাত্র অবলম্বন করিয়া, সম্পদাদিতে উপযুক্ত ঘৃণা দেখাইয়া, জীবন 
নির্বাহ করিয়াছেন, এরূপ মনুষ্য কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এমত নহে। ত্রাহাদিগের 
সংখ্যা অতি অল্প হইলেও, তাহাদিগের জীবনবৃত্ত মৃমুঘ্যগণের অমূল্য শিক্ষাস্থল। জীবনের 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এরূপ শিক্ষা আর কোথাও পাওয়া যায় না। নীতিশাস্ত্র, ধর্শীস্ত্র, বিজ্ঞান, 
দর্শন প্রভৃতি সর্বাপেক্ষা এই প্রধান শিক্ষা । ছুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাদিগের জীবনের গৃঢ় তত্ব 
সকল অপরিজ্ঞেয়। কেবল ছুই জন আপন আপন জীবন-বৃস্ত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। 
একজন গেটে, দ্বিতীয় জন্‌ &,য়ার্ট, মিল্‌। 


লোকশিক্ষা' 

লোকসংখ্যা গণনা করিয়া জান। গিয়াছে যে, বাঙ্গাল। দেশে না! কি ছয় কোটি ষাট 
লক্ষ মনুষ্য আছে। ছয় কোটি যাটি লক্ষ মন্ুস্তের '্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে, বুঝি 
পৃথিবীতে এমন কোন কার্য্যই নাই। কিন্তু বাঙ্গালীর দ্বারা কোন কার্্যই সিদ্ধ হইতেছে 
না। ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে। লৌহ অস্ত্রে পরিণত হইলে তদ্দারা প্রস্তর 
পর্যন্ত বিভিন্ন কর! যায়, কিন্তু লৌহমাত্রেরই ত সে গুণ নাই। লৌহকে নানাবিধ 
উপাদানে প্রস্তত, গঠিত, 'শাণিত করিতে হয়। তবে লৌহ ইস্পাত হইয়া কাটে। 
মনুষ্যকে প্রস্তুত, উত্তেজিত, শিক্ষিত করিতে হয়, তবে মন্ুষ্তের দ্বার। কার্য্য হয়। বাঙ্গালার 
ছয় কোটি ষাটি লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কার্য্য হয় না, তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালায় 
লোকশিক্ষা নাই। ধাঁহারা বাঙ্গালার নানাবিধ উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত, তাহার! 
লোকশিক্ষার কথা মনে করেন না, আপন আপন বিষ্যাবুদ্িপ্রকাশেই প্রমত্ত। ব্যাপার 
বড় অল্প আশ্চধ্য নহে । 

ইহা কখনও জন্তব নহে যে, বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ সাহিত্য জ্যামিতি 
শিখাইয়, সপ্তকোটি লোকের শিক্ষাবিধান করা.যাইতে পারে ।. সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে, 
এবং সে উপায়ে এ শিক্ষা সম্ভবও নহ্থে। চিত্ববৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা স্ব স্ব কাধ্যে 
দক্ষতা, কর্তব্য কাধ্যে উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষা । আমাদিগের এমনি একটুকু বিশ্বাস 
আছে যে, ব্যাকরণ জ্যামিতিতে সে শিক্ষা হয় না এবং রামমোহন রায় হইতে ফটিকচাদ 
স্কোয়ার পর্য্যন্ত দেখিলাম না যে, কোন ইংরেজী-নবীশ সে বিষয়ে কোন কথ! কহিয়াছেন। 

ইউরোপে এইরূপ লোকশিক্ষা নানাবিধ উপায়ে হইয়া থাকে । বিষ্ঠালয়ে প্রুসিয়া 
প্রভৃতি অনেক দেশে আপামর সাধারণ সকলেরই হয়। সংবাদপত্র সে সকল দেশে 
লোকশিক্ষার একটি প্রধান উপায়। সংবাদপত্র লোকশিক্ষার যে কিরূপ উপায়, তাহ। 
এদেশীয় লোক সহজে অনুভব করিতে পারেন না। : 

এদেশে এক এক ভাষায় খান দশ পোনের সম্বাদপত্র ; কোনখানির গ্রাহক ছুই 
শত, কোনখানির গ্রাহক পাচ শত, পড়ে পাচ সাত হাজার লোক। ইউরোপে এক 
এক দেশে সংবাদপত্র শত শত, সহন্্র সহস্র । এক একখানির গ্রাহক সহত্র সহ, লক্ষ 
লক্ষ। পড়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক। তার পর নগরে নগরে সভা, গ্রামে গ্রামে 
৯» বঙার্শন, ১২৮৫, অগ্রহারণ। 700 





লোকশিক্ষা ৬৯৩ 
বক্তৃতা । যাহার কিছু বলিবার' আছে, সেই প্রতিবাসী সকলকে সমবেত করিয়। সে কথা 
বলিয়! শিখাইয়! দেয়। সেই কথা৷ আবার শত শত সম্বাদপত্রে প্রচারিত হইয়া শত শত 
ভিন্ন গ্রামে, ভিম্ন নগরে প্রচারিত, বিচারিত এবং অধীত হয়; লক্ষ লক্ষ লোক সে কথায় 
শিক্ষিত হয়। এক একটা ভোজের নিমন্ত্রণেই স্বাহু খাগ্ভ চর্ধণ করিতে করিতে 
ইউরোগীয় লোকে যে শিক্ষা! প্রাপ্ত হয়, আমাদের তাহার কোন অনুভবই নাই। 
আমাদিগের দেশের যে সংবাদপত্র সকূল আছে, তাহার ছুর্দশার কথ। ত পূর্বেই বলিয়াছি; 
বক্তৃতা সকল ত লোকশিক্ষার দিক দিয়াও যায় না; তাহার বহু কারণের মধ্যে একটি 
প্রধান কারণ এই যে, তাহা কখনও দেশীয় ভাষায় উদ্ত হয় না। অতি অল্প লোকে শুনে, 
অতি অল্প লোকে পড়ে, আর অল্প লোকে বুঝে; আর বক্তৃতাগ্ডলি অসার বলিয়৷ আরও 
অন্ন লোকে তাহা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। 

এক্ষণকার অবস্থা এইরূপ হইয়াছে বটে, কিস্তু চিরকাল যে এদেশে লোকশিক্ষার 
উপায়ের অভাব ছিল, এমত নহে । লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যসিংহ কি 
প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ধকে বৌদ্ধধর্ম শিখাইলেন? মনে করিয়া দেখ, বৌদ্ধ ধর্ের 
কূট তর্কসকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মন্তকের ঘণ্দ চরণকে আর্দ্র 
করে; মক্ষমূলর যে তাহ বুঝিতে পারেন নাই, কলিকাতা রিবিউতে তাহার প্রমাণ আছে। 
সেই কূটতত্বময়, নির্ববাণবাদী, অহিংসাত্মা, ছুর্ব্বোধ্য ধর্ম, শাক্যসিংহ এবং তাহার শিষ্যাগণ 
সমগ্র ভারতবর্ষকে- গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়ী, উদ্দাসীন, ব্রাহ্মণ, শৃত্র, মকলকে 
শিখাইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? শস্করাচা্য সেই দৃঢ়বদ্ধমূল 
দিথিজয়ী সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র ভারতবর্ষকে শৈবধর্্ম শিখাইলেন 
_ লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? সে দিনও চৈতম্যদেব সমগ্র উৎকল বৈষ্ব করিয়া 
আসিয়াছেন। লোকশিক্ষার কি উপায় হয় না? আবার এ দিকে দেখি, রামমোহন রায় 
হইতে কালেজের ছেলের দল পর্যযস্ত লাড়ে তিন পুরুষ ব্রাহ্মধন্ম ঘুষিতেছেন। কিস্তু লোকে 
ত শিখে না। লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই। 

একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথ! বলি--সে দিনও ছিল-_আজ আর নাই। 
কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদী পিঁড়ীর উপর বসিয়া ছে'ড়া 
তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, 
শাছুস্‌ মুছ্স$ কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জুনের বীরধর্মম, লক্ষণের সত্যব্রত, তীম্মের 


ইন্ড্িয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণবিষয়ক সুসংস্কৃতের সধ্যাখ্যা নুকণ্ে 
৫৩ 


৩৯৪ বিবিধ প্রবন্ধু_ছিততীয় ভাগ 


সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত্ত করিতেন । যে লাঙ্গল চষে, যে 
তুল! পেঁজে, যে কাটুন। কাটে, যে ভাত পাদ না পায়, সেও শিখিত-_শিখিত যে ধর্ম নিত্য, 
যে ধর্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব স্জন 
করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধস ককরিড়েছেন, যে পাঁপ পুণ্য আছে, যে পাপের 
দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম.আপনার জগ্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংস! পরম ধর্ম, 
যে লোকহিত পরম কাধ্য-_সে শিক্ষা কোথায়? ,মে কথক কোথায়? কেন গেল? 
বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দৌষে। -গুল্‌কি কাওরাণী শুয়ার রাইতে অপারগ হইয়া কুঠীথ 
অবলম্বন করিয়াছে । তাহার গান বড় মিষ্ট লাগে, কথকের কথা শুনিয়া কি হবে ? দক্ষজ্ে, 
বিশ্বযজ্ঞে, ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর আত্মসমর্পণ শুনিয়া! কি হইবে? চল ভাই, ব্রাপ্ডি টানিয়া, 
থিয়েটারে গিয়। কাওরাণীর টগ্লা! শুনিয়া আসি। এই অল্প ইংরেজিতে শিক্ষিত স্বধর্শতর্ট 
কদাচার, ছুরাশয়, অসার, অনালাপ্য, বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার আকর কথকত৷ 
লোপ পাইল। ইংরেজী শিক্ষার গুণে লোৌকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বদ্ধিত 
হইতেছে না। 

কিন্ত আসল কথা বলি। কেন যে এ ইংরেজী শিক্ষা সত্বেও দেশে লোকশিক্ষার 
উপায় হাঁস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাঁহার স্থল কারণ বলি-__শিক্ষিতে অশিক্ষিতে 
সমবেদনা নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করে না। মরুক্‌ রাম৷ লাঙ্গল চষে, আমার ফাউল্কারি স্ুুসিদ্ধ হইলেই হইল। 
রাম! কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফটিক- 
ঠাদ তিলার্ধ মনে স্থান দেন না। বিলাতে কাণ৷ ফসেট. সাহেব, এ দেশে সার অস্লি 
ইডেন্‌, ইহারা তাহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিক্ঠাদের সেই ভাবন!। রামা 
চুলোয় যাক্‌, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাহার মনের ভিতর যাহা! আছে, রাঁম। এবং 
রামার গোষ্ঠী__সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি যাঁটি লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি উনযাটি লক্ষ নব্বই হাজার 
নয় শ__তাহারা তাহার মনের কথ বুঝিল না । যশ লইয়া! কি হুইবে ? ইংরেজে ভাল বলিলে 
কি হইবে? ছয় কোটি ষাট লক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া বাইতেছে- _াঙ্গালায় 
লোক যে শিখিল না। বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত দাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন ন1। 

সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত 
হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্ধ্বজ্রে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক । কিন্ত স্থশিক্ষিতদ্‌ অশিক্ষিতের 
সঙ্গে ন! মিশিলে তাহা ঘটিবে না । সুশিক্ষিতে অশ্শিক্ষিতে সমবেদন। চাই। 
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বাঙ্গালার. সাহিত্যারণ্যে একই' রোদন শুনিতে পাই-_বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই। 

এই অভিনব অত্যুতথানকালে বাঙ্গালীর ভগ্ন কণ্ঠে একই অক্ষুট বোল-_“হায়! বাঙ্গালীর 
বাহুতে বল নাই।” বাঙ্গালীর যত দুঃখ, তার একই মূল-_বাহতে বল নাই। 

যদি অনুসন্ধান করা যায়, বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই কেন? তাহার একই উত্তর 
পাইব-_ বাঙ্গালী খাইতে পায় না-_বাঙ্গালায় অন্ন নাই। যেমন এক মার গর্ভে বছ সন্তান 
হইলে কেহই উদর পুরিয়া স্তন্ত পায় না, তেমনি* আমাদের" জন্মভূমি বহুসস্তানপ্রসবিনী 
বলিয়া তাঁহার শরীরোৎপন্ন খানে সকলের কুলায় না। পৃথিবীর কোন দেশই বুঝি 
বাঙ্গালার মত প্রজাবহুলা নহে। বাঙ্গালার অতিশয় প্রজাবৃদ্ধিই বাঙ্গালার প্রজার অবনতির 
কারণ। প্রজাবাহুল্য হইতে অন্নাভাব, অন্নাভাব হইতে অপুষ্টি, শীর্ণশরীরত্ব, জরাদি গীড়া 
এবং মানসিক দৌর্ধল্য । 

অনেকে বলিবেন-_দেখ, দেশে অনেক বড় মানুষের ছেলে আছে-_তাহাদের আহারের 
কোন কষ্ট নাই, কিন্তু কই, তাহারা ত অনাহারী চগ্ডাল পোদের অপেক্ষাও ছুর্ব্বল-_বড় 
মানুষের ছেলেরাই প্রকৃত মর্কটাকার। সত্য বটে, কিন্তু এক পুরুষে অন্নাভাবের দোষ খণ্ডে 
না। যাহার! পুরুষান্গুক্রমে মর্কটাকার, ছুই এক পুরুষ তাহারা পেট ভরিয়৷ খাইতে 
পাইলেই মন্তুষ্যাকার ধারণ করে না। বিশেষ বড়মানুষের ছেলের কথ! ছাড়িয়া! দাও-_ 
তাহার! নড়িয়া বসেন না_স্ৃতরাং ক্ষুধাভাবে প্রস্তুত আহার খাইতে পান না_তুক্ত 
আহার জীর্ণ করিতে,পারেন না। সকল দেশেই বাবুর দল মর্কটসম্প্রদায়বিশেষ। শ্রমজীবী, 
সাধারণ দরিদ্র লোকের বাহুবলই দেশের বাহুবল। 

আবার অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, “এ রকম কঠিনহদয় মাল্থসি বুলি রাখিয়া 
দাও! ও ছাই আময়া অনেকবার শুনিয়াছি। কেন, যদি দেশে খাবার কুলায় না, তবে 
ভিন্ন দেশে এত চাউল গম রপ্তানি হয় কি প্রকারে?” এ সম্প্রদায়ের লোকে বুঝেন ন! 
যে, দেশে অকুলান থাকিলেও বিদেশে জিনিষ রপ্তানি হইতে পারে। যে আমায় বেশী 
টাকা দিবে, তাহাকেই আমি জরিনির্য বেচিব। / 

যদি এ দেশে কোন খাদ্য কুলান হয়, তবে সে চাউল। চাউল জুটিল না বলিয়! 
খাইতে পাস্্রীন না-_এরপ দুরবস্থা যে সকল লোকের ঘটে, তাহাদের সংখ্যা এদেশে নিতান্ত 
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* বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, ভাত্র। 


৩৯৬ বিবিধ প্রবন্ধ--এছ্িতীয় ভাগ 


অল্প। অধিকাংশ লোকের আর যাহার়ই অভাব থাক ন! কেন, চাউলের অপ্রতুল নাই। 
পেট ভরিয়া! প্রায় সকলেই ভাত খাইতে পায়। কিন্তু পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পাইলেই 
আহার হইল না। শুধু ভাতে জীবন রক্ষা। হইলেই হইতে পারে-_কিন্তু দে জীবনরক্ষা 
মাত্র। শরীরের পুষ্টি হয় না। চাউলে বলকারক ন্লার পদার্থ শতাংশে সাত ভাগ আছে 
মাত্র। চরবি-_যাহা৷ শরীরপুষ্টির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, চাউলে তাহ। কিছু মাত্র 
নাই। | 

শুধু ভাত খায়, এমন লোক অতি অল্প না হউক, বেশীও নয়। বাঙ্গালার অধিকা!শ 
লোকে ভাতের সঙ্গে একটু ডালের *ছিটা, একটু মাছের বিন্দুঃ শীক বা আলু, কাঁচকলার 
কণিকা দিয়া ভোজন করে। ইহার নাম “ভাত ব্যঞ্জন”। এই ভাত ব্যঞ্জনের মধ্যে 
ভাতের ভাগ পনের আন সাড়ে উনিশ গণ্ডা ব্যপ্জনের ভাগ ছুই কড়া। সুতরাং ইহাকেও 
শুধু ভাত বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালার চৌদ্দ আনা লোক এইরূপ শুধু ভাত খায়। 
তাহাতে কোন উপসর্গ না থাকিলে জীবনরক্ষা হইতে পারে-_হইয়াও থাকে। কিন্ত 
এরূপ শরীরে রোগ অতি সহজেই প্রীধান্ত স্থাপন করে,_-( সাক্ষী মালেরিয়া জর )_- 
আর এরূপ শরীরে বল থাকে না। সেই জন্য বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই। 

এই সকল ভাবিয়! চিন্তিয়া অনেকে লেন, যত দিন ন! বাঙ্গালী সাধারণতঃ 
মাংসাহার করে, তত দিন বাঙ্গালীর বাহুতে বল হইবে না। আমরা সে কথা বলি না। 
মাংসের প্রয়োজন নাই, ছুপ্ধ, ঘৃত, ময়দা, ডাল, ছোলা, ভাল শব্জী, ইহাই উত্তম আহার । 
ৃষ্টান্ত__পশ্চিমে হিন্দৃস্থানী। নৈবেছ্ে বি্পপত্রের মত ভাতের সঙ্গে ইহাদের সংস্পর্শ- 
মাত্রের পরিবর্তে, অন্নের সঙ্গে ইহাদের যথোচিত সমাবেশ হইলেই বলকারক আহার 
হইল । বাঙ্গালী যদি ভাতের মাত্রা কমাইয়! দিয় এই সকলের মাত্র! বাড়াইতে পারে, 
তবে এক পুরুষে নীরোগ, ছুই তিন পুরুষে বলিষ্ঠকায় হইতে পারে। 

আমি এই সকল কথা রামধন পোদকে বুঝাইতেছিলাম__কেন না, রামধন পোদের 
সাতগোঁ্ঠী বড় রোগা । রামধন আমার কাছে হাত যোড় করিয়া বলিল, “মহাশয় যা 
আজ্ঞা করলেন, তা৷ সবই যথার্থ__কিস্তু ঘি, ময়দা, ডাল, ছোল1! বাবা, এ সুকল পাব 
কোথায়? এমনই যে শুধু ভাতের খরচ জুটিয়ে উঠিতে পারি না” 

কথাট। দেখিলাম সত্য । আমি রটমধনের টে'কিশালে টে'কির উপর বসিয়াছিলাম-__ 
উঠানে একটা ঘেও কুকুর পড়িয়াছিল বলিয়া আর আগু হইতে পারি নাঈ্_সেইখান 
হইতেই রামধনের বংশীবলীর পরিচয় পাইতেছিলাম। রামধন একটি একটি করিয়া 


রামধন পোজ ৩৯৭ 


দেখাইল ষে, ভাহার চারিটি ছেলে, পাঁচটি মেয়ে; একটি ছেলে আর তিনটি মেয়ের বিবাহ 
দিতে বাকি আছে--পোদজেতের ছেলের বিয়েতেও কড়ি খরচা, মেয়ের বিয়েতেও বটে 
_তবে কম। পোদ বলিল যে, “মহাশয় গাঁ! একটু পরিবার ছেড়া নেকৃড়া জুটাইতে 
পারি না আবার ঘি, ময়দা, ভাল) ছোলা!” আমি বুঝিলাম, কথাটা বড় অসঙ্গত 
হইয়াছে । বোধ হইল, যেন প্রাঙ্গণশায়ী রুগ্ন কুকুরটিও আমার উপর রাগ করিয়। তর্জন 
গর্জন করিবার উদ্ঘোগী--বোধ হইল, যেন সে বলিতেছে, “একমুঠা ফেল! ভাত পাই না, 
আঁবার উনি বুট পায়ে দিয়। ঢে'কির উপর বসিয়া ঘি ময়দার বাহানা আরম্ভ করিলেন” 
একটি রোমশুহ্য গৃহমার্জার আমার দিকে পিছন ফিরিয়া, লেঞ্জ উচু করিয়া! চলিয়া গেল__ 
সেই নীরস রামধনালয়ে ঘ্বৃত, ছু্ধ, নবনীতের কথা শুনিয়। সে আমাকে উপহাস করিয়া 
গেল সন্দেহ নাই। 

আমি রামধনকে বলিলাম, “্চারিটি ছেলে__তিনটি মেয়ে! আবার তার উপর 
ছুইটি পুক্জবধূ বাঁড়িয়াছে?” রামধন হাত যোড় করিয়া বলিল, “আজ্ঞ। হা, আপনার 
আশীর্ববাদে দুইটি পুজবধূ হইয়াছে ।” 

আমি বলিলাম, “তাহাদের সন্তান সম্ততিও হইয়াছে 1” 

রামধন বলিল, “আজ্ঞা একটির দুইটি, মেয়ে, একটির একটি ছেলে ।” 

আমি বলিলাম, “রামধন ! শক্রর মুখে ছাই দিয়া অনেকগুলি পরিবার বাড়িয়াছে। 
বহু পরিবার বলিয়া তোমার আগেই খাইবার কষ্ট ছিল, এখন আরও কষ্ট হইয়াছে বোধ হয়।” 

রামধন বলিল, “এখন বড় কষ্ট হইয়াছে ।” 

আমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “রামধন! কেন এত পরিবার 
বাড়াইলে ? 

রামধন কিছু বিস্মিত হইল। বলিল, “সে কি মহাশয়! আমি কি পরিবার 
বাড়াইলাম? বিধাতা বাড়াইয়াছেন'।” 

আমি বলিলাম, “গরিব বিধাতাকে অনর্থক দোষ দিও না। ছেলের বিয়ে তুমি 
দিয়াছ-_নৃতরাং তুমিই দুইটি পুজবধূ বাড়াইয়াছ। আর ছেলের বিয়ে দিয়েছ বলিয়াই 
তিনটি নাতি নাতিনী বাড়াইয়াছ।” 
রামধন কাতর হইয়া বলিল, “মহাশয়, আমাকে অমন করিয়। খুঁড়িবেন না, যমদণ্ডে 

সে দিন আম্মার আর একটি নাতি নষ্ট হয়েছে।” 

আমি ছংখপ্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “সেটি কিসে গেল রামধন |” 


৩৯৮ বিবিধ প্রবন্ধ-_দ্বিতীয় ভাগ 


রামধন কিছু উত্তর দেয় না। গীড়াগীড়ি করিয়া,.কতকগুলি জেরার সওয়াল করিয়া, 
বাহির করিলাম যে, সেটি অনাহারে মরিয়াছে। মাতা গীড়িত হওয়ায় মাতৃস্তনে ছুধ ছিল 
না। রামধনের গোরু মরিয়া গিয়াছিল__ছুধ কিনিবার সাধ্য নাই। ছেলেটি না খাইয়া 


পেটের গীড়ায় ভূগিয়া * মরিয়। গিয়াছিল। 

আমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, “তার পর ছোট ছেলেটির 
বিয়ে দিবে?” * 

রামধন বলিল, “টাকার যোগাঁড় করিতে পারিলেই দিই ।” 


আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এই যেগুলি জুটিয়েছ, তাই খেতে দিতে পার না__আবার 
বাড়াবে কেন? বিয়ে দিলেই ত আপাততঃ বৌমা আস্বেন-_-তার আহার চাই। তার পর 
তার পেটে ছুটি চারিটি হবে-_তাদেরও আহার চাই। এখনই কুলায় না_-আবার বিয়ে? 

রামধন চটিল। বলিল, “বেটার বিয়ে কে না দেয়? যে খেতে পায়, সেও দেয়, 
যে না খেতে পায়, সেও দেয়।৮ 

আমি বলিলাম, “যে না খেতে পায়, তার বেটার বিয়েটা কি ভাল ?” 

রামধন বলিল, “জগৎ শুদ্ধ এই হতেছে।” 

আমি বলিলাম, “জগৎ শুদ্ধ নয় রামধন) কেবল এই দেশে । এমন নিব্রোধ জাতি 
আর কোন দেশে নাই ।” 

রামধন উত্তর করিল, “ত! দেশশুদ্ধ লোক যখন করিতেছে, তখন আমাতেই কি এত 
দোষ হইল ?” 

এমন নিব্বোধকে কিরূপে বুঝাইব? বলিলাম, “রামধন ! দেশশুদ্ধ লোক যদি 
গলায় দড়ি দেয়, তুমিও কি দিবে ?” 

রামধন টেঁচাইতে আরম্ভ করিল, “তুমি বল কি মশাই ? গলায় দড়ি আর বেটার 
বিয়ে দেওয়। সমান ? * 

আমিও রাগিলাম, বলিলাম, “সমান কে বলে রীমধন! এরূপ বেটার বিয়ে দেওয়ার 
চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া অনেক ভাল। আপনার গলায় ন। পার, ছেলের গলায় দিও ।” 

এই বলিয়া আমি টেকি হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। ঘরে আঁসিয়! রাগ 
পড়িয়া গেলে ভাবিয়া! দেখিলাম, গরিব(রামধনের অপরাধ কি? বাঙ্গাল! শুদ্ধ এইরূপ 
রাঁমধনে পরিপূর্ণ। এ ত গরিব পোদের ছেলে_বিষ্তা বুদ্ধির কোন এলাকা রাখে না। 








* অনাহারের একটি.ফল পেটের পীড়া, ইহা সকলের জানা না থাকিতে পারে । 


রামধন পোদ ৩৯৯ 


ধাহার! কৃতবিদ্য বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন, ত্তীহারাও ঘোরতর রামধন। ঘরে 
খাবার থাক বা না থাক_-আগে ছেলের বিয়ে। শুধু ভাতে ডালের ছিটা দিয়া খাইয়া 
সাত গোষ্ঠী পোড়া কাঠের আকার-হ্বর প্লীহায় ব্যতিব্স্ত-_তবু' দৈই কদম খাইবার 
জন্য-_সেই অনাহারের ভাগ লইবার জন্য-_সে জর প্লীহার সাথি হইবার জন্ঠ টাকা খরচ 
করিয়া পরের মেয়ে আনিতে হইবে মনুস্তজন্মে তাহাই তাহাদের সুখ । যে বাঙ্গালী 
হইয়া ছেলের বিয়ে না দিতে পারিল, তাহার বাঙ্গালীজম্মই বৃথা । কিন্তু ছেলের বিয়ে 
দিলে, ছেলে বেচারি বউকে খাওয়াইর্ডে পারিবে কি না, সেটা ভাবিবার কোন প্রয়োজন 
আছে, এমত বিবেচনা করেন না। এ দিকে ছেলে ইচ্ছুল'ছাড়িতে না ছাড়িতে একটি 
ক্ষুদ্র পল্টনের বাপ-_রশদের যোগাড়ে বাপ পিতামহ অস্থির। গরিব বিবাহিত তখন 
সবল ছাড়িয়া পুঁথি পাঁজি টানিয়া ফেলিয়া দিয়া উমেদওয়ারিতে প্রাণ সমর্পণ করিল। 
যোড় হাত করিয়া ইংরেজের দ্বারে দ্বারে হা চাকরি! হা চাকরি! করিয়া কাতর। 
হয় ত সে ছেলে একটা মানুষের মত মানুষ হইতে পারিত। হয় তসে সময়ে আপনার 
পথ চিনিয়৷ জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিলে, জীবন সার্থক করিতে পারিত। কিন্তু 
পথ চিনিবার আগেই সে সকল ভরসা ফুরাইল, উমেদওয়ারির যন্ত্রণায় আর চাকরির 
পেষণে-_সংসারধর্মের জালায়-_অন্তর ও শরীর বিকল হইয়া উঠিল। বিবাহ হইয়াছে 
_ছেলে হইয়াছে, আর পথ খুঁজিবার অবসর নাই--এখন সেই একমাত্র পথ খোলা__ 
উমেদওয়ারি। আর লোকের উপকার করিবার কোন সন্তাবনা নাই__কেন না, আপনার 
্রীক্তা পুত্রের উপকার করিতে কুলায় না__তাহারা রাক্রিদিন দেহি দেহি করিতেছে । 
আর দেশের হিতসাধনের ক্ষমতা নাই, স্ত্রীপুজের হিতের জন্য সর্ব্বন্ষ পণ! , লেখা পড়া, 
ধর্মচিন্তা_-এ সকলের সঙ্গে আর সম্বন্ধ নাই__ছেলের কান্না থামাইতেই দিন যায়। যে 
টাকাটা পেটিয়টিকু আসোসিয়েসনে চাঁদা দিতে পারিত, ছেলে এখন তাহা বধূঠাকুরাণীর 
বাল! গড়াইয়া দ্রিল। অথচ বাঙ্গালার রামধনেরা শৈশবে ছেলের বিবাহ দিতে না 
পারিলে মনে করেন, ছেলেরও সর্বরনাশ__নিজেরও সর্ধবনাশ করিলেন। ছেলে থাকিলেই 
তাহার বিবাহ দিতেই হইবে, মনু্যমাত্রকেই বিবাহ করিতে হইবে, আর বাপ মার প্রধান 
কার্য্-_ শৈশবে ছেলের বিবাহ দেওয়া__এরূপ ভয়ানক ভ্রম যে দেশে সর্ধব্যাপী, সে 
দশের মঙ্গল কোথায়? যে দেশে বাপ মা, ছেলে সাতার শিখিতে না শিখিতে বধূরূপ 
, পাতর গলায় বাঁধিয়া দিয়া, ছেলেকে এই দুস্তর সংসারসমুদ্রে ফেলিয়া দেয়, সে দেশের 
উন্নতি হইতে? 


পরিশিষ্ট 


“বিবিধ প্রবন্ধ” এবং “বিবিধ প্রবন্ধ-দ্িতীয় ভাগ'-এর যথাক্রমে ১২৯৪ বঙ্গাবে 
(১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ) ও ১৮৯২ শ্রীষ্টান্নে মাত্র একটি করিয়া সংস্করণ হইয়াছিল, সুতরাং 
পাঠভেদ নাই। কিন্তু ১৮৮৭ সালে “বিবিধ প্রবন্ধ' প্রকাশিত হইবার পূর্বে বন্ধিমচন্র 
বৃঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত তাহার প্রবন্ধগুলির কয়েকটি লইয়া “বিবিধ সমালোচন' (১৮৭৬ খ্রীঃ) 
ও (প্রবন্ধ পুস্তক (১৮৭৯ শ্বীঃ) নামক ছুইখানি পুস্তক কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় 
হইতে প্রকাশ করেন। “বিবিধ সমালোচনে' মোট নয়টি প্রবন্ধ ছিল, যথা--১। উত্তর- 
চরিত, ২। গীতিকাব্য, ৩। প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত, ৪ বিদ্যাপতি ও জয়দেব, 
৫। আধ্যজাতির স্বক্ম শিল্প, ৬। কৃষ্ণচরিত্র, ৭। দ্রৌপদী, ৮। সেকাল আর একাল এবং 
৯। শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা। ইহার মধ্যে কৃষ্ণচরিত্র ব্যতীত সকলগুলিই 
“বিবিধ প্রবন্ধে" স্থান পাইয়াছে, “সেকাল আর একাল” শীর্ষক প্রবন্ধের নাম বদলাইয়া 
“বিবিধ প্রবন্ধেণ “অন্থুকরণ” হইয়াছে। প্রবন্ধ পুস্তকের প্রবন্ধসংখ্যা দশ, যথা 
১। বাঙ্গালির বাহুবল, ২। ভালবাসার অত্যাচার, ৩। জ্ঞান, ৪। সাংখ্যদর্শন, ৫। হিন্ু- 
ধর্মের নৈসগিক মূল, ৬। ভারত কলঙ্ক, ৭। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনত।, 
৮। প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, ৯। প্রাচীন! এবং নবীনা_তিন রকম এবং ১০। বুড়া 
বয়সের কথা । বুড়া বয়সের কথা” পরবন্তাঁ কালে 'কমলাকান্তে' স্থান পাইয়াছে। 
“হিন্দুধর্ট্দের নৈসর্গিক মূল” ছাড়া বাকি সবগুলি প্রবন্ধই “বিবিধ প্রবন্ধে" স্থান পাইয়াছে। 
“হিন্দুধর্মের নৈসঠিক মূল” সামাগ্য পরিবজ্জিত ও সংশোধিত হইয়| “বিবিধ প্রবন্ধ__দ্বততীয় 
ভাগে ধত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশান্্র কি বলে” নামীয় প্রবন্ধরপে স্থান পাইয়াছে। 
পরিত্যক্ত অংশ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। বঙ্ষিমচন্দ্রের পুস্তকাকারে প্রকাশিত যাবতীয় 
রন্থই আমর! পুনমু্রিত করিতেছি, সুতরাং “বিবিধ সমালোচনে'র ও 'প্রবন্ধ পুস্তকের 
ভূমিকা ছইটি এবং “কৃষ্ণচরিত্র” প্রবন্ধ এই পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিতেছি। “কৃষ্ণচরিত্র” 
সম্বন্ধে বন্ধিমচন্দ্রের মত পরে আমূল পরিবন্তিত হইয়াছিল, এবং বঙ্কিমচন্দ্র এ নামে একটি 
বৃহৎ রস রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন । “বিবিধ প্রবন্ধ_-দ্বিতীয় ভাগে'র অন্যান্য প্রবন্ধ 
'বঙ্গদর্শন', 'প্রচার, ইত্যাদি পত্রে প্রকাশিত বস্কিমচন্দ্রের কয়েকটি প্রবন্ধের প্রায় পুনমুদ্রণ 
মাত্র। “ত্াঙ্গালীর উৎপত্তি” প্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদের একটি প্রয়োজনীয় ফুটনোট 
সম্ভবতঃ জুমক্রমে বঙ্গদর্শন” হইতে পুনমূর্জ্রিত হয় নাই, আমরা সেই ফুটনোটটিও এই ' 


৫৯ 


৪০২ বিবিধ প্রবন্ধ 
পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট করিলাম। পত্রিকা হইতে পুস্তকাঁকারে পুনমুর্রণের সময় ছই একটি 
যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা উল্লেখযোগ্য নহে । “বিবিধ সমালোচন+-ও “প্রবন্ধ পুস্তকে" 


এমন অনেক পুস্তক" ও বিষয় সম্বন্ধে উল্লেখ ছিল, পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা নিতান্ত 
অনাবশ্যক জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । সে সকল অংশ পুনমু'দ্রিত হইল না । 


বিবিধ সমালোচনে'র 
ন্বিতভাঞ্ন্ন 2 


বঙ্গদর্শন মৎ্প্রণীত যে সকল গ্রস্থসমালোচন! প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি পরিত্যাগ 
করিয়াছি। যে কয়টি প্রবন্ধ পুনমুর্দ্িত করিলাম, তাহারও কিয়দংশ স্থানে পরিত্যাগ করিয়াছি। 
আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ বিচার প্রায়ই পরিত্যাগ করা গিয়াছে। যে যেস্থানে সাহিত্যবিষয়ক মূলকথার 
বিচার আছে, সেই সকল অংশই পুনমূ্্রিত করা গিয়াছে। 
গ্রবস্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় । 


প্রবন্ধ পুস্তকের 
ম্বিজজ্ঞাঞ্ন্ন 2 
এই গ্রস্থে যে কয়টি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইল, তাহা সকলই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। . কোন 
কোন প্রবন্ধের স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিত্যাগ করা গিয়াছে । কখনও বা প্রবন্ধের নাম পরিবর্তন করা 
গিয়াছে। 
এই জাতীয় আরও কয়েকটি মৎপ্রণীত প্রবন্ধ বজদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। নানা কারণে সে- 


গুলি এক্ষণে পুনমুন্রাঙ্কনের অযোগ্য বিবেচনা করিলাম । 
শরীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


ক্কম্মচ্ঞল্লিজ্জে 2 


আমরা অন্ত প্রবন্ধে মানস বিকাশের সমালোচনায় বলিয়া রাখিয়াছি যে, যেমন অন্যান্য 
ভৌতিক, আধ্যাত্মিক বা সামাজিক ব্যাপার নৈসগ্িক নিয়মের ফল, কাব্যও তদ্রুপ ।* দেশভেদে 
ও কালভেদে কাব্যের প্রকৃতিগত গ্রভেদ জন্মে। ভারতীয় সমাজের যে অবস্থার উক্তি রামায়ণ 
মহাভারত সে অবস্থার নহে; মহাভারতঁঃষে অবস্থার উত্ভি, কালিদাসাদির কাব্য সে অবস্থার নহে। 
তথায় দেখান গিয়াছে যে, বঙ্গীয় গীতিকাব্য, বঙ্গীয় সমাজের কোমল প্ররূতি, দিম্চে্টতা, এবং 
গৃহন্থখনিরতির ফল। অদ্ত সেই কথ! স্প্টীকরণে প্রবৃত্ত হইব । ” 


পরিশিষ্ট ৪8৬৩ 


বিষ্ভাপতি এবং তদমথবত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের গীতের বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ ও রাধিকা। 
বিষয়াস্তর নাই। তজ্জন্ত এই সকল কবিতা অনেক আধুনিক বাঙ্গালির অরুচিকর। তাহার কারণ 
এই যে, নায়িকা, কুমারী বা নায়কের শাস্তান্ছসারে পরিণীতা পরী নে, অন্তের পত্বী। অতএব 
সামান্য নায়কের সঙ্গে কুলটার প্রণয় হইলে যেমন অপবিত্র, অরুচিকর, এবং পাপে পক্ষিল হয়, 
কৃষ্ণলীলাও তাহাদের বিবেচনায় উঁদ্রপ--অতি কদর্ধ্য পাপের আধার। বিশেষ এ সকল কবিতা 
অনেকৃ সময় অঙ্গীল, এবং ইন্দ্িয়ের পুষ্টিকর--অতএব ইহা সর্বথ| পরিহাধ্য। যাহারা এইরূপ 
বিবেচনা করেন, তাহারা নিতাস্ত অস্সারগ্রাহী। যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে 
কষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণগীতি কখন এত কাল স্থায়ী হইত না। কেন না, অপবিত্র কাব্য কখন 
স্থায়ী হয় না। এ বিষয়ের যাথার্থয নিরূপণ জন্য আমরা এই নিগৃঢ় তত্বের সমালোচনায় প্রত 
হইব। 

কৃষ্ণ যেমন আধুনিক বৈষ্ণব কবিদিগের নায়ক, সেইরূপ জয়দেবে ও সেইক্বপ শ্রীমস্ভাগবতে। 
কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রের আদি শ্রীমন্ভাগবতেও নহে। ইহার আদি মহাভারতে । জিজ্ঞাশ্য এই যে, 
মহাভারতে যে কৃষ্ণচরিত্র দেখিতে পাই, প্রীমন্তাগবতেও কি সেই কৃষ্ণের চরিজআ্র? জয়দেবেও কি 
তাই? এবং বিদ্াপতিতেও কি তাই? চারি জন গ্রস্থকারই কৃষ্ণকে এঁশিক অবতার বলিয়া 
স্বীকার করেন, কিন্তু চারি জনেই কি এক প্রকার সে এঁশিক চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন? যদি না 
করিয়া থাকেন, তবে প্রভেদ কি? যাহা প্রভেদ বলিয়া দেখা যায়, তাহার কি কিছু কারণ নির্দেশ 
করা যাইতে পারে? সে প্রভেদের সঙ্গে সামাজিক অবস্থার কি কিছু সম্বন্ধ আছে? 


প্রথমে বক্তব্য, প্রভেদ থাকিলেই তাহা যে সামাজিক অবস্থাভেদের ফল, আর কিছু নহে, ইহা 
বিবেচনা করা অকর্তব্য। কাব্যে প্রভেদ নানাপ্রকারে ঘটে। যিনি কবিতা লিখেন, তিনি 
জাতীয় চরিত্রের অধীন ; সামাজিক বলের অধীন; এবং আত্মস্বভাবের অধীন। তিনটিই তাহার 
কাব্যে ব্যক্ত হইবে। ভারতবর্ষীয় কবিমাত্রেরই কতকগুলিন বিশেষ দোষ গুণ আছে, যাহা 
ইউরোপীয় বা পারসিক ইত্যার্দি জাতীয় কবির কাব্যে অপ্রাপ্য। সেগুলি তাহাদিগের জাতীয় 
দোষ গুণ। প্রাচীন কৰি মাত্রেরই কতকগুলি দোষ গুণ আছে, যাহা আধুনিক কবিতে অপ্রাপ্য। 
সেইগুলি তাহাদিগের সাময়িক লঙ্ষণ। আর কবি মাত্রের শক্তির তারতম্য এবং বৈচিত্র আছে। 
সেগুলি ত্বাহাদিগের নিজ গুণ। 

অতএব কাব্যবৈচিত্র্যের তিনটি কারণ--জাতীয়তা, সাময়িকতা, এবং শ্বাতন্ত্রয । যদি চারি 
জন ক্রবিক্ভৃক গীত রুষ্চচরিজ্রে প্রভেদ পাওয়া যায়, তবে সে প্রভেদের কারণ তিন প্রকারই 
থাকিবার সম্ভাবনা । বঙ্গবাসী জয়দেবের সঙ্গে মহাভারতকার বা শ্রীমস্তাগবতকারের জাতীয়তা- 
জনিত পার্থক্য থাকিবারই সম্ভাবনা, তুলসীদাসে এবং কৃত্তিবাসে আছে। আমরা জাতীয়তা 
এবং প্বাতন্ত্য পরিত্যাগ করিয়া, সাময়িকতার সঙ্গে এই চারিটি কৃষ্ণচরিত্রের কোন সম্বন্ধ আছে কি 


না, ইহার অঙ্থন্ধান করিব । 


৪8০৪ 


(১) পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, কতিপয় শতাব্বকে এখানে শ্ঘু্ব” বল! যাইতেছে | 


বিবিধ প্রবন্ধ 


মহাভারত কোন্‌ সময়ে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা এপর্য্স্ত নিকূপিত হয় নাই। নিরূপিত 
হওয়াও অতি কঠিন। মূল গ্রন্থ একজন-প্রণীত বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু এক্ষণে যাহা মহাভারত 
বলিয়া প্রচর্সিত, তাহার সকল অংশ কখন একজনের লিখিত নহে। যেমন একজন একটি 
অট্রালিকা নির্মাণ করিয়া গেলে, তাহার পরপুরুষেরা তাহাতে কেহ একটি নৃতন কুঠারি, কেহ বা 
একটি নৃতন বারেও্ডা, কেহ বা একটি নৃতন প্রাীর নিশ্মাণ করিয়া তাহার বৃদ্ধি করিয়! থাকেন, 
মহাভারতেরও তাহাই ঘটিয়াছে। মূল গ্রন্থের ভিতর পরবর্তী লেখকেরা কোথাও কতকগুলি 
কবিতা, কোথাও একটি উপন্যাস, কোথাও একটি পর্ধবাধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়া বহু সরিতের ভুলে 
পুষ্ট সমুদ্রবৎ বিপুলকলেবর করিয়া তুলিয়াছেন। কোন্‌ ভাগ আদিগ্রস্থের অংশ, কোন্‌ ভাগ 
আধুনিক সংযোগ, তাহা সর্বত্র নিরূপণ করা অসাধ্য। অতএব আগ্রিগ্রস্থের বয়ংক্রম নিরূপণ 
অসাধ্য। তবে উহা যে শ্রীমস্তাগবতের পূর্বগামী, ইহা বোধ হয় সুশিক্ষিত কেহই অস্বীকার 
করিবেন না। যদি অন্ত প্রমাণ নাও থাকে, তবে কেবল রচনাপ্রণালী দেখিলে বুঝিতে পারা 
যায়। ভাগবতের সংস্কৃত অপেক্ষাকৃত আধুনিক; ভাগবতে কাব্যের গতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
পথে। সি 

অতএব প্রথম মহাঁভারত। মহাভারত খ্রীষ্টাব্বের অনেক পূর্বের প্রণীত হইয়াছিল, ইহাও 
অন্থভবে বুঝা যায়। মহাভারত পড়িয়া বোধ হয়, ভারতবধীয়দিগের দ্বিতীয়া বস্থা, অথবা তৃতীয়াবস্থা 
ইহাতে পরিচিত হইয়াছে । তখন হ্বাপর, সত্য যুগ আর নাই। যখন স্বরন্বতী ও দৃষদ্বতী তীবে, 
নবাগত আধ্যবংশ সরল গ্রাম্য ধর্ম রক্ষা করিয়া, দস্থ্যভয়ে আকাশ, ভাক্কর, মরুতাদি ভৌতিক 
শক্তিকে আত্মরক্ষার্থ আহ্বান করিয়া, অপেয় সোমরস পানকে জীবনের সার সুখ জ্ঞান.করিয়া 
আধ্যজীবন নির্বাহ করিতেন, সে সত্য যুগ আর নাই। দ্বিতীয়াবস্থাও নাই। যখন আধ্যগণ 
'খ্যায় পরিবদ্ধিত হইয়া, বহু যুদ্ধে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া, দস্থযজয়ে প্রবৃত্ত, সে ত্রেতা আর নাই। 
যখন আধ্যগণু বাহুবলে বহু দেশ অধিকৃত করিয়া, শিল্পাদির উন্নতি করিয়া, প্রথম সভ্যতার সোপানে 
উঠিয়া, কাশী, অযোধ্যা, মিথিলাদি নগর সংস্থাপিত করিতেছেন, সে ত্রেতা আর নাই। যখন 
আধ্যহৃদয়ক্ষেত্রে নৃতন জ্ঞানের অঙ্কুর দেখা দিতেছে, সে ত্রেতা আর নাই। এক্ষণে দস্থ্যজাতি 
বিজিত, পদানত, দেশগ্রাস্তবাসী শূত্র, ভারতবর্ষ আধ্যগণের করস্থ, আয়ত্ব, ভোগ্য, এবং 
মহাসমৃদ্ধিশালী। তখন আধ্্যগণ বাহ্‌ শক্রর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সম্বদ্ধি সম্পাদনে 
সচেষ্ট, হত্তগতা অনস্তরত্বগ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যন্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে, তাহা 
কে ভোগ করিবে? এই প্রশ্থ্ের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ । তখন আধ্য পৌকুষ চরমে '্ুড়াইয়ীছে। 
যে হ্লাহলবৃক্ষের ফলে, ছুই সহম্র বত্সর পরে জয়চন্ত্র এবং পূর্থীরাজ পরম্পর বিবাদ করিয়া 
উভয়ে সাহাবুদ্দিনের করতলস্থ হইলেন, এই দ্বাপরে তাহার বীজ বপন হইয়াছে। এই দ্বাপরের 
কাধ্য মহাভারত । (১) 


পাস পাশাপাশি শিিশিতি ৯ পি সস বাশি পাটি 


পরিশিষ্ট ৪০৫ 


এরূপ সমাজে ছুই প্রকার মনুষ্য সংসারচিত্রের অগ্রগামী হইয়া ঈাড়ান; এক সমরবিজ্য়ী বীর, 
দ্বিতীয় রাঁজনীতিবিশারদ মন্ত্রী । এক মণ্টকে, দ্বিতীয় বিন্মার্ক। এক গারিবলদি, দ্বিতীয় কারুর; 
মহাভারতেও এই ছুই চিন্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এক অঞ্জুন, দ্বিতীয় শ্রীক্ঃ। 

এই মহাভারতীয় কুষণচরিত্রকাব্য সংসারে তুলনারহিত। যে ব্রঙ্গলীলা জয়দেব ও বিষ্যাপতির 
কাব্যের একমাত্র অবলম্বন, যাহা শ্রীশবস্তাগবতেও অত্যন্ত পরিস্ফুট, ইহাতে তাহার সুচনাও নাই। 
ইহাতে শ্রীকুষ্ণ অদ্বিতীয় রাজনীতিবিদ্-_সাম্াজ্যের গঠন বিশ্লেষণে বিধাতৃতুলা,রুতকাধ্য-__সেই 
জন্ত ঈশ্বরাবতার বলিয়া কল্পিত। শ্রীরুষ্চ শিক শক্তিধর বলিয়া কল্পিত, কিন্তু মহাভারতে ইনি 
অস্ত্রধারী নহেন, সামান্য জড়শ্তি বাহুবল ইহার বল নহে? উচ্চতর মানসিক বলই ইহার বল। 
যে অবধি ইনি মহাভারতে দেখা দিলেন, সেই অবধি এই মহেতিহাসের মূল গ্রস্থিরজ্ছ ইহার 
হাতে--প্রকান্তে কেবল পরামরশদাতা_ কৌশলে সর্বকর্তী। ইহার কেহ মর্শ বুঝিতে পারে না, 
কেহ অন্ত পায় না, সে অনস্ত চক্রে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার যেমন দক্ষতা, তেমনই 
ধৈধ্য। উভয়েই দেবতুল্য। পৃথিবীর বীরমণ্ডলী একত্রিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত, যে ধনু ধরিতে 
জানে, সেই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল; কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ পাগুবদিগের পরমাত্মীয় হইয়াও 
কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র ধরেন নাই । তিনি মানসিক শক্ছি মুষ্ঠিমান্‌, বাহুবলের আশ্রয় লইবেন না। তাহার 
অভীষ্ট, পৃথিবীর রাজকুল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, একা পাগ্ুব পৃথিবীশ্বর থাকেন; স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয়ের 
নিধন না হইলে তাহা ঘটে না; ধিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া কল্পিত, তিনি স্বয়ং রণে প্রবৃত্ত হইলে, 
যে পক্ষাবলঘ্ন করিবেন, সেই পক্ষের মন্পূর্ণ রক্ষা সম্ভাবনা । কিন্তু তাহা তাহার উদ্দেশ্য নহে। 
«কেবল পাগ্ডবর্িগকে একেশ্বর করাও তাহার অভীষ্ট নহে। ভারতবর্ষের একা তাহার উদ্দেশ্ঠ। 
ভারতবর্ষ তখন ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত; খণ্ডে২ এক একটি ক্ষুদ্র রাজা । ক্ষুদ্র রাজগণ পরস্পরকে 
আক্রমণ করিয়া পরম্পরকে ক্ষীণ করিত, ভারতবর্ষ অবিরত সমরানলে দগ্ধ হইতে থাকিত। শ্রীকৃষ্ণ 
বুঝিলেন যে, এই সমাগরা ভারত একচ্ছত্রাধীন না হইলে ভারতের শাস্তি নাই। শান্তি ভিন্ন লোকের 
রক্ষা নাই; উন্নতি নাই। অতএব এই ক্ষুদ্র পরম্পরবিদ্বেষী রাজগণকে প্রথমে ধ্বংস করা কর্তব্য) 
তাহা হইলেই ভারতবর্ষ একায়ত্, শান্ত, এবং উন্নত হইবে । কুকক্ষেত্রের যুদ্ধে তাহারা পরম্পরের 
অস্ত্রে পরস্পরে নিহত হয়, ইহাই তাহার উদ্দেস্ট হইল। ইহারই পৌরাণিক নাম পৃথিবীর 
ভারমোচন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া, এক পক্ষের রক্ষা চেষ্টা করিয়া, কেন মে উদ্দেখোের বিশ্ন 
করিবেন? তিনি বিনা অস্তধারণে, অ্জ্রনের রথে বসিয়া, ভীরতরাজকুলের ধরংস সিদ্ধ করিলেন । 

* এইকপ মহাঁভারতীম্ কৃষ্ণটরিন্র যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই তাহাতে এই ক্রুরকর্মা 
দূরদর্শী রাঞ্নীতিবিশারদের লক্ষণ সকল দেখা যাইবে। তাহাতে বিলাসপ্রিয়তার, লেশ মাত্র 
নাই--গোপবালকের চিহ্ন মাত্র নাই। 

এদিকে দরশনশাঙের প্রাদুর্ভাব হইতেছিল। বৈদিক ও পৌরাণিক দেবগণের আরাধনা 
করি আর মাজ্জিতবুদ্ধি আরধ্যগণ সন্ত নহেন। তাহার! দেখিলেন যে, যে সকল ভিন্ন নৈসগিক 


৪৯৬ বিবিধ প্রবন্ধ 


শ্তিকে তাহারা পৃথকৃং দেব কল্পনা করিয়া পূজা করিতেন, সকলেই এক মূল শক্তির ভিন্ন বিকাশ 
মাত্র। জগত্কর্তা এক এবং অদ্বিতীয়। তখন ঈশ্বরতত্ব নিরূপণ লইয়া মহাগোলযোগ উপস্থিত 
_ হুইল। কেহ কলিলেন, ঈশ্বর আছেন, কেহ বলিলেন নাই। কেহ বলিলেন, ঈশ্বর এই জড় জগৎ 
হইতে পৃথক্‌, কেহ বলিলেন, এই জড় জগৎই ঈশ্বর । তখন নানা জনের নানা-মতে লোকের মন 
অস্থির হইয়া উঠিল; কোন্‌ মতে বিশ্বাস করিবে? ক্তাহার পূজা করিবে? কোন্‌ পদার্থে ভক্তি 
করিবে? দেবভক্তির জীবন নিশ্চয়তা-_-অনিশ্চয়তা জন্মিলে ভক্তি নষ্ট হয়। পুনঃ২ আন্দোলনে 
তক্তিমূল ছিন্ন হইয়া গেল। অর্ধাধিক ভারতবর্ষ নিরীশ্বর্ব বৌদ্ধ মত অবলম্বন করিল। 'সনাতন ধম 
মহাসঙ্কটে পতিত হইল। শতাবীর পর শতাববী এইরূপে কাটিয়া গেলে শ্রীমগ্তাগবতকার সেই 
ধর্মের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্তাতে দ্বিতীয় কৃষ্ণচরিত্র প্রণীত হইল। 
আচার্য টিওল এক স্থানে ঈশ্বর নিরূপণের কাঠিন্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ষে ব্যক্তি একাধারে 
উৎকুষ্ট কবি, এবং উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক হইবে, সেই ঈশ্বর নিরূপণে সক্ষম হইবে। প্রথম শ্রেণী” 
বৈজ্ঞানিকতা! এবং প্রথম শ্রেণীর কবিত্ব, একাধারে এ পর্যন্ত সন্গিবেশিত হয় নাই। এক ব্যক্তি 
নিউটন ও মেক্ষপীয়রের প্রকৃতি লইয়া এ পর্য্যস্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কবি 
কেহ না হইয়া থাকুন, দার্শনিক কবি অনেক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন-_খথ্েদের খষিগণ হইতে 
রাজকৃষ্ণবাবু পধ্যস্ত ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। দার্শনিক কবিগণ আপনাদিগকে ঈশ্বর নিরূপণে 
সমর্থ বিবেচনা করেন। শ্রীমন্তাগবতকার দার্শনিক এবং শ্রীমন্তাগবতকার কবি। তিনি দর্শনে 
ও কাব্যে মিলাইয়া, ধর্ধের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত ইইলেন। এবং এই ভূমগলে এরূপ দুরূহ ব্যাপারে 
যদি কেহ কৃতকাধ্য হইয়া থাকেন, তবে শাক্যসিংহ ও শ্রীমস্তাগবতকার হইয়াছেন। ু 


দীর্শনিকদিগের মতের মধ্যে একটি মত পণ্ডিতের নিকট অতিশয় মনোহর । সাংখ্যকার, 
মানস রসায়নে জগৎকে বিশ্নিষ্ট করিয়া, আত্মা এবং জড় জগতে ভাগ করিয়া ফেলিলেন। জগৎ 
দেপ্রকৃতিক__তাহাতে পুরুষ এবং প্ররুতি বিগ্কমান। কথাটি অতি নিগৃঢ়”-বিশেষ গভীরার্থপূর্ণ। 
ইহা প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের শেষ সীমা | গ্রীক পণ্ডিতেরা বহু কষ্টে এই তত্বের আভাসমাত্র পাইয়া- 
ছিলেন। অগ্যাপি ইউরোপীয় দার্শনিকেরা এই তত্বের চতুংপার্থে অন্ধ মধুমক্ষিকার ন্যায় ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছেন। কথাটার স্থুল মর্ম যাহা, তাহা সাংখ্যদর্শনবিষয়ক প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি। এই 
প্রকৃতি ও পুরুষ সাংখ্যমতান্থসারে পরম্পরে আসক্ত, ম্মাটিক পাত্রে জবাপুষ্পের প্রতিবিশ্বের ন্যায় 
প্রকৃতিতে পুরুষ সংযুক্ত, ইহাদিগের মধ্যে সম্বন্ধবিচ্ছেদই জীবের মুক্তি । 

এই সকল ছুরূপ তত্ব দার্শনিকের মনোহর, কিন্তু সাধারণের বোধগম্য নহে । উউাহ 
ইহাকেই জনসাধারণের বোধগম্য, এবং জনসাধারণের মনোহর করিয়া সাজাইয়া, মৃত ধর্মে জীবন 
সঞ্চারের অভিপ্রায় করিলেন। সহাভারতে যে বীর ঈশ্বরাবতার বলিয়া লোকমণ্ডলে গৃহীত 
হইয়াছিল, তিনি তাহাকেই পুরুষন্বরূপে স্বীয় কাব্যমধ্যে অবতীর্ণ করিলেন, এবং শ্বকপোল হইতে 
গোপকন্তা রাঁধিকাকে সৃষ্ট করিয়া, প্রকুতিস্থানীয় এ্ষরিলেন। প্রকৃতি পুরুষের যে পরস্পরাস্ি, 
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বাল্যলীলায় “তাহ! দেখাইলেন ; এবং তছুভয়ে যে সন্বদ্ধবিচ্ছেদ, জীবের মুক্তির জন্ত কামনীয়, 
 তাহাও দেখাইলেন। সাংখ্যের মতে ইহাদিগের মিলনই জীবের ছুঃখের্রাল-তাই কবি এই 
মিলনকে অস্বাভাবিক এবং অপবিত্র করিয়া সাজাইলেন।' ্রীমন্তাগবতের গৃঢ তাৎপর্য, আত্মার 
ইতিহাস-_ প্রথমে প্রকৃতির সহিত সংযোগ, পরে বিয়োগ, পরে মুক্তি। 

জয়দেবপ্রণীত তৃতীয় কষ্ণচরিত্রে এই রূপক একেবারে অপৃশ্ঠ । তখন আর্ধ্জাতির জাতীয় 
জীবন দুর্বল হইয়া আসিয়াছে। রাজকীয় জীবন নিবিয়াছে-ধর্দের বার্ধক্য আসিয়া! উপস্থিত 
হইয়াছে । উগ্রতেজম্বী, রাজনীতিত্বিশারদ আর্ধযবীরের! বিলাসপ্রিয় এবং ইন্দ্রিযপরায়ণ হইয়াছেন । 
তীক্ষবুদ্ধি মাজ্জিতচিত্ত দার্শনিকের স্থানে অপরিণামদর্শী স্মার্ত এবং গৃহস্থধবিমুগ্ধ কবি অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। ভারত দুর্বল, নিশ্টেষ্, নিদ্রায় উন্মুখ, ভৌগপরায়ণ। অস্ত্রের ঝঞ্চনার স্থানে রাজপুরী- 
সকলে নৃপুরনিক্কণ বাজিতেছে-_বাহা এবং আভ্যন্তরিক জগতের নিগৃঢ় তত্বের আলোচনার পরিবর্তে 
কামিনীগণের ভাবভঙ্গীর নিগৃঢ তত্বের আলোচনার ধৃম পড়িয়া গিয়াছে । জয়দেব গোস্বামী এই 
সময়ের সামাজিক অবতার) গীতগোবিন্দ এই সমাজের উক্তি। অতএব গীতগোবিন্দের শ্রী 
কেবল বিলাসরসে রসিক কিশোর নায়ক । সেই কিশোর নায়কের মৃত্তি অপূর্বব মোহন মৃত্ঠি) শব- 
ভাগডারে যত স্থৃকুমার কুস্থম আছে, সকলগুলি বাছিয়া বাছিয়া চতুর গোস্বামী এই কিশোর 
কিশোরী রচিয়াছেন; আদিরসের ভাগ্ডারে যতগুপি স্সিগ্কোজ্জল রত্ব আছে, সকলগুলিতে ইহা 
সাজাইয়াছেন ; কিন্তু যে মহাগৌরবের জ্যোতি: মহাভারতে ও ভাগবতে রুষচরিত্রের উপর 
নিহত হইয়াছিল, এখানে তাহা অস্তহিত হইয়াছে। ইন্দ্িয়পরতার অন্ধকার ছায়া আসিয়া প্রথর 
চন্থখতৃষাতপ্ত আধ্য পাঠককে শীতল করিতেছে। 


তার পর বঙ্গদেশ যবনহস্তে পতিত হইল। পথিক যেমন বনে রত্ব কুড়াইয়া পায়, যবন 
সেইরূপ বঙ্গরাজ্য অনায়াসে কুড়াইয়া লইল। প্রথমে নামমাত্র বঙ্গ দিল্লীর অধীন ছিল, পরে যবন- 
শাসিত বঙ্গরাজ্য সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইল। আবার বঙ্গদেশের কপালে ছিল যে, জাতীয় জীবন 
কিঞ্চিৎ পুনরুদ্বীপ্ত হইবে । সেই পুনকুদ্বীপ্ত জীবনবলে, বঙ্গতূমে রঘুনাথ ও চৈতন্যদেব অবতীর্ণ 
হইলেন। বিদ্যাপতি তাহাদিগের পূর্বগামী, পুনরুণ্দীপ্ত জাতীয় জীবনের প্রথম শিখা । তিনি জয়দেব- 
প্রণীত চিদ্রখানি তুলিয়া লইলেন__তাহাতে নৃতন রঙ্গ ঢালিলেন। জয়দেব অপেক্ষা বিদ্যাপতির দৃষ্টি 
তেজস্থিনী-_তিনি শ্রীরুষ্ণকে কিশোরবয়স্ক বিলাসরত নায়কই দেখিলেন বটে, কিন্তু জয়দেব কেবল 
বাহ প্রকৃতি দেখিয়াছিলেন-_বিগ্ভাপতি অস্তঃপ্রক্ৃতি পর্যন্ত দেখিলেন। যাহা জয়দেবের চক্ষে 
কেবল ভোগতৃষ! বলিয়া গ্রকটিত হইয়াছিল--বিগ্যাপতি তাহাতে অস্থঃপ্রক্ৃতির সম্বন্ধ দেখিলেন । 
জয়দ্দেবের সময় হুখভোগের কাল, সমাজের দুঃখ ছিল না। বিষ্ভাপতির সময় ছুঃখের মময়। ধর্ম 
লুধ, বিধন্মিগণ প্রভু জাতীয় জীবন শিথিল, সবে মাত্র পুনরুদ্দীপ্ত হইতেছে--কবির চক্ষু ফুটিল। 
কবি, সেই ছুঃখে, ছুংখ দেখিয়া, দুঃখের গান গাইলেন। আমরা বিদ্ভাপতি ও জয়দেবে প্রভেদ 
সবিস্তারে দেখাইয়াছি। সেই সকল কথার পুলরুক্কির প্রয়োজন নাই। এস্থলে কেবল ইহাই 
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বক্তব্য যে, সামরিক প্রভেদ, এই সঁকল প্রভেদের একটি" কারণ। বিদ্যাপতির সময়ে বঙ্গদেশে 

চৈভন্তদেবকত ধর্দের নবাভ্যুদয়ের এবং রহুনাথকুত দর্শনের নবাত্যদযেরপূ্বস্চনা হইতোঁছিল; 

বিদ্যাপতির কাব্যে সেই নবাত্যাদ়ৈর সুচনা লক্ষিত হয়। তখন বাহ্‌ ছাড়িয়া আভ্যন্তরিকে দৃষ্টি 
-পড়িয়াছে। সেই আত্যস্তরিক টির ফল ধরদ ও দিশা উন্নতি। | 


ত্রিদেব সমন্ধে বিজ্ঞানশান্.. কি বলে” (পৃ. ২,৮) এই প্রবন্ধ প্রিবন্ধ পুস্তকে 
হনদুধর্দের নৈসগিক মূল” এই নামে' প্রকাশিত হইয়াছিল এবং প্রবন্ধারন্তে 'নিয়লিখিত, 
প্যারা দুইটি ছিল-_ 

নব্য বাঙগালিসম্প্রদায় প্রচলিত *হিন্দুধর্মকে উপধর্পরিপূ্ন এক বিষময় ফলের আধারম্বরূপ 
জানেন। যে পূর্বপুরুষগণ ইহার উদ্ভাবন এবং সংস্করণ করিয়াছিলেন, এবং ধাহারা ইহাতে বিশ্বাস 
করেন, তাহাদিগকে আমরা ঘোরতর মূর্থ মনে করি। এদিকে আবার সেই পূর্বপুরুষগণের প্রচ 
কাব্য ও দর্শনাদি দেখিয়া তাহাদিগকে মহাত্মা মনে করি। এরূপ মাহাত্ম্য এবং মূর্খতা কি প্রকারে 
একত্র সংযুক্ত হইল, এ প্রশ্ন একবার৪ আমাদের মনে উদয় হয় না। বাস্তবিক পৌরাণিক ধর্ধে 
বিশ্বাস কি এরূপ ঘোরতর মূর্থতু| ? যাহা তিন সহস্র বংসর অবাধে কোটি কোটি মন্গৃস্তের ভক্তির 
বিষয় হইয়া আসিতেছে, সর্ববিজয়ী ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্ম যাহার তেজোহ্াস করিতে সমর্থ হয় নাই, 
সর্ববিজয়ী বৌদ্ধধন্ম যাহার নিকট পরাভূত হইল, তাহা কি কেবল মূর্থতার ফল? তাহার কি 
কোন নৈসগিক ভিত্তি নাই? না থাকিলে এত বল হইবে কেন? 

সেই নৈনগিক ভিত্তির আমরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। কিন্ত পূর্বকালে এই ভিত য়ে 
আকারে আধ্যগণের চক্ষে দীপ্যমান হইয়াছিল, আমরা তাহা আর খুঁজিয়া পাইব না। তাহারা 
কি প্রকারে চিত্ত করিতেন, কি প্রণালীতে বিচার করিতেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না । 
আমরা যাহা অনেক অনুসন্ধান করিয়া, অনেক বিচার করিয়া স্থির করি, তাহারা হয় ত তাহা 
কেবল আডাস্তরিক দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেন। আমরা সে পথে যাইব না-_গেলে কিছু বুঝিতে 
পারিব না_কিছু বুঝাইতে পারিব না। এখন কোন তত্বের নৈসগিক ভ্ডিত্ধি,বুধাইতে গেলে, 
ইউরোপীয় বিজ্ঞানের আলোকে তাহা স্প্টীকৃত করিতে হইবে। নহিলে উনবিংশ শতাৰীতে 
কেহ বুঝিবে না। আমরা এ বিচারে একজন ইউরেমপীয় দার্শনিক এবং একজন ইউরোপীয় 
বিজ্ঞানবিদের আশ্রয় গ্রহণ করিব । মিল ও ভাব্বিন ামাদিগকে পথ দেখাইয়া দ্বিবেন। 


পৃ. ২২০:৮ পংক্তিটি ছিল না। ” 
পংক্তি ৯, *বিজ্ঞুনে ইহা! পদে পদে” কথা কয়টির পূর্বে ছিল__ 
প্চম। হবহারা হিনুধর্দ্বের পুনসস্কারে নিষুঁ, তাহাদিগকে আমরা জিজাসা করি যে, 
একেশ্বরবাদের পুমরজ্জীবন অপেক্ষা, ভিররারনাঃ পুনরুজ্জীবন অধিক, সহজ, বিঙ্শনসঙ্গত এবং 
লোকাঙ্গমত হয় কি না? 


ৃ পরিশিষ্ট ৪০৯ 


ষষ্ঠ। . এই প্রবন্ধে অনেক স্থানে এমত কথা আছে যে, তদ্বার! অনেকে বুঝিতে পারেন ষে, 
ঈশ্বর বৈজানিক প্রমাণের তারা সিদ্ধ নহে। বস্তত: এ কথা ঠিক নহে। সর্বশক্তিমান, সর্ব 
দয়াময় এবং প্রবৃত্তিশালী ঈশ্বরই বিজ্ঞানের দ্বার অসিচ্ধ, ইহাই আমরা বলিয়াছি । জগতের ি্বাতা 
বিজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ নহেন। কিন্ত 


পবাঙ্গালীর উৎপত্তি” প্রবন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদের (পূ. ৩৫৬ ১৩ পংক্তি ) “মালজাতি 
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